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প্রকাশকের নিবেদন 


পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধৎ কর্তৃক 9০০1৪] 960039৪ উচ্চ-মাধ্যমিক 
শিক্ষার পাঠ্য-হচীতে নবম ও দশম শ্রেণীর অবশ্ত-পাঠা বিষয় হিসাবে 
নির্ধারিত হইয়াছে । 


আমাদের দেশে এ-ধরনের পাঠ্য-স্চী এই প্রথম । স্থতরাঁং 60০$8| 
86৫158-এর অন্তভূ্ত বিষয়গুলি যাহাতে যথাযথভাবে লেখা হয়, সেইদ্্ 
আমর! ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ধাহারা! অভিজ্ঞ তাহাদের সহায়তা লইয়াছি। 

এই পুস্তকের প্রথম খণ্_-“জননমধির জীবনযাত্রা” ও তৃতীয় খণ্ডত-- 
নাগরিক ও রা কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়়ের নৃতত্বের অধ্যাপক উট 
মীনেন্্রনাথ বস্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ড--“ভাত্রতীয় সংস্কৃতি ও বহির্জগতের সহিত 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ" কলিকাতা! ব্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস-বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক ডক্টর কিরণচন্ত্র চৌধুরী রচন| করিয়াছেন। 

সময়ের স্বয্পতাহেতু পুস্তক রচনা ও মুদ্রণ-কার্ষে আমাদিগকে সময়ের 
সহিত একপ্রকার প্রতিযোগিতা করিতে হুইয়াছে। স্বভাবতই সম্পূর্ণ 
পুস্তকখানি একই সঙ্গে প্রকাশ করা মন্তব হইল ন1। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ধতের 
বিজ্ঞপ্িতে 3০০18] 999198-এর প্রথম খণ্ড ও ছিতীয় খণ্ডের অর্ধেকাংশ 
নরম শ্রেণীতে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অবশিষ্টাংশ ও তৃতীয় খণ্ড দশম শ্রেণীতে 
পড়াইবার নির্দেশ আছে। এই পুস্তকে নবম শ্রেণীতে যতদূর পড়ান হইবে 
তাহা দেওয়া হইয়াছে । অবশিষ্টাংশ অনতিবিলম্বে গ্রকাঁশিত হইবে। 

সম্পূর্ণ নৃতন ধরনের পাঠ্য-স্থচী অস্থায়ী লিখিত পুস্তকের পরিবর্তন ও 
পরিধর্ষনের জন্য সহবাস শিক্ষক মহাঁশয়দের পরামর্শ কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ 
করা ছুইবে। 
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লা নিন 
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তীহাদ্দের নিকট আমর! কৃত 
'আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জাপন করিতেছি । ইতি-_- ০০০ 
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সূচীপত্র 


[৪৩9৮০% £ 2 প্রথম খণ্ড] 


জনসমষ্টির জীবনযাত্রা 


€ 1,816 20 (02770 0786169 ) 
বিষয় 

বিভিন্ন গ্রাকৃতিক পরিবেশ £ বিভিন্ন জনসমাজ 
পৃথিবীর প্রাকৃতিক বিভাগ ; 11006] 0398$10709, 

ঢ19 (&) £ ভারতের জনসমষ্টির জীবনযাত্রা! 
ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্টোর পার্থকা : বিভিন্ন জনসমাজের 
জীবনযাত্র! ; আমাদের খাগ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ এবং 
বাসস্থান-নির্মাণে জনসমাজের দান 7) 11091 0099610708৪, 

01016 (৪) (1) £ খাগ্ভ-আহরণ-ভিত্তিক জীবনযাত্রা '** রি 
খাদ্য-আহরণ ; আন্দামান দ্বীপপুঞ ) আন্দামানের আদিম 
অধিবাসী-_-আন্বামানী ) আন্দামানীদের মৎস্তা ও জীবজন্ত 
শিকার ) আন্দামানীদের অরণ্যমধ্যে ফলমূল এবং শাকৃ-সব.জি- 
আহরণ $ আন্দামানীদের প্রধান বা স্থায়ী এবং সামগ়্িক 
গৃহাদি £ তাহাদের বসবাস; আন্দামানীদের পোশাক, রান্নার 
আসবাবপত্র ও অন্ত্রশন্ত্র; আন্দামানীদের ধর্ম; আন্দামানীদের 
নাচগান ১ 100091 00698810708. 

02016 (৪) (1) £ পশুচারণ-ভিত্তিক জীবনযাত্র। **" 
পশ্ডচারণ ; আলমোড়। অঞ্চল ব1 হিখাঁলয়ের দক্ষিণ-নিয় 
উপত্যকার কষকগণ এবং কৃষিকার্ধ; হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় 
উপত্যকায় পশ্ুপালক এবং পশ্চারণের বৈশিষ্ট্য ; পশুচারণের 
জন্ত ক্ষেত্রাস্তরে যাত্র! ) হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় উপত্যকাবাসীদের 
সামক্সিক বাসস্থান ;. হিষালয়ের দক্ষিণ-নিয় উপত্যকাবাসীদের 
স্থায়ী বাদস্থান; হিমাচল পার্বত্য অঞ্চলের বাজার-হাট ও 
মেল! 3 24০961 10298680708. 


ঙে 


৯৫ 


৩৫ 


বিষয় 

1৮ (&) (11)  কৃষিকার্য রহ রি 7 
কবিকার্য , দক্ষিণবঙ্গে ধান ও পাট, উত্তর-ভারতের আবাদ 
এবং বনজ সম্পদ; ধান এবং পাট উৎপাদনের দেশসমূহ ; 
সমতলক্ষেত্রের জনসাধারণের খাছ্য এবং পোশাক-পরিচ্ছদ , 
ভারতে গরুর গাড়ী ও নৌকাব সাহায্যে পরিবহণ ১ পাট ও 
খাগ্শস্তের বিক্রধ এবং ব্যবহার , দক্ষিণবঙ্গের গ্রাম্যজীবন , 
উত্তর-ভারতে চাযেব আবাদ এবং চা-শিল্প , চা-বাগানের দৃশ্ত 
এবং জীবন , পার্বত্য গ্রাম এবং শহর , ভারতে অরণ্য এবং 
উহার ব্যবহাব, নদীআ্োতে কাঠ সববরাহ , 71০09] 
০)565619708. 

ঢ01% (৪) (2): বাংলাব শিল্প 
বাংলার পাট-শিল্প , কার্পাসবন্ত্র-শিল্প ; রেশম-শিল্প , লৌহ ও 
ইম্পাত শিল্প , শর্কর! শিল্প ১ চা-উৎপাদন ও চা-শিল্প ; কাগজ- 
শিল্প, রাসায়নিক ভ্রব্য প্রস্ততের শিল্প, কাচ-শিল্প ১ চামডা- 
প্রস্তত শিল্প , দিযাশলাই শিল্প; জাহাজ-নির্যাণ কারখানা , 
মোটর-নির্মীণ কাঁরখান। ; রেল-এঞ্জিন ও রেলগাডী নির্মাণের 
কারখানা , পশ্চিম-বাংলার অন্যান্ত শিল্প, আসানসোল 
অঞ্চলের কয়লার খনি , বার্ণপুর লৌহ ও ইম্পাত কারখানা, 
চিত্তরঞ্জন কারখান। , রেল-এঞ্িন ও রেলগাডী , কলিকাতা 
গ হাওভায় যন্ত্রপাতিব কারখানা, রেলপথ » ভারতের 
স্কলপথ , কলিকাতা বন্দর, বাংলাদেশের বিভিন্নাংশের ক্ষুত্রে- 
ক্ুত্র কারখানা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা! , পুরাতন 
শহর হাওড়] ও নৃতন শহর চিত্তরঞ্চনের মধ্যে পার্থকা ১ 71০06] 
07398610108. 

0236 0) (ছ) $ আমাদের দেশের গ্রাম এবং শহর *** 
দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রাম ও শহরগুলি; কেরালার বিক্ষিপ্ত 
গ্রাম ও শহরগুলি ; উত্তরপ্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামগ্লি ; পাঞাবের 
সংঘবদ্ধ গ্রামপমূহ ; বিভিন্ন ধরনের শহর; আমাদের বাসস্থান 


(১৩) 
বিষয় পৃষ্ঠ 
বা গৃহ ঃ পণ্যন্্রব্য এবং কুটিরশিল্প-জাত ব্রব্যাদি [০৭ 
গ্রামসমূহ ; ভাতের বস্ত্র প্রপ্ততকারী গ্রামসমূহ ) 
প্রস্ততকারী গ্রামলমূহ ১ গ্রামের পার্খে অবস্থিত সি রা 
মহিষ, বন্ধ প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের হাট) গ্রামের প্রসারে 
শহরের স্থষ্টি? তিনটি ক্ষুত্র গ্রাম লইয়া কলিকাতা মহানগরী 
স্থির কাহিনী ; 1106] ০56561029. 
0226 (9) ৫) £ বহির্ভারতীয় বিভিন্ন স্থানীগ 
জনসমষ্টির জীবনযাত্রা **৯ ১১ ১২৩ 


উত্তর-সাইবেরিয়ার সমবায় পদ্ধতিতে বল্মাহরিণ পালন; 
740091 03098610708, 


0226 (০) ৫0) £ মালয়ের জনসমগ্টি -** *** ১২৬ 
মালয়ের জনসম্টি ;) 11006] 00998610709. 
06 (9) (8) £ সেন্ট, লরেন্স নদীতীরের জনসমর্তি ... ১২৯ 
সেপ্ট, লরেন্স নদীতীরের অধিবাসী ) 71015] 008861008. 
07018 (5) (৫৮) £ সুইডার সী-র ওলন্দাজ জনসমন্টি: ... ১৩২ 
্থইভার সী-র জনসমাজ $ 71009] 08598610708. 
0108 (9) (্) £ উত্তর-চীনের জনসমষ্টি ... টা. 5 


উত্তর-চীন ১ 70091 0598619208. 


016 (৮) (51) £ আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে পশুপালন 
ও গমের চাষ ৭৬০ ১৩৯ 
আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চল; 71095] 009861078. 
0236 0৮) ছেঃ) £ পশ্চিম-অ্ট্রেলিয়ার খনি-শ্রমিক জনসমন্ত্রি ১৪১ 
পশ্চিম-আষ্ট্রেলিয়! $ 71০06] 08561078. 
708 ৮) (11) £ রাইন নদীর উপত্যকায় 
শিল্পে-লিগ্ত জনসমষ্টি *** *** ১8৪ 
রাইন অঞ্চল; 24075] 095861906. 


[ 8০০50 হু 2 দ্বিতীয় খণ্ড ] | 
ভারতীয় সংস্কৃতি ? বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ 


(1700191 081609 & (00068069 108 0) জা ০1৫ ) 


বিষয় 

0018 (1) £ ইতিহাসের মূল উপাদান 
ইতিহাঁস £ মান্ধ ও তাহার পরিবেশ ; ভারতের রী নিস 
অবস্থান ও ভূ- -প্রকৃতি--পর্বতাশ্রয়ী হিমালয় অঞ্চল, সি্ধু-গঙ্গা- 
বশ্পুত্র বিধৌত ঘমভূমি, মধ্য-ভারতের মালভূমি, দক্ষিণাপথের 
মালভূমি, স্দূর দৃক্ষিণের সংকীর্ণ উপদ্থীপঃ ভারত-ইতিহাসে 
প্রকৃতির প্রভাব; বিভিন্নতার মধ্যে একতা । 21০5] 
0099610109. 

স্যুট (31) £ ইতিহাসের উপাদান :* 
প্রাচীন ইতিহাস রচনা, প্ররত্বতাত্বিক গিরি লিপি-_ 
শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি ; মুদ্রা? প্রচলিত কাহিনী- 
কিংবাদস্তী; সাহিত্য; বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণন ; ভারত- 
ইতিহাসের উপাদান; প্রাচীন যুগ- প্রত্বৃতাত্বিক চিহ্াদি, 
লিপি, মূত্রা) প্রাচীন সাহিত্য $ বিদেশীয় রচনা $ মধ্যযুগ 
এতিহাসিক রচন!, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, শিল্পকলা ও 
স্থাপত্য নিদর্শন) আধুনিক যুগ--সরকাৰী কাগজপত্র 
ভারতীয়দের রচনা, বুটিশ এঁতিহাসিকদের রচন1; 1৫০06] 
€5698010708. 

07028 ৫21) £ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন £ সিন্ধু-সভ্যতা 
ভারতের প্রাচীনতম সত্যতার নিদর্শন $ সিদ্ধু-সভ্যতা ; সিন্ধু- 
সভ্যতার সহিত অপরাপর সভ্যতার সম্পর্ক; 2406] 
00599610109, 

২010 (1): আর্য সভ্যতা £ বৈদিক যুগ রন ডা 
আর্ধদের ভারত আগমন $ আর্ধদের সাহিত্য ) আর্যদের ধর্ম; ঃ 
সমাজ ॥ আধসমাজে নারীর স্থান) আর্যদের জ্ঞান-বিজ্ঞান 


ঙে 


(১৫) 
বিষয় 
আর্ধক্কের অর্থনৈতিক জীবন ॥ রাজনৈতিক ব্যবস্থা ) আর্য- 
অনার্ধ সংমিশ্রণ ; মহাকাব্য রচনা $ 210951 059961008, 

18 ছে) £ ধর্ম আন্দোলনের যুগ £ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 
যোড়শ মহাজনপদের যুগ। ত্রাক্ষণা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া 3 
ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব; জৈন ও বৌদ্ধ 
ধর্মের রূপান্তর; বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ; 240061 
005৪610128. 

0:36 (৮1-5£1)$ মৌর্য যুগ £ পারসিক ও গ্রীক প্রভাব 
মগধ রাজ্যের অভ্যুত্থান ; মৌর্ধবংশ £ মহারাজ অশোক 3 
ইতিহাসে অশোকের স্থান; মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজ ও 
সংস্কৃতি; জনসাধারণের অবস্থা ; পাটলিপুত্র নগরীর বর্ণনা; 
সামরিক কার্ধ-পরিচালন। ; রাজপ্রাসাদ; মৌর্য যুগের শিক্প- 
কলা ও স্থাপত্য ; বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ; বহির্জগতের সহিত 
যোগাযোগ ; মন্তব্য ; 74০91 ০0098610109, 

02016 (ঠা?) যুগাস্তরের কাল *** 
ভারত-ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ; অন্ধকার যুগের অবসান 8 
মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বহির্জগতের সহিত ভারতের 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ;) রাজনীতি; সমাজ; ব্যবসায়- 
বাণিজ্য ; শিল্প ও লাহিতা ? ধর্ম; 21009] 01059610108. 

928 (250) £ গুপ্ত যুগ £ ভারতের সুবর্ণযুগ 
গুপ্ত শাসনকাল; গুপ্ত শাসনবাবস্থা ;) ফা-হিয়েনের বিবরণ £ 
জনলাধারণের অবস্থা; গুপ্ক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি; 
রাজনৈতিক অবস্থা; সাহিত্য ; শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভান্কর্ম ঃ 
, বিজ্ঞান; ধর্ম; গুধতযুগে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ॥ 
* গুগুসাম্বাজ্যের পতন ? হ্্যবর্ধন ; হিউয়েন-সাঙ.১ গুণযুগোত্তর 
কালে বহির্জগতের সহিত ফোগাযোগ $ 141০891 00680009 

0538 (2) £ প্রাচীন বাংলার ইতিহাস *** ** 
বঙ্ষ ও গৌড়; পাঁলবংশ; সেনবংশ 7 পাল ও লেনবংশের 


৪88 


৫২ 


৭৩ 


১৬৫ 


(১৬) 


বিষয় . 

রাজত্বকালে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি; সামাজিক 
অবস্থ।; অর্থনৈতিক অবস্থা; সাহিত্য ও সংস্কতি- সাহিত্য ; 
ধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পকলা, স্থাপতা ও ভাস্কর্য * বহির্জগতের 
সহিত যোগাযোগ ; 11099] 0991009, 

[0018 (12508) £ দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস 
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ ) দশ্ষিণ-ভারতের ধর্ম, শিল্প ও 
সংস্কৃতি, দক্ষিণ-ভারতের ধর্মাপ্দোলন, দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য 
ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ; 01009] 00098610108. 

ঢ3৮ (518) £ ভারতের'বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি 
বহির্জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ; বাণিজ্যিক ও সামুত্রিক 
কার্ধকলাপ ; 20096] 01998610108. 

ঢ028 (312) ই রাজপুত জাতি £ মুসলমান আক্রমণ 
রাজপুত জাঁতিব মূল পরিচয়; মুসলমান বিজয়; 14০99! 
00996109109. 

ঢি36 (হ£) £ মুসলমান শাননকালের প্রথমভাগে ভারতীয় 

সমাজ ও সংস্কৃতি 

দিল্লীর স্থলতান ; স্থলতানী আমলে শাসনব্যবস্থা; সমাজ- 
জীবন; অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ; হিন্দু ও মুনলমাঁন শিল্প; সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিতে পারস্পরিক প্রভাব; স্থাপত্যশিল্প ; সাহিত্য ও 
ধর্ম; গুলতানী যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশের অবস্থা-_-কাশ্মীর, 
বাংলাদেশ, বহুমনী রাজ্য ; বিজয়নগর : বিজয়নগরের শাসন, 
নমাজ ও সংস্কতি;) বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা; 81০86] 
598080208. 

02৮ (৮) £ মোগল যুগে ভারতবর্ষ রঃ ০ 
মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ আকবরের শাসনকালের গুরুত্ব 
মোগল শাদন-ব্যবস্থা;ঃ মোগল যুগের সমাজ, লাছিত্য ও 


সংস্কতি-_-সমাজজীবন, অর্থ নৈতিক দীবন, শিল্প ও সাহিত্য; 
84:0851 0098810109. 


১১৬ 


১২৯ 


১২৫ 


১৩৩ 


১৫৯ 


(১৭). 
বিষয় 
023 ফ্রেস) £ মোগল সাঁআজ্যের পতন £ ইওরোগীয়দের 


মোগল সাম্রাজ্যের পতন ; ইওরোপীয় বশিকদিগের আগমন--. 
পোতু্গীজ বণিকগণ ; ওলন্দাজ বশিকগণ ; ফরাসী বণিকগণ ঃ 
ইংরেজ বণিকগণ ॥; অপরাপর ইওরোপীয় বণিকদল ; মোগল 
সামাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ভূত বাজ্যসমূহ-_মারাঠা 
শক্তি, শিখ শক্তি; মহীশূর রাজ্য, ভারতে ব্রিটিশ শক্তির 
উত্থান, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি-- 
সমাজ-জীবন, অর্থ নৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন ) 21019 


03098610709. 


0:06 (ভ্তক্গঃ1) £ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের 
অর্থ নৈতিক রূপান্তর রি 


ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তার) আভ্যন্তরীণ শাসন; ব্রিটিশ সরকার 
কর্তৃক ইস্ট, ইগ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থা! নিয়ন্ত্রণ $ ব্রিটিশ- 
শাসনের বিরোধিতা : ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্বের বিভ্রোহ-_বিভ্রোহের 
কারণ, বিদ্রোহের বিস্তার, বিপ্রোহ দমন; বিজ্রোহের প্ররুতি, 
বিদ্রোহের বিফলতার কারণ , বিক্রোহের ফলাফল ; অর্থনৈতিক 
বপাস্তর ; 7409:91 03899010189, 


[0016 (৩5121) £ ভারতের জাগরণ 


ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইওরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব; বাংলার 
নবজাগরণ ২ রাজা রামমোহন বাক্স; ধর্মনৈতিক ও লামাজিক 
সংস্কার ; ব্রাহ্ষদমাজ; গ্রার্থনাসমাজ ; আর্ধসমাজ ; রামু 
ও রাষকৃষ্খ মিশন ; বাংলার নব্জগাগরণের পরিণতি; ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্বস্ত (১৮৮৫) জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলন; জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি; লর্ড কার্জন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ; 140061 00395670239, 


পৃষ্ঠা 


১৬৮ 


১৮৫ 


২০৯ 


(১৯৮) 

বিষয় প্‌ঠা 

[02016 (20150 £ স্বাধীনতার পথে ভারত £ ন্বাধীনতা লাভ *,* ২৩৯ 
১৯১৯ খ্রীষ্টাৰ হইতে হ্বাধীনতা লাভ পর্যস্ত জাতীয় 
আন্দোলন; ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্েরে ভারত-আইন, জাপানী 
আক্রমণ £ ক্রীপ স্‌ মিশন 7) “ভারত-ছাড়” আন্দোলন, আগষ্ট, 
১৯৪২; আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজ) সি. আর. সুত্র (১৯৪৪): 
ওয়াতেল পরিকল্পনা ( ১৯৪৫); দ্বিতীয় মহাধুদ্ধের অবসান £ 
সাধারণ নির্বাচন (১৯৪৫-৪৬): নৌপেনা বিদ্রোহ ঃ 


ক্যাবিনেট মিশন ) 11009] 0569610179, 
[0018 (হঙ্) £ স্বাধীন ভারত 
স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র, ত্বাধীন ভারতের আদর্শ ; 10081 


03969610108. 


২৫৯ 


[ 9০০৮০ হয়] $ তৃতীয় খড] 
নাগরিকতা ও সরকার 


€ 01612988181 20 (90 2পহা।5ঃট ) 
বিষয় 
স্থচনা 2 10091 03359610208, 

[0101৮ &») £ পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ১০৯ 
পারিবারিক জীবন? স্থানীগ্স জীবন; পরিবার ও আত্ীয়- 
স্বজনের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ সংগঠনের প্রয়োজন ; পারি- 
বারিক জীবন এবং অন্যান্ত সংগঠন হইতে শিক্ষালাভ। 
ন্গনাগরিকের গুণাবলী £ স্থনাগরিকতা লাভের পন্থা! ; 1/0০991 


03595610708. 


0:31 (9) £ জনসমগ্ির স্বাস্থ্য দি রী 


নাগরিকতার গুণাবলী এবং নাগবিক নী জনন্যাস্থারক্ষার 
প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং রোগের প্রতিকার; জনসমষ্টির 
সাংস্কৃতিক কার্ধকলাপ ও আমোদ-প্রমোদ ; সংগঠনমূলক এবং 
অপরাপর কার্যাবলী ১ শিক্ষা ; 740991 009861009. 

ঢ$% (০) £ জনসমষ্টি ও উহার শাসকমগ্লী * 
আধুনিক সমাজ জীবনে নির্বাচন-পদ্ধতি; ভোটাধিকার ও 
রাষ্্রীয় কার্ধে যোগদানের অধিকার; রাজনৈতিক দল ও 
উহার উদ্দেশ্য ) সংবাদপজের ম্বাধীনতা ; মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা) সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার ; স্বাধীন মত প্রকাশের 
এবং সংঘবদ্ধ হইবার অধিকারের দ্বায়িত্ব; আধুনিক জনসমঠ্রির 
রাজনৈতিক জীবন ॥ গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ; দৈনন্দিন 
জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ 71০09] 009861018. 

0202 (৫) 2 স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্শাসন ** 
স্থানীয় শাসন; স্থানীয় শ্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠানের দিন 
কলিকাতা কর্পোরেশন »॥ পশ্চিম বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি 
বা পৌরমংঘ ; জেল! বোর্ড এবং গ্রাম্য হ্থায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান ; 
কমিউনিটি প্রজেক্ট বা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ; সমাজ সংরক্ষণ 
এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন ॥ 20091 20686008. 


এ 


১৭ 


২৮ 


৪০ 


২৪) 


বিষয় পৃষ্টা 

[218 (6): ভারতীয় রাজ্য ও কেনে গণতান্ত্রিক শান বহ। ৫৬ 
ভারতের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার ; কেন্দ্রীয় সরকার ॥ 
রাজ্য সরকার; ভারত-যুকতবাষ্টরে গঠন; ভারত-যুক্তরা রী 
আইনসভা ব1 পার্লামেন্ট-_রাজ্যসভা ; লোকসভা; কেন্ত্রীয 
পার্লামেন্টের কার্ধ ও ক্ষমতা) রাজ্য সরকারের গঠন-রাঁজোর 
আইনমতা! : বিধান পরিষদ, বিধান সভা; রাজ্য আইনসভার 
কার্ধ ও ক্ষমতা; কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-প্রণয়ন-পন্ধতি 
রাঁজা সরকারের আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি ) বিচার বিভাগ: 
প্রীম কোর্ট বা উচ্চ আদালত; অন্যান্ত আদালত ) কেন্দ্রীয় 
এবং রাঁজ্য সরকারের কার্ষের বিভাগ--কেন্ত্রীয় বিষয়, বাজ্য 
পরকারের বিষয়, ঘুগ্ম-বিষয়) ভারতীয় রাষট্রপরিচালন! ঃ 
20061 00986107008, 

071 (1) £ বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ৯৪ ৮৮ 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারম্পরিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ; 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং উহার 
প্রভাব; শাস্তি এবং মঙ্গল কামনায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ; 
যুনো (ঢ০) এবং বিশ্বমানবতার দিকে অগ্রসর হইবার 
আদর্শ; 01006] 089861008, 


লাল গালা ভেঙে তথা 
গ্রুথম খণ্ড 
জলসমভিব জীবনযাত্রা 


€ 7, 8795 810 €70122 170 59 1810869 ) 





ঢং! 


মানব পমাভের কথা 


[8807101 73 প্রথম খণ্ড] 


জনসমষ্টির জীবনযাত্রা 
(115116 10 50200001)80168 ) 


বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ বিভিষ্ন জনসমাজ £ বৈজ্ঞানিকদের মতে 
আজ হইতে প্রায় একলক্ষ বংসর পূর্বে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষের আবির্ভীব 
হইয়াছিল। সেইদিন হইতে পৃথিবীর মাঁটিই তাহাদের উপজীবিকা যোগাইয়। 
আমিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর সকল অংশের প্রার্কতিক অবস্থা-- 
বিভিন্ন প্রাকৃতিক _ অর্থাৎ জলবায়ু, জমির উর্বরতা! প্রভৃতি প্রারুতিক সম্পদ 
রা একই রূপের নহে বলিয়া বিভিন্ন অংশের ফলমূল, শাক-সবজি 
এমন কি জীবজস্তও একই প্রকারের নহে। প্রাক্কৃতিক সম্পা 
নির্ভর করে প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ুর 
উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জনসমগরিকে নিজ নিজ প্রার্কৃতিক অবস্থার সহিত 
খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইয়াছে। এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জনসমটির 
সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাঁজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন রূপের হইয়া উঠিয়াছে। 
পুরাতন গ্রস্তর যুগে পশুপালন এবং কৃষিকার্য সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই 
ছিল না। তখন তাহার! জীবিক! নির্বাহ করিত খাগ্ঘ-আহরণ এবং শিকার করিয়া। 
ৃ তখনকার জনসমঠি ছিল প্রাকৃতিক অবস্থার এবং প্রকৃতির 
কারা এবং খান্ধ . অবদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন 
৯৭ স্থানে এই ধরণের জনসমাঁজ দেখিতে পাঁওয়া যায়। দিংহলের 
ভেন্দাগণ, আন্দামান ্বীপপুঞ্ষের অধিবাঁসিগণ, ছোটনাগপুরের বিড়হোরগণ, দক্ষিণ- 
1ফ্রিকার 'বুশমান” (98817-1080 ) নাতিশীতোষ মণ্ডল এবং মরু-অঞ্চলের 
শিকারী এবং খাগ্-অন্বেষণকারী অধিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন জনসমাজকে এখনও সেই 
আদিম যুগের গ্রথায় উপজীবিকা সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া, দক্ষিণ- 
আমেরিকার শেষ প্রাস্ত এবং মেক-অঞ্চলে এই ধরণের জনসমাজ এখনও দেখিতে 







টি মানব নমাজের কথা 


নিশ্চয়তা ছিল না'। একই স্থানে দীর্ঘকাল বনবাস করিলে তাহাদের থান্ের 
অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত। এজন্য তাহাদিগকে বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে ঘুরিয়া 
খান্ আহরণ করিতে হইত। ইহাদের মধ্যে প্রধানত পুরুষেরা শিকার করিত এবং 
স্বীলোকেরা ফলমূল ও শাক-সবজি আহরণ করিত। ইহারা ছিল যাযাবর, কারণ 
একস্থানের পন্ত-পক্ষী বা ফলমূল ফুরাইয়! গেলে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্যত্র সরিয়া 
যাইত। ইহারা ফলমূল, শাক-সবজি ও অন্যান্ত খাগ্যের ভালমন্দ বিচার কন্িয়া 
আহার করিত। এই সব আরিবাদী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া খা্য-অন্বেষণে 
বাহির হইত। ইহাদের খাগ্য-অন্থেষণের উপকরণ, শিকারের অস্ত্রশ্্ এমন ক্ষি 
রন্ধনের লরগাম বহুযুগ পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। 
পরবর্তী যুগে কোন কোন অঞ্চলের জনসমাজ খাচ্চ-সংগ্রহের দ্বিতীয় স্তরে 
আসিয়া পৌছিল। পুরাতন-প্রস্তর যুগ হইতে নৃতন-প্রস্তর যুগের প্রথম পর্স্ 
জীবজন্ত-শিকার, বন্য ফলমূল এবং বন্যশস্ সংগ্রহ ছিল মাহষের 
সা উপজীবিকার উপায়। কিন্তু জীব্জন্ব-শিকাঁর বা ফলমূল 
আহরণ যেমন ছিল অনিশ্চিত তেমনি বিপজ্জনক | এজন্য তাহার! 
বগ্চজন্ত পোষ মানাইয়া গৃহপালিত পশুতে পরিণত করিতে লাগিল। এইভাবে 
পৃথিবীর নানাস্থানে দেখা দিল পশ্তপালনের ও পশুচারণের পদ্ধতি । কুকুর, গরু, 
ভেড়া, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া! প্রভৃতি নানাপ্রকার জীবজন্ত গৃহপালিত হইতে লাগিল। 
নৃতন-প্রস্তর যুগে অর্থাৎ খ্ী্ট-পূর্ব তিন হাজার বৎসর জাগে গরু, ভেড়া এবং ছাগল 
প্রভৃতি জন্তকে গ্রতিপালনের ব্যবস্থা চালু হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের টোডা, 
আববদেশের যাযাবর আদ্দিবাণী এবং অন্ঠান্য মক-অঞ্চল এবং উপত্যকাঁবালীদের 
কোন কোন জাতিকে এখনও পশ্তচারণ করিয়! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে দেখা যায়। 
পশুপালনের পরবর্তী যুগ হইল কৃষিকার্ধের যুগ। কোন কোন অঞ্চলে জনসমষ্ট 
বন্তফসল সংগ্রহ করিতে গিয়া বীজ হইতে গাছ হয় একথা ম্বতাবতই বুঝিতে 
কি আধার পাঁরিল। কৃষিপদ্ধতি স্ত্রীলোকেরা আঁবিফ্ার করিয়াছিল বলিয়া 
সাধারণতঃ মনে করা হয়। কারণ, পশ্-শিকার করিবার 
জন্য পুকষেরা বাছির হইলে অনেক সময় বন্তপন্তর পম্চাদ্ধাবন করিয়া বা! রাস্তা 
হারাইয়া তাহারা কয়েকদিন পর ফিরিয়া আসিত। সেই সময়ে স্ীলোকেরা 
বনজঙ্গল হইতে ফলমূল আহরণ করিয়| আনিয়া খাইত। এই হৃজেই তাহারা বীজ 
হইতে চার! হয় এবং আবার ফসল জল্সাক্ তাহা! বুঝিতে পারে। এজন্ত কৃষি 
স্বীজাতির আবিষ্কার বলিয়। মনে করা হয়। 


জনসমগ্রির জীবনযান্জ। € 


ক্রমে মানুষ বীজ সংগ্রহ করিয়া ফসল জন্মাইতে” শিখিল। এইভাবে ভাহারা 
খান আহরণকারী, পশ্তপক্ষী শিকারী বা পশুচারক হইতে কৃষিজীবীতে পরিণত 
হইল। মানব সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে কৃষির আবিষ্কার ও কষি-ব্যবস্থার 
ও গ্রচলন এক যুগাস্তকারী বিপ্লব বলিয়! বিবেচিত হুইয়! থাকে। 
জনসম আধুনিক জগতের কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস কৃষির-ব্যবস্থার 
প্রচলনের সময় হইতেই শুরু হইয়াছিল। আজ পৃথিবীর 
প্রায় সর্বত্রই কৃষিকার্য মাহ্ঁষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। জলসেচের 
পদ্ধতি এবং সারের প্রচলনই কৃষিকার্ধের উন্নতির কারণ। কালের প্রবাহে বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের কৃষিকার্ধ-পরিচালনার পদ্ধতি দেখা দিয়াছে। আজ উন্নত 
দেশগুলিতে বাম্পচালিত অথব! মোটবের লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে। 
ইহা ভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমা্টির অগ্রগতির আবার পর্যায় ভাগ রহিয়াছে ; 
কোথাও বা জনসমষ্টি শিল্প ও বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়। উন্নত হুইয়! উঠিয়াছে। 
আবার কোথাও বা জনসমট্টি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া 
গভীর অরণ্যে বসবাস ও ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিকা- 
নির্বাহ করিতেছে। বর্তমান পৃথিবীর কোন কোন উপত্যকাবামী জনসমাজ যেমন 
এখনও প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিয়! পশুপাল সঙ্গে লইয়! দুর্গম পাহাড়-পবৰ্ত 
অতিক্রম করিয়া একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতেছে, তেমনি উন্মুক্ত নীল আকাশ-পথে 
দলে দলে লোক বিমানে করিয়! হাজার হাঁজার মাইল মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পাঁড়ি 
দিতেছে । বিভিন্ন মানব সমাজের অগ্রগতির এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি? ই্হা 
কি আপন আপনি সৃষ্ট হইয়াছে? একটু তলাইয়। দেখিলেই বুঝিতে পাবা যাইবে 
যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিভার 
তারতম্যই এই বৈষম্যের জন্য প্রধানত দায়ী । 
আমরা প্রথমত দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীন- 
ঘাত্রার প্রয়োজন ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । ফলে, মানব 
সমাজগ্রলির মধ্যে বিভিন্নতার স্থটি হইয়াছে । কোথাও প্রচণ্ড শীতে মানুষ বিভিন্ন 
উপায়ে নিজেদের শরীরকে গরম রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। 
০ তাই তাহারা পশম প্রভৃতির পোশাক ব্যবহার করিতে 
শিথিয়াছে। আবার কোথাও বা! প্রখর গ্রীন্মে লোক অতি 
সামান্ত গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতেই কষ্টবৌধ করিতেছে। প্রাকৃতিক আবহাওয়। 
যেমন কোন কোন অঞ্চলের মাহুষকে কার্ধক্ষম এরং প্রগতিশীল করিয়া তুলিয়াছে 


বিভিন্ন জনসমষ্টির সমাজ 


৬ মানব সমাজের কথা 


তেমনি আবার কোন কোন অঞ্চলের মান্ুযকে অলস এবং অনুন্নত করিয়া রাখিয়াছে। 
গ্রীক্কতিক সম্পদ ও আব্হীওযীর তীব্তমোর ফলে কৌথাও শিল্পের গ্রসাবু ঘটিয়। 
থাকে আবার কোথাও বা কৃষিকার্ধের উন্নতি সাধিত হয়। মান্ষ প্রকৃতির 
সহিত অবিচ্ছিল্নস্থত্রে আবদ্ধ। প্রাকৃতিক পরিবেশই মানুষের অগ্রগতি, 
জীধনধারণ-পদ্ধতি, কার্ষক্ষমত। প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে । তবে একই প্রকার 
পারিপার্থিক পরিবেশেও মানুষ সর্বক্ষেত্রে সান তালে প1 ফেলিয়! চলিতে পারে 
নাই। কারণ, প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের কাজে লাগাইতে প্রয়োজন হয় 
জ্ঞান, বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতার | এই সকল ক্ষমতার তারতম্যও বিভিন্ন মাঁনবগোষ্ঠীর 
মধ্যে পার্থক্যের স্ষষ্টি করিয়াছে, বল! বাহুল্য । 
পারিপাশ্থিক পরিবেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা! £ প্রাকৃতিক বা 
ভৌগোলিক পরিবেশ এবং মাহগষ কর্তৃক সৃষ্ট পরিবেশ। 
তে! ব্রা ভৌগোলিক পরিবেশ বলিতে দেশের অবস্থান, আবহাওয়া, 
এবং মান্য কতৃক হৃষ্ট সমৃদ্রতীর, ভূ-খণ্ডের অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দেশের নদ- 
98 নদী, পাহাভ-পর্বত প্রভৃতি বুঝায়। অপরদিকে মানুষ কর্তৃক 
স্ষ্ট পরিবেশ বলিতে জাতি, ধর্ম এবং বাজ্যপরিচালন-পদ্ধতির সমষ্টিগত ফলে যে 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহা বুঝায়। 
পৃথিবীর প্রীকৃতিক বিভাগ £ পৃথিবীকে প্রধানতঃ তিনটি প্রাকতিক 
বিভাগে বিভক্ত করা যাঁয়, যথা £ (১) শীতমণ্ডল, (২) নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং 
(৩) উদ্কমগ্ডল। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল প্রায় সারা বছর বরফে ঢাক] থাকে, যেমন 
উত্তর-সাইবেরিয়া, গ্রীণল্যাও প্রভৃতি সেগুলিকে তন্দ্রা অঞ্চল ব1 
শীতমণ্ডল বলে। যেসব অঞ্চলের আবহাওয়া অত্যধিক ঠাণ্ড 
বা অত্যধিক গরমণড নহে, যেমন ইওরোপের দেশগুলি, 
সেগুলিকে নাতিশীতোষ্ মণ্ডল বলে। বিষুবরেখার নিকটবর্তা উত্তর এবং 
দক্ষিণের দেশগুলি বছরের প্রীয় সব সময়েই উষ্ণ থাকে, যেমন দক্ষিণ-আমেরিকার 
আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো! নদীর অববাহিকা অঞ্চল 
এবং এশিয়ার মালয় প্রভৃতি দেশ। এই সকল অঞ্চলকে উষ্ণমণ্ডল বলে। এই 
তিনটি অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রা পৃথকভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এই 
তিন অঞ্চলের মধ্যে আবার আবহাওয়ার অল্প-বিস্তর তারতম্য দেখিতে পাওয়। 
খায়। প্রাকৃতিক আবহাঁওয়াই জনসমষ্টির জীবনে আনিয়াছে জীবনযাত্রার প্ররুত 
পার্খক্য। উষ্মগুলে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্যহেতু জীবনধারণের উপায় হইল জীবজন্ত- 


পৃথিবীর প্রাকৃতিক 
বিভাগ 


জনসমঠির জীবনযাত্রা ধ 


শিকার, ফলমূল-আহরণ এবং কৃষিকার্ষ। নাতিশীতোষ্ অঞ্চলে স্বম্ন বৃষ্টিপাত 
হয় বলিয়। কৃষিকাধ জীবিকার্জনের প্রধান উপায় নছে। এই অঞ্চলে শিল্প এবং 
বাণিজ্যই হইল গ্রধান উপজীবিকা। আবার প্রচণ্ড শীতের অঞ্চলগুলির জনসমষ্টি 
মাছ, মাংস প্রভৃতি খাঁদ্চ আহরণ করিয়া জীবিক। নিবাহ করে। এই অঞ্চলে 
কষিকার্ধ জীবিকার্জনের প্রধান উপায় নহে। 


11006] (0868110708 


1. 1)68071196 1006 70006 0 11510 01 076 1০০0-£8)6008 800 1)000076 0600016. 
খাস্ান্বেষণকারী এবং শিকারী জনসমণ্টির জীবনযাত্র! বর্ণন। কর। 


9. 1)650096 06 1080167006 01 10179108] 6100170070600 81700 06016 1110 £ি। 002৫ 
17001111099, 


জনসমষ্টির জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর। 
9. 5119১ 215 016 1080) 01708108] 0151910708 01 008 ছা0210 ? 
পৃথিবীর প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ কি কি? 


4, 106580096 ৮06 1800015 26550108016 10: 01)6 01116761006 ঠ) 0208698 01 0:1168620% 
001010017)10168. 


বিভিন্ন মানবগোষীর অগ্রগতির তারতম্য কি কি কারণের উপর নির্ভর করে তাহা বর্ণনা কর। 


ভারতের জনসমটির জীবনযাত্রা 


[0] (৪) £1.151106 110) 006 1,008] (00101001010 10. 001 
00) 18150 ] 


ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ঃ বিভিয্ জনসমাজের জীবন- 
ঘাক্র1!£ ভারত একটি বিশাল দেশ। ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অতুযুক্তি 
হইবে না। ইহার বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সর্বপ্রকার পার্থক্য 
তারতের প্রাকৃতিক পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, অবস্থান, আবহাওয়া, ভূ-খণ্ডের 
বিভাগে বিভিন্ন অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নদীগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন 
ডি রূপের ৷ ইহা ছাড়া, ধর্ম এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থকাও 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ- 
ঘোগ্য পার্থকা হইল বৃষ্টিপাতের তারতম্য । ইছার কোথাও বা বংসরে ৫০* ইঞ্চি 
বৃটিপাত হুইয়! থাকে আবার কোথাও বৃষ্টিপাত একেবারে নাই বলিলেও চলে । 
ছ্িতীয়ত, মাটির পার্থকা। কোথাও নদী-বাহিত পলিমাটির সমতলতৃমি 
আবার কোথাও বা আগ্নেয়গিরির কষ্তমৃত্তিকা। ভারতের আবহাওয়া এবং মাটির 
উপরেই জনসমষ্টির খাস্য এবং জীবনযাত্রার মান বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। 
প্রান্তিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতের অধিবামীদিগকে 
প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা £ শীতপ্রধান পার্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসী, 
উষ্ণ পার্বত্য-অঞ্চলের অধিবাসী এবং সমতলক্ষেত্রের অধিবাসী | 
৮০০৪৯/৪ শীতপ্রধান পীর্বত্য-অঞ্চলের জনসমগ্থির প্রধান উপজীবিকা হইল 
জীবনযাত্রা কষিকার্য ও পশুচারণ। কোন কোন অঞ্চলে কষিকার্ধ এবং 
পশুচারণের মঙ্গে সঙ্গে কতক কুটিরশিল্পও গড়িয়া! উঠিয়াছে। 
হিমালয়ের দক্ষিণ-পাঁদদেশে পার্বত্য-অঞ্চলের জনমমষ্টি অর্ধ-যাযাবর জীবন যাপন 
করিয়। কষিকার্য, পশ্তচারণ এবং সীমান্ত পরিমাণে কুটিরূশিল্লের হ্বার! জীবিক! নিবাহ 
করে। উষ্ণ পার্বত্য-অঞ্চলের জনসমষ্টির প্রধান উপজীবিক1 হইল শিকার, ফলমূল- 
আহরণ, পশ্ুচারণ এবং ₹ষিকার্য গ্রভৃতি। ছোটনাগপুর অঞ্চলে বিড়হোর উপ- 
জাতিরা শিকার এবং ফলমূল আহরণ করিয়া জীবিক! নির্বাহ করে। আন্দামান 
স্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবামী অর্থাৎ আদ্দামানীরাঁও শিকার করিয়া এবং ফলমূল 


ভারতের জনসমগ্রিক জীবনযাজ্ঞা ৯ 


আহরণ করিয়! জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। নীলগিরি উপত্যকার টোডা জাতি 
পশুচারণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। ছোটনাগপুর এবং উড়িস্তার সীমান্তের 
পার্বত্য-অঞ্চলের “হো” নামক উপজাতি কৃষিকার্ধের সক্ষে সঙ্গে শিকার করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করে। ছোটনাগপুরের পার্বত্য-অঞ্চলে এবং 


উ্ণ পার্বত্য-অধলে এ ূ 
অধিধাসীদের সাওত ল পরুগণায় ওরাও, মুণ্ডা এবং সাঁওতালদের বসবাস। 
998 ইহছারাও কৃষিকার্ধ, শিকার এবং ফলমূল আহরণ করিয়া জীবন- 


যান্জা নির্বাহ করে। মধ্য-ভারত অঞ্চলে গণ্ড এবং ভীলদের 
বাদ। ইহাঁরাঁও কৃষিকার্ধ এবং শিকার করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বিশেষত 
ভীল জাতির জীবিকার প্রধান উপায়ই হইল শিকার । আসামের পার্বত্য-অঞ্চলের 
গারে!, কুকী এবং নাগ। উপজাতিগুলি কবিকাধ এবং ফলমূল সংগ্রহ করিয়া জীবিকা 
অর্জন করিয়া থাকে । পার্বত্য-অঞ্চলের অধিবাীদের মধ্যে প্রায় সর্বজই নিজ গৃহে 
প্রস্তুত দ্রব্যাদি ব্যবহারের রীতি দেখ যায়। 
সমতলক্ষেত্রের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা হুইল কৃষি, শিল্প এবং 
বাণিজ্য । ভারতের সমতলক্ষেত্রের অধিবাশীর্দের মধ্যে প্রায় ৬০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ 
বা! পরোক্ষভাবে কৃষিকার্ধের উপর নির্ভরশীল। তদুপরি দেখা 
বাসীদের জীবনযাত্রা যায় যে, জনসাধারণের প্রায় সকলেই শিল্প ও কষিজাত ভ্রব্যের 
উপর নির্ভর করে। অতএব কৃষিকার্ই ভারতের সমতল- 
ক্ষেত্রের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিক1 একথা বল! যাইতে পারে । সমতলক্ষেত্র 
নদীবহছল এবং প্রচুর বৃট্টিজল-সিঞ্িত। এইরূপ অঞ্চলগুলিতে প্রধানত ধানের চাষ 
হইয়া থাকে । অপেক্ষাকৃত হ্বল্প-বুষ্টিপাতের অঞ্চলগুলি গম চাষের পক্ষে 
উপযোগী । পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িস্তা, বিহার, বোম্বাইয়ের লমুদ্র উপকূল এবং 
মান্রাজ অঞ্চলে প্রধানত ধানের চাষ দেখা যায়। অপরদিকে উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্ধাব, 
রাজস্থান এবং মধ্য-ভারতীয় অঞ্চলে গমের চাষ হইয়া থাকে । যে নকল অঞ্চল 
সাম্ান্ত উচু সেই সকলস্থানে প্রচুর পরিমাণে তরি-তরকাঁরি এবং ফলমূল উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে। শীতগ্রধান পাত্য-অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আলু, ভুষ্টা এবং গমের 
চাষ হইয়া থাকে । এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত ভ্রব্যের 
উৎপাদনের ফলে বিভিম্ন অঞ্চলের জনসমাজের জীবনযাত্রাও বিভিন্ন ধারা 
পারচালিত হইতেছে 
ভারতের যে সকল স্থানে প্রচুর খনিজ পদার্থ পাওয়া যাঁয় অথবা যে সকল 
অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণে--যেমন বন্দর, যাতায়াতের স্থঘোগ-হুবিধা, কাঁচামালের 
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প্রাচ্য প্রভৃতির ফলে জনদংখা। খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে সেইসব স্থানে গড়িয়া! উঠিয়াছে 
শিল্প এবং বাণিজা। শিল্পাঞ্চলের অধিবাঁপীদের জীবনযাত্র! 
শি্ালের অহ কৃষি-অঞ্চল অথবা পার্ধতা-অঞ্চল হইতে পৃথক। কর্মব্যস্ত, 
নিয়মান্বর্তী জীবনযাত্রা হইল ইহাদের বৈশিষ্ট্য । 
আমাদের খাস্তঃ তপৌশ।ক-পরিচ্ছদ সরবরাহ এবং বাসম্থান-নিমাণে 
জনগপমাজের দান (7517 01 66 ০0101018865 60 2966 00. 289608 0£ 
1000, 07989 00 ৪191662 ) £ ভারত রুষিপ্রধান দেশ। এখানকার জনসমষ্টির 
প্রায় ৬* ভাগ লোক কৃষিকার্ধের উপর নির্ভরশীল একথা পূর্বেই 
থাগ্ঠ সরবরাহে 
নর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই ভারতের জনসমষ্টির জীবন 
প্রধানত গ্রামাঞ্চলের উপর ভিত্তি করিয়া গভিয়া উঠিয়াছে। 
ভারতে শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে এবং ২৫ ভাগ লোক শহরাঞ্চলে বাম 
করে। শিল্প, বাণিজ্য এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় অফিণ শহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়া উঠিয়্াছে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের জনসমহ্রি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
কৃষিকার্ধের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে । শিল্পজাত ত্রব্যের জন্য যেমন গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাশীর1 শহরাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল, তেমনি কধিজাত দ্রব্যের জন্য শহরাঞ্চলের 
অধিবাসীরা গ্রামাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া, পার্বত্য-অঞ্চলের 
অধিবাসীদের উপরও কোন কোন দ্রব্যের জন্য সাধারণ সমাজ কতক পরিমাণে 
নির্ভরশীল । 
প্রাকৃতিক সম্পদ হইতেই মানুষ বাঁচিবাঁর উপকরণ সংগ্রহ করে। পূর্বে সমাজ- 
জীবনের জটিলত। ছিল অনেক কম। তখন মাহৰ স্থানীয় অঞ্চল হইতে প্রারতিক 
সম্পদ আহরণ করিয়া জীবিক] নির্বাহ করিত। কিন্তু আজ নামাঁজিক ও অর্থ নৈতিক 
জটিলতার লক্ষে সঙ্গে মাছষকে বনু দুর অঞ্চলের দহিত যোগাযোগ রাখিতে এবং 
বিভিন্ন স্থান ও দেশের জনলমাজের সাহায্য লইতে হয়। আজ শিল্পের বছল প্রপার 
হইলেও মানুষ তাহার প্রাথমিক প্রয়োজনের অর্থাৎ খান্তপ্রবযাদির জন্য গ্রামাঞ্চলের 
কষকদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীগ । মানছষের বাচিবার সর্বপ্রকার উপকরণ 
গ্রামের কুষকেরাই ঘোগাইয়। থাকে । চাউল, ভাইল, তরি-তরকারি, মাছি এমন 
কি তৈল-উতপাদনের সরিষাও আলে গ্রামের কৃষকদের নিকট হুইতে। ভারতের 
গ্রামাঞ্চলে প্রচুর ধান উৎ্পক্ন হয়, তাই ভারতের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই প্রধান খাগ্য 
হইল চাউল। গম এবং যবও কোন কোন অঞ্চলে উৎপন্ন হয়, তাই এসব অঞ্চলে 
শাম বা যব শ্রধাপ খান্তরূপে বাবহৃত হয়। 


॥ রি রো নর | 
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নাগা 


ভারতের জনসমষ্টির জীবনযাত্র। ১৩ 


মান্থষের পৌশাক-পরিচ্ছদও প্রধানত স্থানীয় লৌক কর্তৃক প্রস্তত হইয়া! থাকে। 
শিল্পপ্রলারের সঙ্গে সঙ্ষে মানুষের পৌশাক-পরিচ্ছদ বেশীর ভাগই শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি 
প্রস্তুত করিয়া থাকে, কিন্ত কিছুকাল পূর্বেও এদেশের ঘরে ঘরে 
0৮৮৩ ছিল তাতের প্রচলন। ইহার শেষ চিহ্ৃগুলি এখনও আমর 
দান গ্রামাঞ্চলে দেখিতে পাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশেষভাবে 
স্বাধীনতার পর ভারতীয় তাতশিল্পের প্রসার সাধিত হইতেছে । অতি প্রাচীনকালে 
এদেশে পমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্ধের ভার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর ন্যস্ত 
ছিল। গ্রামের তাতীর। যোঁগাঁইত বন্ত্রের চাহিদা আর কৃষকেরা যোগাইত থা্য। 
ক্রমশঃ মানব সমাজের জটিলতা! বৃদ্ধি পাইলে কুমোর, কামার, ছৃতারমিস্ত্ি প্রভৃতি 
বহু শ্রেণীর উদ্ভব হইল এবং এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত নিজ উৎপন্ন সামগ্রীর 
আদান-প্রদীন করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করিতে লাঁগিল। যদিও বর্তমানে নাঁনা- 
প্রকার শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে, তথাপি মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদেব চাহিদা শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত উৎপাঁদনের ফলেই বহুলাংশে মিটিয়! থাকে। 
ভারতের প্রয়োজনীয় পশম ও পশমী বন্ত্রাদির অধিকাংশই আসে উত্তরের পাঁধতা- 
চিনা অঞ্চল হইতে । আমাদের বাসস্থান নিম্াণেও বিভিন্ন শ্রেণীর 
জনসমাষ্টিব দান লোকের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে হয়। ইট প্রস্তুত হইতে আরম্ভ 
করিয়া! লোহার কাজ পর্যস্ত বিভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোক 
ছার! নির্মিত হইয়। থাকে৷ রাজমিস্ত্রি, ছুতারমিস্ত্ি প্রভৃতির সমবেত শ্রমের ফলেই 
ঘববাড়ী প্রস্তত হইয়। থাকে | 
আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন অর্থাৎ খাছ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির চাহিদ। 
কেবলমাত্র সমতলক্ষেত্রের লোকেরাই যোগায় না, পাবত্য-অঞ্চলের লোকেরাও 
আমাদের বহু প্রকার প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে । তাহারাও 
মি আমাদের থাগ্ভ, পোশাক-পরিচ্ছর্দ এবং বাসস্থানের প্রয়োজন 
মিটাইয়া থাকে । পার্তত্য-অঞ্চলের হাটে-বাজারে অধিবাসীদের 
উৎপন্ন নানাপ্রার খাগ্চদ্রব্য, বন্ধ এবং নিত্য ব্যবহারের বহু উপকরণ বিক্রীত 
হইতে দেখা যায়। 


17009] (0068830115 
1. 10550706006 280053 ০৫ 115106 10 1068] 001001701016598 20 000 60906. 
আসাদের দেশে স্থানীয় জনসমষ্টির জীবনযাত্রার বিবরণ দাও। 
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8. রণ ৫06৪ 0171816 100006005 1005 11510 100 ০0100100021668 
জনসমষ্টির জীবনে আবহাওয়ার প্রভাব কিরূপ? 


লস 0068 006 00207701011 19610 08 60 1066৮ 0912 20120870 176508 01 10০0৫, 
870. 8061661 ? 


কি করিয়া জনসমষ্ি আমাদের প্রাথমিক গ্রয়োজন-_খাদ্চ ও পরিচ্ছদ*সরবরাহে 
বাসস্থান-নিপনাণে সহায়ত! করিয় থাকে? 


খাদ্য-আহরণ ভিতিক জীবনযাত্রা 
[বা (8) (5): 70০0৫-0800611108 70010012205 ] 


যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া মাহুষ প্রারুৃতিক সম্পদ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আমি 
তেছে। ফলমূল, শীক-সব.জি, পু-পক্ষীর মাংস ও মাছ যাহা! আদিম যুগের অধি- 
বাসীর্দের জীবনধারণের উপকরণ ছিল তাহ! আজও খাগ্ঠ হিসাঁবে ব্যবহৃত হইতেছে। 
বিজ্ঞানের উচ্চশিখরে উঠিয়াও মানুষ আজ পর্যন্ত এই সকল উপকরণের বিশেষ 
কোন পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় নাই। আদিম যুগে মানুষ যখন কৃষিকার্ধ এমন 
কি পশুচারণও জানিত না, তখন তাহারা! জীবনধারণের জন্য বনে বনে ঘুরিয়া 
যার শিকার করিয়া এবং ফলমূল, শাক-সবজি সংগ্রহ করিয়া 
বেড়াইত। নিজের তৈয়ারী পাথরের হাতিয়ার বা অস্ত্শগ্ত্রে 

দ্বার জীব্জন্ত শিকার করিত। খাগ্য-সংগ্রহ এবং জীবজ্ত-শিকারের স্থবিধার জন্য 
তাহাদিগকে ঘন জঙ্গলে বা উহার সন্নিকটে বাঁস করিতে হইত। অরণ্য-মধ্যস্থিত 
কোন নদ্দী বা জলাশয়ের ধারে মানগষ তখন দল বাঁধিয়া বসবাদ করিত। আজও 
পৃথিবীর নানাস্থানে এই ধরণের জনসমহ্রি বিষ্থমান আছে। কোন অঞ্চলের আদিম 
অধিবাসীদের অরণ্যের অভ্যন্তরস্থ নর্দী বা কোন জলাশয়ের ধারে লতাপাতার ছোট 
ছোট ঘর বাঁধিয়া দলবদ্ধভাঁবে বসবাস করিতে দেখ! যাঁয়। মান্য 

ুদ্ধিবৃত্তিতে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু শারীরিক শক্তিতে 

বহু জীবজস্ত অপেক্ষ1 ছুবল। প্রত্যেক জীবজস্তরই আত্মরক্ষার সহজাত উপায় অথবা 
ক্ষমতা আছে, সেদিক হইতে বিচার করিলে মানুষকেই পর্বাপেক্ষা দুর্বল বলা চলে। 
এই কারণেই মানুষকে দলবদ্ধভাবে বসবাম করিতে হইত। অরণ্যবাসী মাত্রেই দল 
বাধিয়া বলবাস করে। নৃতত্ববিদেরা বলেন যে, আত্মরক্ষা, জীবজন্ত-শিকার এবং 
খাগ্-সংগ্রহের সুবিধার জন্য মানুষ দূল বাধিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। আত্মরক্ষার 
সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই আদিমযুগের মাহষও একথা বুঝিতে 
পারিয়াছিল যে, সংঘবদ্বভাবে জীবন-যাপন তাহাদের আত্মরক্ষার 
শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহ ভিন্ন বন্তজন্ত-শিকার এবং খান্ভ-সংগ্রহ কর! একা মাস্থষের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্তও তাহাদিগকে দলবদ্ধভাবে থাকিতে হইত। কখনও 
যদি কেহ একা এক] কোন বনুজন্ত শিকার করিতে সক্ষম হইত তাহ! হইলে সেই 
। শিকারলন্ধ মাংস সকলের মধ্যে ভাগ করা হইত। এইভাবে খাস্চন্রব্যের বণ্টন- 


খাগ্য-সংগ্রহ 


সংঘবদ্ধ জীবনযাত্র। 


১৩৬ মানব সমাজের কথ 


ব্যবস্থ! যি না থাকিত তাহা হইলে যে শিকার করিতে বা খাগ্ক-আহরণ করিতে 
না পারিত তাহাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হইত। সেইজ্জন্ত তাহার! দূল বাঁধিয়া 
সকলের লমহযোগিতাঁয় জীবনযাঁপন করিত । অরণ্যবাসীদ্দের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
পাইলে, একই অরণ্যে বিশাল সংখ্যক লোকের পক্ষে খাগ্য সংগ্রহ করা! কঠিন হইয়া 
পড়িত। তখন তাহার! আবার ক্ষুদ্র ক্ষুত্র দলে বিভক্ত হুইয়! ভিন্ন ভিন্ন দিকে 
ছড়াইয়া পডিত। আঁদিমকালে এইভাবে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অরণ্যবাসী জনসমষ্ট 
ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পন্বিবেশে বিভিন্ন 
জনসম্ির খাগ্-সংগ্রহের পদ্ধতিও পরিবতিত হইতে লাগিল। কোথা জলাশয়ের 
ধারে তাহার! মতন শিকার করিয়া, আবার কোথাও বা অরণ্যে পশ্তপক্ষী শিকার 
করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এই সব 
অরণ্যবাদী জনসমগ্রি বন্য জীবজন্তকে পোষ মানাইয়া নিজেদের 
কাজে ব্যবহার কর। সম্ভবপর সেকথাও বুঝিতে পারিল। কিছুকালের মধ্যেই 
বিভিন্্ জীবজন্তর উপকারিতা লক্ষ্য করিয়| তাঁহার] বহুপ্রকার জীবজন্তকে পোষ 
মানাইয়৷ তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইল। এই সকল গৃহপালিত পন্ড পাহারা, 
পরিবহণ প্রভৃতি নানা কাজেই যে লাগান যাইত এমন নহে, পশ্তর মাংস, দুধ 
প্রভৃতি তাহাদের খাগ্ঠ হিসাবেও বাবহৃত হইত। পশুর চামড৷ তাহাদের পোশাক, 
তাবু প্রভৃতি গ্রস্ততের কাজে লাগিত। 
ফলমূল-আহরণ আর পশ্তপক্ষী-শিকার যখন মানুষের উপজীবিক1 ছিল, তখন 
তাহারা বুদ্ধিবলে নানাপ্রকার অন্্রশস্্ তৈয়ার করিয়া তাহাদের কার্ধের যথেষ্ট স্ববিধা 
করিয়া লইয়াছিল। অরণ্যবাসী জনসমাঁজের এক একটি দল অরণ্যের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রাস্ত পর্যস্ত ঘুরিয়া ফলমূল আহরণ এবং পশ্ুপক্ষী শিকার করিয়। 
বেড়াইত। এই সকল অরণ্যবাসীর কোন স্থায়ী বাঁশস্থান ছিল না। গাছেত্র 
টির যারা ডালপাল! দিয়া তাহারা সাময়িকভাবে একস্থানে কুটির নির্মাণ 
বাসস্থান এবং দৈনঙ্দিন করিয়! কিছুদিন বসবাস করিত, পরে সেইস্থানে খান্চত্রব্যের 
কাজকম অভাব দেখা দিলে অন্যত্র যাইয়! পুনরায় কুটির নির্মাণ করিত। 
কিছুকাল তাঁহার! এক জায়গায় থাকিয়া অন্তত্র চলিয়া যাইত। 
সেখান হইতে তাহারা আবার অপর স্থানে যাইত। এইভাবে তাহাঘের চলার 
যেন আর শেষ ছিল না। হয়ত ছুই-ভিন বৎদর পরে কোন কোন অবরণ্যবামী দল 
তাহাদের পুরাতন লামগ্সিক বাসম্থানে পুনরায় আনিয়া! উপস্থিত হুইত | এমনিভাবে 
জমে সমগ্র জঙ্গলই তাহাদের বিরাট বালস্থানম্বরপ হইয়া উঠিত। তাছার্দের এক-. 


পশ্ড-পালন 


খাস্ঠ-আহ্রণ-ভিদ্তিক জীবনযাত্রা ১৭ 


একটি দলে কয়েকটি পরিবার একসক্কে থাকিত, আর তাহাদের সঙ্গে থাকিত 
তাহাদের গৃহপালিত পণ্ড ও জীবনযাত্রার সামান্ত উপকরণ । দলের নকলেই কিছু 
কিছু জিনিসপত্র বহিয়া লইয়া চলিত। দলের পুকষের। থাঁকিত শিকারের সদ্ধানে 
এবং নানা অন্ত্রশষ্ব ও পাথরের হাতিয়ার তৈগ়ারের কাজে । আর দলের 

স্রীলোকের! থাকিত প্রধানত নিকটস্থ ফলমূল-আহরণ এবং ঘর- 
টি গৃহস্থালীর কাজে । এইভাবেই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
কার্ধসম্পাদন কাজ চলিত। ছোট ছোট ছেলেরা শিকারের কাজে, আর 

ছোট ছোট মেয়েরা ফলমূল-আঁহরণে এবং গৃহস্থালীর কাজে 
সাহায্য করিত। এই সকল অবণ্যবাঁসী দল যেন এক-একটি যৌথ পরিবারস্বরূপ 
ছিল। সকলেই পরিবারের কোন-না-কোন কাজ করিত । প্রীতঃকালে আহারাদির 
পর পুরুষের! দুর-দুরাস্তরে শিকারের অন্বেষণে বাহির হইত আর ঘর-গৃহস্থালীর 
কাজ সারিয়1 মেয়েরাও বাহির হইত নিকটস্থ ফলমূল ও শাক-সবজি আহরণে। 
বাডীতে কেবলমাত্র অতি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার এবং তাহাদের তত্বাবধানে ছোট ছোট 
শিল্তরা থাকিত। সন্ধ্যার সময় সকলেই নিজেদের আতন্তানাঁয় ফিরিয়া আঁমিত। 
তারপর যৌথ পরিবারের লোকেন্দের মত সকলেই একই সঙ্গে ভোজে বসিত। 
উচু-নীচু, ঢেউ-খেলান গহন বনে ঘেরা বাসভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরে তখন তাহারা 
নাচ-গাঁনে জীবনকে আনন্দমৃখর করিয়! তুলিত। 


থাছ্য-আহরণ এবং শিকারের কার্ধে ছুই প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রথমত, 
নিকটস্থ অরণ্যমধাস্থিত খাছ্য-আহরণ এবং জীবজন্ত-শিকার। দ্বিতীয়ত, দূর অবণ্য 
হইতে খাগ্ঠ-আহরণ এবং জীবজস্ত-শিকার | নিকটস্থ অরণ্যের মধ্যে ফলমূল ও 
শাক-সবজি আহরণ পাধারণত মেয়েরাই করিত। তবে বিপদ- 

হিরা স্কুল অঞ্চলগুলিতে পুরুষেরাই যাইত । নিকটস্থ অরণ্যে খাস্ত- 
আহরণ ও শিকারের কাজ করিবার পর মকলেই দিনাস্তে নিজ নিজ দলে ফিরিয়া 
আসিত। তাহাদের সামক্ষিক ঘাটিগুলিই ছিল তাহার্দের নৈশবাসের স্থান। আবার 
দুরবর্তী অঞ্চলে যাইতে হইলে পুরুষদের কয়েকজন দল বীধিয়া রওনা হইত কয়েক 
দিনের জন্ট। তাহাদের সঙ্গে থাকিত তীরধঙ্গক, অন্ত্রশঙ্্ এবং কয়েক দিনের থান্ত- 
ব্রব্য। দুরে যখন তাহারা খাদ্য-আহরণে রওনা হইত, তখন বিভিন্ন অরণ্যবানী জন- 
সমাজ নানাগ্রকার অনুষ্ঠান পালন করিত। যেমন, কোন কোন দলের প্রতোকেই 
নিজ দলের ফেবতার কাছে তাহাদের জয়যাআর জন্য প্রার্থনা করিত। নানানূকম 

২ ১ ) 


১৮ মানব সমাজের কথ! 


নাচ-গান এবং পুজ।-পার্ণের পর সবল পুরুষের দল রওন] হত হিংম্রজন্তসক্কুল 
নিরার তে দুর্গম অরণ্যে শিকারের উদ্দেষ্টে। দলের মেয়েরা তাহাদের 
উদ্দেগ্রে ধাত্রার বিদায় অভিনন্দন জানাইত। ইহার পর পুরুষের দল ধীরে 
অনুষ্ঠান ধীরে অগ্রসর হইয়া কত চড়াই, উত রাই পার হইয়া দূর-দৃরাস্তরে 
চলিয়া যাইত। কোন কোন দল এই দুর অরণ্যের মধ্যে আসিয়া সাময়িকভাবে 
ডালপালা ও লতাপাতা দিয়! ঘর বাধিত। তারপর কয়েক দিন ধরিয়৷ খাদ্য-আহবরণ 
আর জীবজন্ত-শিকারের কাঁজ চলিত। কোন কোন দল আবার কোন সামর্সিক 
বাসস্থান নির্মাণ না করিয়াই গাছের ভালে বাত্বিষাঁপন করিত আর দিনে খাছ- 
আহরণ ও শিকারের কাজ করিত। এইভাবে প্রচুর খাছ্-আহরণ এবং জীবজস্ত- 
শিকার করিয়া তাহারা নিজ নিজ আস্তানায় ফিরিয়া আমিত এবং পুনরায় 
আতীয়-শ্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইত। তখন তাহাদের 
আন্তানায় কয়েকদিন ধরিয়। ভোজ আর নাচ-গান চলিত। 
মাছগষ যখন ক্রমশঃ নান! জীবজন্তকে পোষ মাঁনাইয়! নিজের কাজে লাঁগাইতে 
শিখিল, তখন তাহার এই সব অভিযানের কালে কুকুর প্রভৃতি শিকারী গৃহপালিত 
জীবজ্ত সঙ্গে করিয়! লইয়] যাইতে লাগিল। বর্তমানে প্রায় সব স্থানের অরণ্যবাঁসী 
দহ দলের সঙ্গেই শিকারী গৃহপালিত কুকুর, নেকড়ে বাঘ দেখিতে 
পণ্ড পাওয়া! যায়। মাজুষ শিকারের অগ্ত্রশস্ত ছাড়া আরও বন্ু- 
প্রকার জিনিসপত্র আবিষ্কার করিয়! খাহ্-আহরণের কাঁজ 
সহজতর করিয়| তুলিয়াছিল। যেমন বহু রকমের জাল এবং ফাদ তৈয়ার করিয়া 
তাহার! খাগ্-সংগ্রছের কাজে ব্যবহার করিতে লাঁগিল। শিকারের কাজে গৃহ- 
পালিত শিকারী জীব্জন্ত অপরিহার্য হইয়া! দাড়াইল। পৃথিবীর এক এক অংশে 
এক এক প্রকার জীব্জন্ত শিকারের কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইওরোপ এবং 
এশিয়। মহাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই পোঁধা! জীবজস্তর সাহায্যে শিকারের প্রথা 
গ্রচলিত। রাজপুতানায় শিকারের কাজে পোষা নেকড়ে বাঘের সাহায্য গ্রহণ 
কর! হয়। প্রীয় সর্বত্রই শিকার-কাধে কুকুরের সাহাধ্য গ্রহণ করিতে দেখা যায়। 
ঘোড়া, ছাতী, পাখী প্রভৃতি বর্তমানকাঁলে শিকারের ব্যাপারে অপরিহার্য হইয়া 
ফ্বাড়াইয়াছে। ৰ 
জামান হ্বীপপুঙ্জ (795 4709708898৩ ০০৪০ ) 8 আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জ বন্ধদেশের নেগ্রাই উপস্থীপ হইতে আরম করিয়া! হুষাত্রার উত্তর পর্ধস্ত 
বিশ্বু্ধ। এই হীপপুজ একই ভূ-খশ্ডের অস্তগি,্-একটি পর্বতত্জেী। পর্বতের 


খাপ্ত-আহবণ-ভিত্তিক জীবনযাত্রা ১৪ 


উচ্চতম স্থানগুলি সাগরের উপরে আর নিম্ন অংশগুলি সাগরের ছলের নীচে 
টানার রহিয়াছে বলিয়া আন্দামান হ্বীপণুপ্তকে কতকগুলি হ্বীপের সম 
ভৌগোলিক বিবরণ বলিয়া মনে হয়। আন্দামান হ্বীপপুঞ্চকে প্রধানত ছুই ভাগে 
ভাগ করা যায়, যথা,--বৃহৎ আন্দামান এবং ক্ষুত্র আন্দামান । 
বৃহৎ আন্দামানকে একটি ত্বীপ বলিয়! ধর! হইলেও প্ররুতপক্ষে ইহা সমূজ্রের কয়েকটি 
ক্ষত ক্ষুত্র খাঁড়ির দ্বার] চাঁরিখণ্ডে বিভক্ত । এই চারিখণ্ড উত্তর-আন্দামান, মধ্য- 
আন্দামান, বারাটঙ্গ এবং দক্ষিণ-আন্দীমান নামে অভিহিত। এই স্বীপপুঞ্জটি সরু 
এবং লম্বা । ইহাতে বহু বিস্তীর্ণ ভঙ্গুর সমৃদ্রতীর বিছ্ধমান। ইহার চারিপাঁশে বনু 
ক্ষু্র ক্ষুদ্র ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। বুহৎ আন্দামান দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬০ মাইল, কিস্ত 
প্রস্থে কোথাও ২* মাইলের অধিক নহে। ক্ষুদ্র আন্দামান বৃহৎ আন্দামান হইতে 
৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা! দৈর্যে ২৬ মাইল এবং প্রস্থে ১৬ মাইলের অনধিক। 
রুখল্যাণ্ড হ্বীপ হইতে ক্ষুদ্র আন্দামান পর্যস্ত একটি অগতীর সাগরের খাঁড়ি আছে। 
সমুদ্র হইতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দেখিলে মনে হয় ইহা যেন একটি পর্বতশ্রেণী, 
যদিও ইহার কোন অঞ্চলই খুব বেশী উচ্চ নহে। আন্বামানের পর্বতশ্রেণী ত্বীপ- 
পুধের পূর্ব-উপকূল ধরিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার সর্বোচ্চ পর্বত- 
শিখরের উচ্চতা আডাই হাজার ফুটের অধিক নহে। এই ত্বীপপুঞ্চে কোন দীর্ঘ নদী 
নাই। পর্বতগাত্র হইতে জলধারা কোন কোন জলাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া 
সমৃত্রের খাড়িতে যাইয়া পড়ে। সমস্ত ্বীপপুগ মৌন্ুমী বামু-প্রবাহিত গভীর অরণ্যে 
ঢাক1। হ্বীপপুঞ্ধের সমুদ্রুতট স্থানে স্থানে প্রবাল-প্রাচীরে ঘেবা। স্বীপস্থিত 
খাঁডিগুলির মধ্যে প্রচুর মাছ, ঝিশ্ুক, শামূক প্রতৃতি পাওয়া যায় । 
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভীরতের দগ্ডপ্রীপ্ত কয়েদীরা যে সকল স্থানে বাস 
করিত দেই সকল স্থান ছাড়া ছ্বীপপুথের অধিকাংশ স্থানই গহন অরণ্যে আবৃত। 
জন্তজানোয়ারের মধ্যে প্রধানত শূকর, গম্ধগোকুল, ইছুর, কাঠ" 
বিড়ালী এবং কয়েক প্রকার বাঁছুড় দেখিতে পাওয়! যায়। 
্বীপণুণ্ধে বহু প্রকার নৃতন নৃতন পাঁধী, নানাপ্রকাঁর বিষধর ও বিষহীন সর্প এবং 
কয়েক প্রকার গিরগিটিও দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
আন্দামানের জলবাু উষ্ণ এবং বৎসরের প্রীয় সব সময়ই একই প্রকারের 
সর্বোচ্চ তাপাত্রা ৮* ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন ভাঁপ- 
ই মাজা ৬৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট । স্বীপপুঞ্জের গড় বৃষ্টিপাত ১৪, 
ইঞি। হ্বীপপুঞ্জের বেশীর ভাগ বৃহ্িপাত-ই রক্ষিণ-্পশ্চিম 


আন্দীমানের জীবজস্ত 


কিক মানব সমাজের কথা 


মৌন্থ্মী বাযুপ্রবাহের ফলে হইয়া খাকে। ইহা জৈোষ্ঠ মাস হইতে আস্ত করিয়া 
প্রায় আশ্বিন মাধ পর্যস্ত চলিতে থাকে ৷ বৎসরের অন্যান্য মাসগুলিতে উত্তর-পূর্ব 
মৌনুমী বাঘু-প্রবাহের ফলে কিছু কিছু বৃষ্টিপাত হয়। কোন কোন সময়ে প্রবল 
ধড়-বঞ্ধাও থাকে। 
আন্বামানের আদিম অধিবাসী- আন্দামানী (47808100877696 
১৪916 ) £ যদিও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র একই জাতির লোক বন্সবাস করে, 
তবুও প্রকৃতপক্ষে তাহারা কয়েকটি পৃথক শ্রেণীতে বিত্ত, 
টা তাহাদের ভাঁষা এবং জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক । আন্দামান 
দ্বীপপুঞ্জের আন্দামানীদিগকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা 
যায়, যথা] £ বৃহৎ আন্দামান বিভাগের আন্দীমানীগণ এবং ক্ষুন্র আন্দামান বিভাগের 
আন্দামানীগণ | বৃহৎ আন্দামান বিভাগের জনসমষ্টিকে আবার 
১৮ দশটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই দশটি ভাগের প্রত্যেকটিরই 
ভাষা পৃথক । ক্ষুদ্র আন্দামান বিভাগকেও তিনটি ভাগে ভাগ 
কর] যায়--তাহাদেরও পৃথক পৃথক ভাষা আছে। এই সকল ভাষার পৃথক পৃথক 
নামও আছে। সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুণ্ের জনসংখ্য। প্রায় সাড়ে পাচ হাজার । 
বৃহৎ আন্দীমানের জনসংখ্যার তুলনায় ক্ষুপ্র আন্দামানের সংখ্যা খুবই কম। 
অনেকে বলেন যে, ক্ষুত্র আন্দামানের আদিম অধিবামীদের 
কু আন্দামানবাসীর দুইটি শ্রেণীর মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যদধবগ্রহ চালু ছিল। এইভাবে 
যুদ্ধবিগ্রহে লোকক্ষয়ের ফলে ক্ষুত্র আন্বামানের জনসংখ্যা 
ক্রমশঃ কমিয়া যায়। ইহ! ছাড়াও ক্ষুত্র আন্দামানের খাগ্যত্্ব্য বৃহৎ আন্দামান 
অপেক্ষা বু পরিমাণে কম। বৃহৎ আন্দামানের আন্দামানীদের প্রত্যেক শ্রেণীর 
লোকেরই যেমন নির্দিই ভূমিখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, স্ষুত্র আন্দামানের 
আন্দামানীদের সেইরপ নির্দিষ্ট ভূমিথণ্ড নাই। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় 
হইল এই যে, ক্ষুদ্র আন্দামানের আন্দীমানীবা মত্স্য-শিকাঁরে অত্যন্ত নহে অথচ 
মত্ম্যই আন্দামানীদের প্রধান খাগ্ঠ | 
আন্দামানীর! ক্ষুত্রকায় এবং হষ্টপুষ্ট। তাহাদের গায়ের রং অত্যন্ত কালে । 
তাহাদের গায়ে লোয় নাই, মুখে দাড়ি-গৌঁফ নাই, মাথার 
টপ চুল কালো এবং অতাধিক কৌকড়ানো। নাকের গোড়ার 
ছিকট! খুব বলা, ঠেট পুরু | জাতি হিসাবে ইহাদের *নিগ্রোবটু”” 
বলিগ্ ধন! ছয় 
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ইংবাজের! হখন প্রথম আন্গামানে প্রবেশ করে তখন আন্দামানীবা ইতস্তত 
বিক্ষিত্ভাবে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দলে বনবাম করিত। এই দকল দলের কতকগুলি গভীয 
অরণো বাঁস করে আবার কোন কোনটি সমুদ্র অথব1 সমুক্রের খাঁড়ির উপকৃহে 





পাতার ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া বসবাস করে। এক একটি দল অন্ত দল হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বাধীন। তাহারা নিজেদের জীবনযাত্রা এবং নিজেদের কাজকর্মের 
ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লয় । এই্রূপে কয়েকটি দল লইয়া একটি শ্রেধী। এক একটি 
শ্রেণী একট ভাষায় কথাবার্তা বলে এবং তাহাদের প্রত্যেকটি ভাষার এক একটি 


ইং মানব নমাজের কথা 


গৃথক নাম 'আছে। কয়েকটি দল লইয়! ষে শ্রেণী, তাহা! কেবল নামেই শ্রেণী । বস্তত 
একই ভাষায় কথা বল! ভিন্ন শ্রেণীগত কোন এঁক্য তাহাদের মধ্যে 
আন্দামানীদের 
জীবনযাত্রা নাই। কয়েকটি পরিবার লইয়! এক একটি দল। পরিবার বলিতে 
স্বামী, স্ত্রী এবং নাবালক পুত্রকন্তা অথবা পালিত পুত্রকন্া বুঝায় । একই শ্রেণীভুক্ত 
দলগুলির মধ্যেও বিশেষ সন্ভাব নাই বরং তাহাদের মধ্যে কলহ, বিবাদ এবং 
মারামারি চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি দলের মধ্যে মাসের পর মাস ধরিয়া 
বিবাদ-বিসংবাদ লাগিয়। থাকিতে দ্বেখ। গিয়াছে । কোন কোন সময় অব্য একদল 
অপর দলের সহিত মিলিত হইয়া নাচ-গান এবং খাওয়া-দীওয়] কবিষ্নখ থাকে । 
একটি দল অপর দল হইতে বেশ কিছু দুরে বনবাস করে । কোন ফোন পময় 
আবার একদলের লোক অপর দলের লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিয়! থাকে । 
যদ্দিও বৃহৎ আন্দামানে ১*টি পৃথক পৃথক ভাষ। প্রচলিত, তথাপি ভাষাঁগুলির 
মধ্যে অনেক মিল আছে। ছুইটি প্রতিবেশী অঞ্চলের ভাষার 
মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। ফলে এক ভাষাভাষী লোক অন্য 
ভাষা অতি সহজেই বুঝিতে পারে । 
আন্দামীনীদের এক একটি স্থানীয়দলে ৪৭ হইতে €* জন লোক থাকে । 
এইরূপ ১* হইতে ১২টি স্থানীয়দল লইয়া এক একটি শ্রেণী গঠিত। প্রত্যেক 
দলের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থাকে । সেই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে তাহারা 
ফলমূল আহরণ এবং জীবজস্ত শিকার করিয়! জীবিকা নির্বাহ করে । আজকাল 
অবশ্ত লৌকসংখ্য। বুদ্ধি ও বলতি বিস্তারের ফলে প্রত্যেক দলের জন্য নির্দিষ্ট 
হারার পরিমাণ জমি পৃথক করিয়া রাখা সম্ভব হয় না। পৃবে উপকূল- 
বসবান বাসী অপেক্ষা অরণ্যবামীদের জমির পরিমাণ বেশী থাকিত, 
কারণ উপকৃলবাপীর প্রধানত সমূত্রের মতস্ত-শিকার করিয়াই 
তাহাদের খানের প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে ; জমির প্রয়োজন তাহাদের তেমন নাই । 
প্রত্যেক ঘলেই স্ত্রীলোক ও পুরুষ আছে। এক দলের কোন লোক ইচ্ছ! 
করিলে অপর দলের সহিত যোগদান করিতে থারে, ইহাতে কোনপ্রকার বাধ।- 
নিষেধ নাই। এক দলের লৌক অপর দলে যোগদান করিলে তাহাকে তাহারা 
পাবে গ্রহণ করে । আন্দামান দ্বীপপুঞ্ধে এইরূপ এক দলের লোকের অপর দলে 
টির পেরে যোগদান প্রায়ই দেখা যায়। সাধারণতঃ এক দলের পুরুষ যখন 
অপর দলের ভ্রীলোক বিবাহ করে তখন স্ত্রী স্বামীর দলে যোগ- 
হীন করে। কোন কেন ক্ষেতে আবান স্বামী ম্রীর দলে ঘযৌগদান করিক্বা থাকে। 


ভাষা 


খাগ্য-আহবখ-ভিত্বিক জীবনযাত্রা ২৩ 


স্বানীয্স দল বলিলেই বুঝিতে হইবে উহার কিছু পরিমাণ জমি আছে। এ দলের 
ঘে-কোন লোক এঁ ভূমিখণ্ডে যখন খুশী ফলমূল-আহরণ এবং জীবজস্ত-শিকার 
করিতে পারে। কিন্ত কেহ অপর দলের ভূমিখণ্ডে ফলমূল-আহরণ বা শিকার 
করিতে পারে না। একটি স্থানীয় দলের নিজ ভূমিথণ্ডের উপর ঘরবাভশী নির্মাণ 
করিবার জন্য কয়েকটি জায়গা নির্দিষ্ট থাকে । যাহারা সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে 
তাহারা সব সময়ই সমুদ্র উপকূল অথবা! খাঁডির ধারে তাহাদের বাসস্থান নির্মাণ 
করে এবং ক্ষুপ্র কষুত্র নৌকার সাহায্যে অতি লহজেই চলাচল করিতে পারে। 


দক্ষিণ-আন্দামানে “জারাওয়া” নামে একদল ছুরধ্ধ লোক বসবাম করে। ইহার! 
সব সময় লম্বালঘ্িভাবে মাথার চুল খানিকটা কামাইয়। রাঁখে। 
দক্ষিণ-আন্নামানবাসী 
আরা? ইহারা ভীষণ হিংতঅপ্রকৃতির। বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করিয়া 
ইহারা বহু লোকের প্রীণনাশ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
স্বভাবতই ইহাঁদের সহিত অপরাপর দলের লোক কোন যোগাযোগ রাখে না । 


আন্দামানীদের মণ্ম্য ও জীবজস্ত-শিকার ( চ181108 800 180001715 
5 656 40057881656 ) £ আন্দামানীরা বনের ফলমূল আহরণ করিয়া, জীবজ স্ত 
শিকাঁর করিয়া এবং সমুদ্রে মত্স্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সমুদ্র হইতে 
তাহার 'ডুগঙ্গ' নামে একপ্রকার বৃহৎ মৎ্ম্ত এবং কচ্ছপ ধরে। 
ইহা ছাডা, অপরাপর নীনাপ্রকার মাছ, শামুক, কীকভা, চিংড়ী 
ইত্যাঁদি ধরিয়া থাকে । এই সব সামুক্রিক মৎস্য খাঁডিগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে 
পাওয়া যাঁয়। অরণ্য হইতে তাহারা বন্ত শুকর, পক্ষী ও মধু সংগ্রহ করে এবং 
শাক-সবজি, ফলমূল ও বীজ আহরণ করে । 


বর্ধাকালে অর্থাৎ জ্োষ্ঠ-আধাঢ হইতে প্রায় আশ্বিন মাস পর্যস্ত অরণ্যবাসী 
দলগুলি তাহাদের প্রধান বাঁসস্থানে বববাম করে। এই সময়ে অরণ্যের মধ্যে 
প্রচুর বন্ত জীবজন্ত পাঁওয়া যায়ঃ কিন্তু শাক-সবজি কমিয়া যায়। তাই এই সময় 
ইহারা বন্তজন্ত শিকার করে। দলের পুরুষের! স্ুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিনের 
যাহা কিছু সঞ্চিত খাঁন্ত থাকে তাহাই খাইয়! শিকার অন্বেষণে বাহির হয়। আজ- 
কাল আন্দামানীরা বন্মশৃকর-শিকারে শিকারী কুকুরের সাহায্য লইয়া থাকে। 
পূর্বে ইহারা এইরূপ কাজে কুকুর ব্যবহার করিত না। পোর্ট 

ইউ ব্লেয়ারের কয়েকজন ব্রহ্মদেশীয় কয়েদীর নিকট হইতে ইহারা 

+ প্রথম কুকুরের ব্যবহার শিথিয়াছিল। এক-একটি শিকারী দলে তুই হইতে পাঁচক্ষন 


সাধারণ প্রকৃতি 


২৪ মানব সমাজের কথা 


করিয়া লোক থাকে। প্রত্যেকেরই কাছে এক একথানি ধনুক ও কয়েকটি তীর 
এবং একটি করিয়া আগুনের পাত্র থাকে। পূর্বে তাহার বস্শুকরের পায়ের 
দাগের সন্ধানে নিঃশব্ে বনের মধ্য দিয়া যাইত। তারপর পায়ের দাগ দেখিতে 
পাইলে তাহারা উহা! অহ্থদরণ করিয়া বন্যশুকরের নিকট গৌছিত। এমন 
জায়গাঁয় আসিয়। তাহারা দীড়াইত, যে স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহারা 
জন্তটিকে মারিতে পারে। জস্তটি কোন ফাক জায়গায় থাকিলে তীর নিক্ষেপ 
করিয়! তাহার! চীৎকার করিতে করিতে উহার উপর গিয়! পড়িত্ব। আজকাল 
শিকারের সময় পোষা কুকুরগুলি গন্ধ শুকিয়া জন্তর সন্ধান করে। কোন শূকর 
শিকার কর! হইলে উহাকে বাঁধিয়া বাঁসস্থানে লইয়া আসা হয়, 'মথবা আগুন 
জালাইয়! উহার চামড়া পোঁড়াইয়া লওয়া হয়। তারপর পেট চিরিয়া উহার 
নাঁড়িভূ'ড়ি বাহির করা হয় এবং ঘাঁস-পাত ভরিয়া পুনরায় দগ্ধ করা হয়। 
সমানভাবে শূকরের সকল অংশ দগ্ধ হইলে ইহার চামড়া ছাড়াইয়া মাংস খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। সেগুলি শিকারীর1 পাতায় বাধিয়া বাসস্থানে লইয়া 

আসে। আর শৃকরটির নাঁড়িভূ'ড়ি সেখানেই পোঁডাইয়া 
মান্বামানীরার শুকর খাইয়া ফেলে। জন্তটিকে না পৌডাইয়া লই়্া আসা হইলে 

সাধারণ রান্নার জায়গায় উহাকে অর্ধদপ্ধ করিয়া এক এক খগ্ড 
মাংস প্রত্যেক পরিবারকে দেওয়া হয়। শিকাপীর দল অরণ্যমধ্যে গন্ধগোকুল অথবা 
গিরগিটি দেখিতে পাইলে তাহাও শিকার করে। তবে সকল শিকারীদলই 
সাধারণত বন্যশৃকরের সন্ধানে ঘুরে। ইহারা সাঁপ এবং ইছুরও খাইয়া থাকে । যদিও 
আন্দামানে পাখীর সংখ্য| প্রচুর, তবুও পাখী-শিকারে তাহাদ্দের তত আগ্রহ দেখা 
যায় না। কারণ গভীর জঙ্গলে উচু গাছের উপর পাখী-শিকার করা খুব সহজসাধ্য 
নহে। তছুপরি তীর ছুঁড়িয়া সব সময় পাখী শিকার কর] সম্ভব হয় না) সেজন্য 
কেহই একটি তীবও নষ্ট করিতে চাহে না। আন্দামানীর! ফাঁদ পাতিয়৷ পাঁখী 
কিংবা জন্ত শিকার করে না। ইহারা বনে বনে শিকার করিবার সময় ফল, মূল 
বাবীজ পাইলে তাহা আহরণ করিয়া লইয়া! আসে । মধু পাইলে অনেক সময় 
শিকাীরা! সেইখানেই খাইয়া ফেলে । বর্ধাকালের পরে বম্যশৃকর-শিকার পরিত্যক্ত 
হয়। প্রচুর খান্ঠ সঞ্চিত হইলে কিংবা প্রবল ঝড়বুষ্টির দিনে তাহারা আর শিকারে 
বাহির না হইয়। অন্রশঙ্ধ ও তীরধন্ক প্রস্তত করে। 


নমুক্রতীরের ক্বদিবাপীদের কাজ খতু-পৰিবর্তনের ফলে ততটা প্রভাবিত হয় ন!। 
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তাহারা সমস্ত খতুতেই মাছ ধরিতে পাঁরে অথবা শামুক সংগ্রহ করিতে পারে। 
আন্দা- বর্ধাকালে তাহারা অরণ্যে শিকার এবং সমূক্রে মত্ম্য ধর! এই 
মাদীদের জীবনযাত্রা ছুই কাজে লমম্ন ভাগ করিয়া! লয়। 


আন্দামানের উপকূলবাসীবা সমুদ্রে অথবা খাঁড়িগুলির মধ্যে ছোট ছোট নৌকা 
অথবা৷ ভোঙ্গায় চড়িয়া মৎস্য শিকার করে। এক একখানি নৌকায় চার-পাচজন 
কা করিয়। লোক থাকে । প্রত্যেকের কাছে একখানি করিয়া ধঙ্ছকঃ 
দুই-তিনটি তীর এবং একটি করিয়া বর্শা থাকে । স্বচ্ছ জলের 
উপর দিয়া! ধীরে ধীরে তাহারা নৌকাখাঁনি চালাইয়া লইয়! যায়। সেই সয় 
তাহার" শ্বচ্ছ জলের দিকে তাঁক করিয়া থাকে এবং মৎস্তের সন্ধান পাইবামাজ্্ তীর 
ছুঁড়িয়া অথবা! বর্শ! দিয়! মাছটিকে বিদ্ধ করিয়া নৌকার উপরে তুলিয়া আনে। 
এইভাবে সমুত্রের উপকূল ধরিয়া তাহার! মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ইহাই তাহাদের 
মত্স্য-শিকারের সহজ পদ্ধতি । আবার কোন কোন সময় তাহারা কোঁন জলাশয়ে 
বাধ দিয়া জলের শ্োতের সহিত তামাক অথবা অন্যান্য বিষাক্ত উদ্ভিদ মিশাইয়! 
দেয়) ইহাতে বাঁধের জল বিষাক্ত হয় এবং মতম্গুলি মরিয়া ভাসিয়া উঠে। তখন 
তাহার! এ মত্স্তগুলি নৌকায় তুলিয়া লইয়া আসে। অনেক আন্দামানীকে কৌচ- 
এর মত একপ্রকার অন্ত্র দিয়া মাছ ধরিতে দেখা যায়। অন্থকুল আবহাওয়ায় 
তাহারা বেশ কয়েকদিনের জন্য নৌকায় কিছু খাছা-ন্রব্য লইয়া মত্ম্ত-শিকাঁরে বাহির 
হইয়া যায় এবং সমুক্রের উপকূল দিয়া অথবা খাঁড়ির মধ্য দিম নৌকায় দিনের পর 
দিন ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন নৌকাগুলিই হয় তাহাদের বাসস্থান । 


আন্দামানীদের অরণ্য হইতে ফলমূল এবং শীক-সবজি-আহরণ 
(00115661070 01 70০৪ 8210 168598 1)5 6186 41109708788) £ আন্দামানে 
ফলমূল এবং শাক-সবজি-আহরণ প্রধানত মেয়েদের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। 
যখন পুরুষের! গভীর অরণ্যে শিকারের অদ্বেষণে বাহির হইয়া 
যায়, তখন মেয়েরা গুহস্থালীর কাজকর্ম সারিয়া নিকটস্থ অরণ্যে 
ফলমূল এবং খান্প-আহরণে বাহির হইয়! পড়ে। ছুপুর বেলাগ্ম তাহাদের আস্তানা- 
গুলি প্রাক্স জনশূন্ত থাকে । কেবল দেখা যায় ছুই-একজন অতি বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাকে, 
আর অতি ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেমেয়েকে | 


শাক-সব.জি-আহরণ 


£. বর্ষার শেষে কিছুকাল বড়ই অনিশ্চিত আবহাওয়া চলে। এই দময় কিছু কিছু 
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শাক-সবজি পাওয়া যায়। এই সময় হইতে আন্দামানীর1 শাক-সবজি আহরণ 
করিতে থাকে। বর্ষার পরে অরণ্যবাসীর1 তাহাদের প্রধান 
টু ১৬০ রর আবাসস্থান হইতে বাহির হইয়া অপরাপর স্থানের লোকদের 
মানীদের জীবনযান্তা বা বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখা করিতে যায় আর যাহারা বাহির 
হয় না তাহারা খাদ্য-আহরণের ন্থযোগ-সথবিধাপূর্ণ একটি 
সাময়িক বাসস্থানে থাকে । যাহারা বন্ধু-বান্ধবদের সহিত দেখা করিতে যাঁ় 
তাহারা সাধারণত দুই-তিন মাল বাহিরে থাকে । 


এই সময় পুরুষেরা মেয়েদের সহিত একসঙ্ষে ফলমূল-আহরণে বাহির হয়। 

পা তখন তাহারা শিকারের জন্য বেশী সময় ব্যয় করে না। নিকটস্থ 

ফলমুল-আহরণ অরণ্যের মধো ফলমূল এবং শীক-মবজি আহরণের জন্য মেয়ে- 

পুরুষ দূল বাঁধিয়া যায়। অরণ্যের মধ্যে ফলমূল এবং শাঁক- 

সবজি মেয়েরাই সংগ্রহ করে আর পুরুষের] উচু গাছের ফল সংগ্রহ করে। এই- 
তাবে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহার! দিনান্তে আস্তানায় ফিরিযা আসে। 


ইহার পর শীতকাঁলে তাহাদের ফলমূল-আহরণ পুরাদপ্তরভাবে শুরু হয়। 
তখন তাহারা ফলমূল আহরণের জন্ নির্দিষ্ট ভূমিথণ্ডের উপর 
শীতকালীন ফলমূল- 
আহরণ বছদুর পর্যস্ত চলিযা যায়। অবশ্থ মেয়েরা থাকে নিকটের 
অরণ্যেই। কোন কোন দিন মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের! বাহির 
ন1 হইয়া পৃথক্‌ ভাবে বহু দুর পর্যস্ত চলিয়া যাঁয়। 


শীতকালের পরে গরম পড়িতে শুরু হইলে, অবণ্য-মধ্যে মৌমাছির! 
কালীন খান". আসিয়া মৌচাক বীধিতে শুরু করে। এই লময়ে কেহ শুকর 
আহরণ শিকার করে না, কারণ তখন শৃকরের মাংস নাকি অখাদ্য 
রী হুইয়া যায়। যদি কেহ ভুলক্রমে বা আকস্মিকভাবে শূকর 
শিকার করিয়া ফেলে তাহা হইলে উহা! জঙ্গলেই ফেলিয়া! আসে। মধু-আহর 
এই সময় ইহাদের প্রধান কার্য হইয়! দীড়ায়। মধু-আহ্রণে মেয়ে-পুকুষ 
একব্েই কাজ করে। গাছে উঠিয়া মৌচাক কাটিবার তার পুরুষদের উপরেই 
থীকে। আন্দামানীরা বেশী দিন মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিবাকগ 
পদ্ধতি জানে না, ফলে উহা পচিয়া গিয়! মদে পরিণত হয়। 
“ধুজন্ত এই সয় বেশী ভাগ মধুই ভাহারা খাইয়া ফেলে। গ্রীন্মের শেষের দিকে 


' মধু-আহ্রধ 
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চাপলাস নাষে একপ্রকার ফল পাকিয়। উঠে, ইহা আন্দামানীদ্দের তি প্রিয় খাদ্য। 
এই সময় মেয়ে-পুরুষ দকলেই এই ফল-সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে। এই ফল, 
পাজি তার করিয়া তাহার প্রথমে সেগুলির বীচিগুলির উপরের 

রসাল পদার্থ চূষিয়া খায়। ইহা খাইতে অতি স্স্বাছু। 
তারপর বীচিগুলিকে অধসিদ্ধ করিয়! কয়েক সপ্তাহ মাটির নীচে পুতিয়া রাখে। 
পরে এগুলিকে মাটির নীচ হইতে তুলিয়া রাধিয়া খায়। দলের কোন ব্যক্তি 
কোন কারণে অন্তত্র গেলেও এই ফল পাঁকিবার সময় ফিরিয়া আসে এবং এই 
ফল আহরণে যোগদান করে। ইহ] হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই 
ফল তাহাঁদের কত প্রিয়। এই ফল তাহার! অনেক সময় বর্যাকাঁলের জগ সঞ্চয় 
করিয়! রাখে । বর্ধাকালে দলগুলি প্রধান বাঁসস্থানে ফিরিয়া আসে এবং বধা 
শুরু হইবার পূর্বেই গৃহাদি মেরামতের কাঁজ শেষ করিয়া লয়। 


আন্দামানের উপকৃলবাসীরা খতু-পরিবর্তনে ততট! প্রভাবিত হয় না, কাবণ 
তাহার! সারা বৎসর ধরিয়! মৎস্য ধরিতে পারে । কেবল বর্ষাকালে তাহারা কিছু 
সময় বন্তশুকর-শিকারে বায় করে। ইহারা অরণ্যবামীদের মত 
এসি নমস্ত বর্ধাকাল একই আঁবাসস্থলে থাকে না। অবশ্য ইহাবা 
ফলের সময় কিছু কিছু ফলও সংগ্রহ করে। ভাল আবহাওয়ায় 
ঘখন তাহার! বেশ কয়েকদিনের জন্য মত্ন্য-শিকাঁরে বাহির হয়, তখন মেষেরা। 
ফলমূল এবং শাক-সবজি আহরণ করিয়া দ্রিনাতিপাত করে। অরণ্যবামীদের 
মত ইহাদের খাদ্যের অন্যতম প্রধান উপকরণ শাক-সবজি ও ফলমূল না হইলেও 
ইহার] অনেক সময় এই সব আহরণ করিয়া থাকে । এমন কি, বহু অময় ইহারা 
গাছে গাছে মধুও সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। আন্দামানের পাহাড়ের গুহায় কেহ 
বাস করে না বলিলেও চলে। 


আন্দামানীদের প্রধান বা স্থায়ী, এবং সামস্ষিক গৃহাদি ঃ তাহাদের 
বসবাস € 0889৪ 8700 9656116081065 01 1115 21101517188169৩ ) 2 যে সকল” 
অরণ্যবাী স্থানীয় দলের নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড থাকে, তাহাদের এ 
ভূমিখগ্ের উপর কয়েকটি নির্দিষ্ট বাসস্থানও থাকে । উহার 
কোন একটিতে তাহারা বৎসরের বেশীর ভাগ লময় অতিবাহিত করে। কোন 
কোন বাসস্থান দীর্ঘকাল এমন কি এক শতাবীরও অধিককাল ধরিয় ব্যবহৃত 
হইতেছে । উপকৃলবাসীদের বাসচ্ছান সমুক্জ অথবা খাঁড়ির তীরে "অবস্থিত? 


নির্দিষ্ট বাসস্থান 


খাছ-আহুরণ-ভিত্বিক জীবনযাজা ২৯ 


' ফলে, তাহারা লহজেই বাসস্থান হইতে নৌকাযোগে অন্য স্থানে যাইতে পারে । 
অবশ্ত অরণ্যবাসীরাও পরিষ্কার পানীয় জলের অনতিদুরে বসবান 
করে। উপকূলবাসীরা ছুই-এক মাসের বেশী কোন নির্দিষ্ট 
স্থানে বাদ করে না। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তাহার! ছই-এক মাস অস্তর 
বাসস্থান পরিবর্তন করে £ 
(১) নিজেদের মধ্যে কেহ মারা গেলে তাহার] সেই বাসস্থান পরিবর্তন করে। 
(২) খতু-পরিবর্তনে সমুদ্রতীরে কোন কোন স্থানে যখন প্রবল বামু বহিতে 
থাকে তখন তাহারা এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়] সমুদ্রতীরে অপর কোন 
অপেক্ষারুত স্থির বায়ুর অঞ্চলে চলিয়। যাঁয়। 
(৩) এক স্থানে মত্ম্ ও পশু শিকার করিবার ফলে সেগুলির সংখ্যা! যখন হাঁস 
পায় তখন তাহার] এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে চলিয়া! যায় । 
(৪) উপকূলবাসীরা তাহাদের বাসস্থানের অতি নিকটে আবর্জনা ফেলে। 
এগুলি পচিয়া যখন দুর্গন্ধ বাহির হয়, তখন তাহার! বাসস্থান পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হয়। ইহার! আবর্জনা! পরিষ্কার কর! অপেক্ষা বাসস্থান 
পরিবর্তন করাই সহজতর মনে করে। 
মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, উপকূলবাসীরা প্রধানত অধিকতর প্রাকৃতিক 
সম্পদ আহরণের আশায়ই কিছুকাল অন্তর বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া থাকে । 
অপরদিকে অরণ্যবাসীদের পক্ষে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে জিনিসপত্ত লইয়া 
যাওয়া কষ্টসাধ্য, তাই তাহাদের মোটামুটি স্থায়ী বাসস্থান থাকে; উপকূলবাসীরা 
নৌকাযোগে তাহাদের জিনিসপত্রাদি অন্তত্র লইয়া! যাইতে পারে । এ স্থযোগ 
অরণ্যবাসীদ্দের নাই । অবণ্যবাসীর! বর্ধাকালে প্রধান বাসস্থানে থাকে । শীত এবং 
গ্রীষ্মকালে তাহার। কয়েক মাপের জন্য প্রধান বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া অরণোর 
বিভিন্ন অঞ্চলে সাময়িক বাসস্থান নির্মাণ করিয়া বাস করে । আবার বর্ধার প্রারস্তেই 
এ তাহার! ফিরিয়া আসে তাহাদের প্রধান বাসস্থানে। বৃহৎ 
আলামানীদেরভিন আন্দামানীদের বানস্থানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়__ 
প্রথমত, স্থায়ী বাসস্থান। এইস্থানে তাহার] সমগ্টিগত বাসস্থান 
অথব! গ্রাম নির্ধাণ করে। নমট্টিগত গৃহগুলি নির্মাণে কিছু সময় লাগে। পুরুষের! 
গাছের ভাল কাটিয়া খুঁটি পু'তিয়া দেয়। মেয়েদের হাতে বোন! তালপাতার 
দ্যা দিদা ঘরের চাল ও বেড়া তৈয়ার করা হয়। এইভাবে শ্ত্রী ও পুরুষের 
ষুগ্ শ্রমে এক-একখানি ঘর নিিত হইয়া থাকে । এই ধরনের ঘর কয়েক বৎসর 


সাময়িক বাসস্থান 
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টিকিয়া থাকে । ঘরের সন্দুখের খুঁটি উ*চু ও পিছনদিকের খুঁটি নীচু বাঁখা হয়। » 


ফলে ঘরের চাল ঢালু হয়। দ্বিতীয়ত, লাঁময়িক বাসস্থান, এগুলিও স্থায়ী ঘরের 
মত, তবে ততট1 ভালভাবে গ্রস্ত নয়। এই সব গুহের চাল পাতার মাছুরের 
বদলে শুধু পাতা দিয়াই তৈয়ার করা হয়। এই ঘরগুলিতে দুই-তিন মাস বেশ 
ভালভাবেই বপবাস করা চলে। তৃতীয়ত, শিকারের জন্য নির্সিত বাসম্থান। 
যখন একটি শিকারীর দল গভীর অরণো শিকারের জন্য কয়েকদিন বাপ করে, 
তখন তাহারা কয়েকদিনের উপযোগী বাসস্থান নির্মাণ করিয়া! থাকে । এই 


ঘরগুলি কেবলমাত্র পাতার টোঙ্গের মত করা হয়। এইরূপ শিকারী-দল কান 


কোন ক্ষেত্রে শ্ত্রী-পুরুষ উভয়ই থাকে । 
একটি গ্রাম অথবা একটি দলের বাসস্থান আট-দশটি কুটির লইয়া গঠিত। 
কুটিরগুলি পর পর এক-একটি বৃত্তের আকারে নির্মাণ করা হয়। প্রত্যেক কুটিরের 
সম্মুখভাগ থাকে ভিতরের উঠানের দিকে; উঠানটি একটি 
উন্মুক্ত পরিষ্কার স্থান। এই কুটিরগুলির শেষপ্রাস্তে সাধারণ 
অর্থাৎ সমষ্টিগত রান্নাঘর । প্রত্যেক কুটিরে এক-একটি পরিবার বান করে। একটি 
পরিবার হ্থামী, স্ত্রী, তাহার ছোট ছোট সন্তানা্দি লইয়া গঠিত। ইহা ছাডা, 
অবিবাহিত ও বিপত্বীক পুরুষেরাও এক একখানি কুটিরে বাস করে। অপরদিকে 
অবিবাহিত মেয়ে এবং বিধবারাও এক একখানি কুটিরে থাকে । সাধারণ রান্নাঘর 
ছাঁডাও প্রত্যেক কুটির-সংলগ্ন এক-একটি ক্ষুত্র রান্নার স্থান থাকে । এ লববান্নার 
জায়গায় সব সময় আগুন থাকে । একই দলের দুই বা ততোধিক পরিবারকে 
কোন কোন ক্ষেত্রে পাশাপাশি কুটির নির্মাণ করিয়া একটি পরিবারের মত বসবাস 
করিতে দেখা যায়। 
__ আন্দামানীদের পৌশাক; রাম্নীর বাজনপত্র ও অন্ত্রশ্রে (1):৩৪৪, 
হ65081]8 880 ঘা ৩87)079 01 1019 10087881688)  আন্দামানীদের পোশীক- 
পরিচ্ছদে কোন জীকজমক নাই। পূর্বে আন্বামানীরা প্রায় উলক্ক অবস্থায় চলা- 
ফেরা করিত। মেয়েরা কোমরে গাছের পাতা ঝুলাইয়া! রাখিত 
এবং পুকষেরাঁও গাছের পাতা এবং লতা দিয়া তাহাদের লজ্জা 
নিবান্থ। করিত। আধুনিক সভ্যতার মংস্পর্শে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া 
বৃহৎ আন্দামানে শ্বল্প কাপড়-জামার প্রচলন হইয়াছে। মেয়ের! ঝিছুক দিয়া গহন! 


গ্রাম ও দল 


পোঁশাক 


ইতমার করিয়া! পরিয়া থাকে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার হাতে পায়ে ও « 


ঘুকে উদ্ধি দিয়! থাকে । মেয়ে-পুরুষ উভয়েই কোঁমরে এবং গলায় লতা ও কাঠির 


সী 
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মালা পরে। আন্দামানীরা অনেক সময় গায়ে নানা রঙের মাটি) গাছের রস হইতে 
জী প্রত্তত রং এবং লোহার মরিচ] দিয়! তৈয়ারী লাল রং মাখিয়' 
দেহের সৌন্দর্য বর্ধন করিয়া থাকে । প্রায়ই নাচের আসরে এই 
প্রকার মাটি ও রং মাখিয়! তাহাদের নাচিতে দেখা যায়। বিশেষত, অন্ত দলের অতিথি- 
অভ্যাগতদের সম্মূথে আসিতে হইলে তাহার! এরপ প্রসাধন ব্যবহার করিয়া থাকে । 
আন্দামানীদের বান্নার সরঞ্জাম এবং বাসনপত্রাদিও অতি সাধারণ ধরনের । 
রর শামুকের খোলা, বিশ্ৃক, হাড়, কাঠ এবং পাথর দিয় তাহারা 
রাম্নার আসবাবপত্র প্রস্তত করে। ইহা ছাড়া, তাহার! মাটির 
তৈয়ারী হাঁড়ি-কলসীও ব্যবহার করে। শামুকের খোলা এবং ঝিনুক দিয়! ছুবির 
মত জিনিস তৈয়ার করিয়া তাহার! ব্যবহার করে। ইহারা প্রধানত হাড, কাঠ ও 
পাথর দিয় পাত্র তৈয়ার করে। নানাস্থানে ঘুরিয়! তাহার] উপযুক্ত মাটি সংগ্রহ করে 
এবং উহাহ্ার। পাত্রাদি তৈয়ার করিয়া বৌ্রে শুকাইয়! লয় ও আগুনে পুড়াইয়া 
ব্যবহারযোগ্য করে। কুমারের চাকার মত কোন চাকার ব্যবহার তাহারা করে ন1। 
আন্দামানীদের অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্ত সরঞ্জামাদির মধ্যে বিশেষ কোন জটিলতা 
নাই। তাহারা মাটি খুড়িয়া মূল সংগ্রহ করিতে এবং গাছের ফল পাড়িতে কাঠের 
লগ্বা লাঠি ব্যবহার করিয়া থাকে। এ লাঠিগুলির একদিক দক এবং তীক্ষ। 
টন তাহাদের প্রধান অন্তর তীরধন্ক | ইহার দ্বারাই তাহার! শিকার 
করে এবং মৎস্ত ধরে। তীরধনুক দিয়! তাহারা যুদ্ধও করে। 
পূর্বে ইহারা শিকার করিতে কোন বর্শা ব্যবহার করিত না, কিন্তু কুকুরের সাহায্যে 
শিকারের প্রচলন হওয়ায় বর্শার ব্যবহার আরম্ভ হুইয়াছে। মত্ম্য ধরিতে অব্য 
তীরধনুকের সঙ্গে বর্শাও ব্যবহত হয়। বর্তমানে আন্দামানীরা কোন কিছু কাটিবার 
জন্য লোহার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে । সম্ভবত তাহারা উনবিংশ শতাববীর 
শেষ ভাগে সমুদ্রতীরে ভাঙ্গা জাহাঁজের অংশ হইতে লোহার লন্ধান পায়। ইহার 
'প্রুধে তাহারা কোন ধাতুর ব্যবহার জানিত না। পূর্বে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাঠ, 
হাড, ঝিনুক, শামুকের খোল! এবং পাথর হইতে প্রস্তত হইত। কোয়ার্উজ, জাতীয় 
পাথর ঘষিয়া তাহার ক্ষৌরকার্ধ সম্পন্ন করিত এবং গায়ের চামড়া কাটিয়া নানা- 
প্রকার দাগ দিত। শামূুকের খোল দিয়া ছুরি, চামচ এবং পাত্র প্রস্বত হইত । 
হাড় দিয়া মাছ ধরিবার তীর জোডা লাগনি হইত। ইহ] ছাঁড়া, তীরের ফল! 
জু বর্শার ফলাও হাড় দিয়া প্রপ্তত হইত। একপ্রকার গাছের আশ দিয় 
ধনুকের গুণ তৈয়ার করা হয়। আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেক্জেই লোহা ব্যবহৃত 
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হইতেছে। পূর্বে আন্দামানীর! সহজে আগুন জালাইবার উপায় জানিত না, তাই 
তাহার! সব সময় আগুন রাখিত এবং কোথাও যাইবার সময় আগুন সঙ্গে করিয়া 
লইয়া যাইত। এমন কি, শিকার করিতে যাইবার সময়ও তাহার! একটি পান্রে 
সযঘ্বে আগুন লইয়া যাইত। আজকাল অবশ্ত পোর্ট ব্রেয়ার হইতে তাহারা 
দেশলাই যোগাড় করিয়া! থাকে । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রহ্মদেশীয় কয়েদীদের 
নিকট হইতে বাশের টুকর] ঘবিয়া আগুন জালিতেও শিখিয়াছে। 
আন্দামানীদের ধর্ম (89118107 01 0186 48110850858656) £ আন্দামানীর। 
ভৃত-প্রেতে খুব বিশ্বাসী। তাহাদের ধারণ! সাগরে একরকম ভূত আছে, তাই 
তত পরতে বিশ্বাস তুফান হয়; বাতাসে একরকম ভূত আছে, তাই ঝড় হয়; আর 
আকাশে একরকম ভূত আছে, তাই বিদ্যুৎ চমকায় ও বাজ পডে। 
তাহাদের ধারণা, কেহ মার! গেলে, সে ভূত হয় এবং চারিদিকে নানাপ্রকার রোগ- 
ব্যাধি এবং অশাস্তি ছড়ায়। রাত্রিবেলায় এ সব ভূত দল বাঁধিয়া তাহাদের 
কুটিরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহাকেও একা পাইলে ধরিয়া বসে, তখন 
নানাপ্রকার বিপদ উপস্থিত হয়। ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা 
আগুন জালিয়া রাখে এবং মৌমাছির চাক অথব! জন্ত-জানোয়ারের হাড় মাছুলির মত 
চর এবং বড়া করিয়া ঝুলাইয়া রাখে । ক্র্ষের উদয় এবং অন্তও তাহাদের 
এড়ায় নাই। তাহাদের ধারণা, চন্দ্রের শ্রী সুযু এবং 
নক্ষআাদি তাহাদের ছেলে-মেয়ে । তাহারা বলে যে, যখন উত্তর-পূর্ব হইতে ঝড়- 
বঞ্ধা আরস্ভ হয় তখন তাহার সঙ্গে থাকে “বিল্কু” নামে এক অপদেবতা। আর 
যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুুমী বাঁযুর প্রভাবে ঝড় উঠে, তখন তাহার লঙ্গে থাকে 
প্টারাই” অপদদেবতা। আন্দামানীদের বিশ্বাস যে, মৌচাক পোড়াইলে বা নিষিদ্ধ 
খাদ্যার্দি খাইলে এই ছুই অপদ্দেবতা৷ ক্রুদ্ধ হন এবং তখনই ঝড়-বঞ্ধা শুরু হয়। অবশ্য 
ক্রমশঃ এই সকল অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তন দেখ! দিতেছে । 
আন্বামানীদের নাচগান (10810 & 88765 01 (109 48100877870699) 5. 
আন্দামানীরা নাচগানে বিশেষ আনন্দ পায়। ইহাদের প্রধান অথবা সাময়িক 
প্রত্যেক বাসস্থানের মধ্যগ্থলে একটি নাচের খোলা জায়গা! বা! উঠান থাকে । প্রত্যহ 
দিনাস্তে খাদ্য সংগ্রহের পর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার1 দিনের প্রধান ভোজ 
উজানে বা লারিয়া নাচগানে মাতিয়! উঠে | নাচগানই তাহান্দের অবসর 
বিনোদনের একমাত্র উপায় । তাহাদের সকল প্রকার উত্সব এবং, 
পর্ব শেষ হয় নাচগানের মাধামে। কোন অতিথি-অত্যাগতকেও তাহার! অত্যর্থন। 
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জানায় নাচ-গান করিয়া । কোন কোন লময় দেখ যায়, ছই দলের মধ্যে বিবাদের 
পর যখন আবার মিলন ঘটে তখন অফুরস্ত উল্লাম ও নাচ-গানের ভিতর দিয়া 
তাহারা এই ষিলন-উৎসব উদ্যাপন করে। ইহাদের নাচ-গানের সহিত কোন 
প্রকার বাগ্চের ব্যবস্থা থাকে না। হাতে তালি দিয়া অথব! উরুদেশ চাপড়াইয়! 
ইহারা নাচ-গানের তাল ঠিক রাখে । মেয়ে-পুরুষ একজে বৃত্বাকাঁরে নাচিতে থাকে 
আর এই বৃত্তের মধ্যে আবার একজন ঘুরিয়৷ খুরিয়া নাচে। নকলেই বৃত্তের 
মধ্াস্থিত লোকটির দিকে মুখ করিয়া হাতে তালি দিয়! অথব]1 উরুদেশ চাপড়াইয়া 
তাল রাখে ও সেই সঙ্গে নাচে । এই নাচে নানারকম অঙ্গভঙ্গি ও লম্ফ-বম্প প্রয়োজন 
হয়। আন্দামানীদের নাচের গানগুলি প্রধানত জীবজন্ত-শিকার, মৎস্ত-শিকার ও 
ফলমূল আহরণ-সংক্রাস্ত । ইহাদের নাচ-গান প্রায়ই বিশেষ শ্রমসাঁধ্য , তাই লাচ- 
গানের মাঝে মাঝে তাহার! কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লয়। নাচ-গানের সময় 
মেয়ে-পুরুষ উভয়ই লতা৷ এবং কাঠির মাল! গলায় ও কোমরে পরিয়া থাকে এবং 
গায়ে-মুখে মাটি অথবা রং মাথে। কখনও বা নাচের সময় 
তাহারা গাছের আশে ছোট ছোট ঝিচ্নক বাঁধিয়া কোমরে 
ঝূলাইয়া লয়। কোন কোন সময় তাহার] তীর-ধন্ুক ও বর্শা লইয়াও নাচিয়। 
থাকে । তাঁহাদের নাচের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, তাহাঁবা নাচিবার কালে 
কিছুটা] সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া যায় আবার কিছুটা পিছাইয়া আমে । কোন 
সময় আবার মেয়ে-পুরুষ ছুই সারিতে সামনা-সামনি দীড়াইয়! নাচে । এইভাবে 
নাচ-গাঁনের মাধ্যমেই তাহারা আনন্দ-উল্লাধ প্রকাঁশ করে এবং জীবনকে আনন্দ- 
মুখর করিয়া তোলে । 


নাচশ্গানে সাজ-সঙ্জা 
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পুরাকালের জনসমষ্টির এবং বর্তমানের কতকগুলি অবণ্যবাসী জনসমষ্টির খাদা-আহরণের পদ্ধতি 
বর্ণনা কর। 


2. 37595 05507219৩ 006 £5০%7015108] 16500755০01 075 47038320872 18157809, 
আন্দামান দ্বীপপুঞ্লের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
5, ০ 00 05৩ 47/0810097996 পাপা 00 15071008200. 25108 2 
আন্দামানীর! কিরূপে বন্তজস্ত এবং মৎন্য শিকার করিয়া! থাকে ? 
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আলন্দামানীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


1059000৩006 17008588750 86009705178 01 0125 7097091199৩, 
আন্দামানীদের গৃহ এবং বসবাসের বর্ণন। দাও । 
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আন্দামানীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্ের বর্ণন] দাও । 
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আন্দামানীর! কিভাবে পারিবারিক এবং দলগত জীবন যাপন করে? 
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আন্দামানীদের ধর্ম এবং নাচ-গানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 
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মানুষ যখন প্রথম বুঝিতে পারিল যে, জীবজন্তকে পৌষ মানাইয়! নিজেদের 
কার্ধে ব্যবহার করা সম্ভব, তখন ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বন্যপশ্ুকে 
পোষ মানাইবার চেষ্টা শুরু হইল। জীবজস্ককে পোষ মানাইয়া 
মানুষ জীবনযাত্রার আর এক নৃতন অধ্যায়ে আসিয়া পৌছাইল। 
পালিত পশ্তগুলি কেবলমাত্র মানুষের শিকারের সহায়তা করিল না, এগুলির ছুধ ও 
মাংস মানুষের পানীয় ও খাস্তরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কালক্রমে গৃহপালিত 
পশু নানাবিষয়ে মান্থষের নিকট অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ইহারা মাহ্ুষের খাস্য 
এবং পানীয়ের সংস্থান কর! ভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন করিত, পোশাকের 
উপাদান যোগাইত, শ্রমের লাঘব করিত ও প্রহরীর কাজ করিত। পন্তপালন 
শুরু হওয়ার ফলে মানুষ খাছ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল। পূর্বে সবসময় খাস 
সম্বন্ধে তাহার! এতটা নিশ্চিন্ত ছিল ন!। 


কুকুর মানুষের সর্বপ্রথম গৃহপালিত জন্ত। আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বন্ধ আদিবালী 
কর্তৃক কুকুর ব্যবহৃত হয়। এস্কিমো, অস্ট্রেলিয়ার আর্দিবাসী 
এমন কি আরও দূর-দূরাস্তরের দ্বীপবাসীরাও কুকুর ব্যবহার 
করিয়া থাকে । কেবলমাত্র টাসমানিয়ার আদিবাসী ছাড়া সকলকেই কুকুর পুধিতে 
দেখা যায়। কুকুর প্রধানত শিকারের কার্ধে এবং প্রহরীরূপে ব্যবহৃত হয়। 
অবশ্য কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীর্দিগকে কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে দেখা 
যায়। পলিনেশিয়! এবং পেরু অঞ্চলের আদিবামিগণ কুকুরের মাংস খুব পছন্দ 
করে। আসামে আঙ্গামী নাগারাও কুকুরের মাং খাইয়া! থাকে । 
জনসমগ্ি যখন বন্থপ্রকার এবং প্রচুর সংখ্যক জীবজস্তকে তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে 
আনিল, তখন তাহাদের প্রধান সমন্তা হইল সেগুলিকে রক্ষা কর! এবং চরাইবার 
ব্যবস্থা করা। গরু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, হরিণ, ঘোড়া ইত্যাদি 
নিন বনহুরকমের গৃহপালিত জীবজন্ত ক্রমশঃ যখন সংখ্যায় বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল তখন প্রয়োজন হইল প্রচুর পরিমাণে ঘাম ও গাছের পাতার। 


গৃহপালিত পশু 


গৃহপালিত কুকুর 


৩৬ মানব সমাজের কথা 


এন্ন্য বিস্তীর্ণ পশুচারণ ভূমির প্রয়োজন হইল। পশুচারণের প্রয়োজনেই পশ্তু- 
পালক জনসমাজ বহুসংখ্যক গৃহপালিত জীবজত্ত লইয়া প্রাস্তরের পর প্রান্তর পার 
হইয়৷ যাইত। কারণ, একস্থানের ঘাস ও গাছের পাতা৷ শেষ হইয়! গেলে তাহাদিগকে 
বাধ্য হুইয়! নূতন কোন শ্তামল তৃণক্ষেত্রের সন্ধানে অন্ত্র যাইতে হইত । 


পশ্তচারণকারী জনসমগ্িকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা-+যাযাবর জনসমটি 

ছইশ্রেণীর পণ্ুচারণ-. এবং স্থিতিশীল জনসমষ্টি। যাযাবর জনসমষ্টির কোন নি্দি 

কারী জনসম ভূমিখণ্ড নাই। ইহারা একটি ভূমিখণ্ডের উপর বেশী দিন থাকে 

না। একস্থানের তৃণলতা ও গাছের পাতা শেষ ছইয়া গেলে 

তাহার] অন্তব্র চলিয়! যায়। স্থিতিশীল পশুচারণকারী জনসমগ্টির নির্দিষ্ট পশুচারণ 

ক্ষেত্র থাকে । পশুচারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার] চাষবাঁস করিয়া কিছু ফসলও উৎপাদন 
করিয়া থাকে । ইহারা কেবলমাত্র গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভরশীল নহে। 


আলমোড়। অঞ্চল বা হিমালয়ের দক্ষিশ-নিন্দ উপত্যকার কৃষকগণ 
এবং কৃষিকার্য (1189 9770679 8780 6116 17886078] 090716 01 (119 
ঠা 01115 ৫ 6861 800৩008৩ ) হ হিমীলয় গিরিশ্রেণীর দক্ষিণের 
অঞ্চলগুলিকে হিমালয়ের নিম্ববর্তী অঞ্চল অথবা আলমোড়া অঞ্চল বল! হয়। এই 
অঞ্চলগুলি বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পর্বতশিখর এবং উপত্যকায় পরিপূর্ণ । 
বিমা মণ নিম এ সব পর্বতশিখর ক্রমশ: তুযারাচ্ছাদিত পর্বতশ্িখরের সহিত 
উপতাকা! মিশিয়া গিয়াছে । প্রত্যেক উপত্যকার উপর দ্বিয়! খর্ম্রোতা 
এক একটি নদী প্রবাহিত । ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নদদীগুলি আবার গঙ্গার 
সহিত মিলিত্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলগুলি প্রধানত: ওক, পাইন এবং রডোড্রেগুন 
বৃক্ষের ঘন বনে পরিপূর্ণ । এই সকল ক্ষুত্র নদীর অববাহিকা অঞ্চলগুলি বিস্তীর্ণ ও 
উন্মুক্ত বনহীন উর্ধর ভূমিখণ্ডে পূর্ণ। অবশ্ব কোন কোন স্বানে নদীর তীর হইতে 
স্থ-উচ্চ গিরিশ্রেণী প্রাচীরের মত উঠিয়া! গিয়াছে । 


যেসব অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ রৌন্র লাগে এবং প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া 
যায় সেই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্য অতি নুষ্ভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু পার্বত্য- 
অঞ্চলে কোথাও একগ্রাস্ত হইত অপরপ্রাস্ত পর্যস্ত একটান। কৃষিকার্ধ সম্ভর হয় না। 
এই কারণে হিমালয়ের দৃক্ষিপ-নিববর্তী অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড কৃষিক্ষে্র 

মত ষেখা ঘাস্ব। হধ্যবর্তী স্থানগুলি ঘন অবণ্যক্থার] আবৃত, নীরস 
পর্বতশিখর দ্বারা অধিক্কৃত। নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়! পর্বতশিখবের পাদদেশ 


পশুচারশ-ভিত্তিক জীবনযাত্রা ৩৭ 


পর্বস্ত সমতলখণ্ডে কৃষিকার্ধ সহজেই, পরিচালিত হইয়া! থাকে । যেসকল অঞ্চলে 
বনসংখ্যা অধিক, সেই সকল স্থানে পর্বতের গাজর পর্যস্ত যতদূর সম্ভব রুষিক্ষেত্র 
বিস্তৃত থাকে । যেসকল পর্বতগাত্র বেশ ঢালু সেগুলির গাত্রের স্তরে স্তরে কৃষিক্ষেব্র 
দেখা যায়। কৃষিকার্য জলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল । এজন্য নদী-তীরবর্তী 
কৃষিক্ষে্রগুলিতে পর্বতগাত্রের কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা অধিকতর ফসল উৎপন্ন হইয়। 
থাকে । নদী-তীরবর্তী অঞ্চলগুলি বহুসময় নদীর জলে প্লাবিত হইয়৷ আপনা হইতেই 
জলসিক্ত হয়। উপযুক্ত নৌদ্দ্র-তাপ লাগিলেই এই সকল অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমীণ 
ফসল জন্িয়া থাকে । আলমোড়া অঞ্চলে জনসংখ্যা নির্ভর করে উর্বর ভূমিখস্ডের 
উপর । গ্রামগুলি মালার মত দেখা যায়। এক এক অঞ্চলে কতকগুলি গ্রাম 
একজ্রে সন্গিবিষ্ট থাকে । এই সকল গ্রামের গ্রামবাণী একই শ্রেণীর উপজাতি। 
গ্রাযগুলি নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়৷ পর পর অবস্থিত । 


এই সকল অঞ্চলকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা--(১) উপরের অরণ্য 
রানার এবং পশ্ুচারণ ক্ষেত্র) (২) মধ্যভাগের শুষ্ক এবং স্তরীভূত ভূমি- 
তিনটি ভাগ খণ্ড এবং (৩) নদ্দী-তীরবর্তী উর্বর ভূমিখণ্ড। এখানকার বেশীর / 
ভাগ কৃষিক্ষেত্র সমূদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০*--৫০** ফুট উ*চু। অবস্ত 
কোন কোন জায়গায় ৭০** ফুট উধ্রেও কৃষিক্ষেত্র দেখা যাঁয়। ৫০** ফুটের উপর 
হইতে ফসল উত্পাদন ক্রমশঃ কমিতে থাকে । 


পার্বত্য-অঞ্চলে কৃষিকার্ধ অত্যন্ত শ্রমসাঁধ্য, বিভিন্ন গ্রামসমষ্টির কৃষিপদ্ধতির মধো 

পার্থক্য দেখা যায় । ফসল-উৎপাদনে সব সময় লক্ষ্য রাখিতে 

হয় একপ্রকার আগাছা কাটাগাছ যাহাতে না জন্মীয়। 

সমতলক্ষেত্র হইতে ইহাদের কৃষিপদ্ধতি কয়েকটি বিষয়ে পৃথক | ইহা! ভিন্ন পর্বত- 

গাত্রের ধস, বন্তজন্তর উৎপাত এবং মানুষ ও পশুর মডক অনেক সময়ে এই অঞ্চলের 
₹ষিকার্ধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। 


ইওরোঁপ মহাদেশের বলকান, আল্পস্‌ ও পিরেনীজ পার্বত্য-অঞ্চলসমূহের অধি- 
বলকান, আক্সস, বাপীদের মত হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় উপত্যকার অধিবাসিগণ 
পিরেনীজ পার্বতা-  অর্ধ-যাঁঘাবর জীবন যাপন করে। নির্দিষ্ট সময়ে স্থান পরিবর্তন 
অধিবাসীদের ইহাদের বৈশিষ্ট্য । খতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার! প্রধান 
খীগবান বাসস্থান সামগ্রিকভাবে ত্যাগ করিয়া অন্তর চলিয়1 যায় । অবশ্ঠ 
: ইহারা প্রধান বাসস্থান একেবারে ত্যাগ করিয়া! যায় না। কৃষিকার্ধের সময় তাহার! 


কৃষিকার্যের এন্গবিধ! 


৮ মানব সমাজের কথা 


গ্রামেই বাস করে, তারপর পশুচারণের জন্য তাহার! বাহির হইক়্া পড়ে । পশুচারণ- 
ক্ষেত্রে পশুখান্ের প্রাচুর্য বা অপ্রাচুর্ধের উপর তাহাদের যাযাবর 

হিমালয়ের 

দক্ষিণ-নিয় উপত্যকার জীবন যাঁপন নির্ভর করে। তৃণ, লতা, পাতা প্রস্তুতি প্রচুর 

টা পরিমাণে জন্সিলে তাহার একই স্থানে বসবাঁ করিতে পারে 
নতুব! তাহার্দিগকে অন্ধত্র যাইতে হয়। 


হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় অঞ্চলের অধিবাসিগণ রৃষিকার্ষয ও পশুচারণ করিয়া জীবন 
কা গে: ধারণ করে। প্রায় প্রত্যেক গ্রীমবাশীই এই ছুই কার্ধে অভ্যন্ত। 
পণ্ডচারণ কোথাও কোথাও কৃষি এবং পশ্তচারণের কাঁজ একসঙ্গে 
চলিতে দেখা যায়। যেনকল স্থানে জনসংখা। অধিক সেই 
সকল স্থানে একদল লোক গ্রামে থাকিয়! এই ক্ৃষিকার্ধ পরিচালনা করে এবং একদল 
লোক পশ্ুচারণে বাহির হইয়া যায়। এই সকল অঞ্চলের কৃষিকার্ধই হুইল প্রধান 
উপজীবিকা। অবশ্বা কোন কোন স্থানে পশ্চারণ প্রধান এবং কৃষিকার্ধ 
আনুষঙ্গিক উপজীবিক1 হিসাবে প্রচলিত । 


উচ্চ পর্বতগাত্রে কষিকার্ষের পদ্ধতি এবং সবঞ্তাম অতি সাধারণ। অতি অল্প 
স্থানেই সাধারণ লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। মই, কোদাল প্রভৃতির প্রচলন খুব অল্পই দেখা 
যায়। পর্বতগাজে চাষের জন্য একপ্রকার বিশেষ ধরনের লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। 
একখানি বাক! লোহার সহিত কাঠ লাগান থাকে । ইহা'স্ত্রী- 
পুরুষ উভয়েই চাঁলাইতে পারে। যখন মান্ষে এই জাতীয় 
লাঙ্গল টানে তখন তাহাদের কোমরে দি দিয়া এ যন্ত্রটি বাধিয়! দেওয়! হয় এবং 
একজন লোক পিছনে যন্ত্রটিব হাতল ধরিয়া! থাকে । সম্মখের লোকটি একখানি 
লাঠির উপর ভর করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । কোন কোন সময়" 
গরু অথবা চম্রী গরু দিয়! জমি চাষ করা হয়। 


নিন উপত্যকায় অর্ধেক খোল! ছুরি দেখিতে যেমন ঠিক সেই আকৃতির এক- 
প্রকার লাঙ্গলও ব্যবহৃত হয়। ইহা আকারে খুব ছোট, কারণ এই অঞ্চলের 
পশ্তগুলিও আকারে ছোট। কান্তে এই অঞ্চলের সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। “বারা 
নাত নামে এক প্রকার বৃহৎ কান্তেও দেখা যায়। ইহার দ্বারা মাঠের 
কৃষিকার্ধের ধগ্্পাতি 'কীটাধুক্ত আগাছা কাটা হয় এবং বড় বড় বৃক্ষের ডালপালা 
কটা হয়। ইছ] প্রধানত পুরুষেরাই ব্যবহার করিম! থাকে । 

ইছ! ছাড়া, আরও ছুই-এক প্রকার অস্ত্র কষিকার্ধে ব্যবহৃত হয়। কৃষকের! বৃষ্টির সময় 


কৃষিকার্ষে যন্ত্রপাতি 


পশ্তচারণ-ভিত্বিক জীবনযান্া ৩৯ 


চত্তর” ও “টোপো” নামে ছুই প্রকার পাতার ছাতা ব্যবহার করে। বন্প্রকার লাঠি 
এবং দড়িও কৃষিকার্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
হিমালয়ের দক্ষিণ-উপত্যকায় বহু অঞ্চলে জলল্লোতের দাহায্যে চাঁক৷ ঘুরাইয়া 
গম পেষাই-এর কাজ কর! হয়। খরন্রোত পাহাড়ী নদীর জলে একখানি চাক! 
রাখিয়া! দেঁওয়। হয় এবং উহার সহিত একখানি লম্ষা লোহার বা কাঠের ডাগু 
লাগান থাকে । জলম্রোতে যখন চাকাখানি ঘুরিতে থাকে তখন 
রা সঙ্গে সঙ্গে এই ভাগ্াটিও ঘুরিতে থাকে ।. এই ভাগাটির একদিক 
একটি পাথরের গর্ভের মধ্ো প্রবেশ করানো থাকে । পাথরের 
গর্তের মধো ভাগুাটি যখন ঘুরিতে থাকে তখন তাহাতে গম পেষাই কর] চলে । 
অনেক সময় দুইখানি পাথরের যাঁতা ঘুরাইয়া আট! প্রস্তুত কর! হয়। জলম্বোতের 
সাহাযো চালিত চারিপ্রকার কারখানা দ্বেখা যায়। প্রথমত, যেসব কারখান৷ 
নিতাবহ নদীন্লোতের সাহাযো চাঁক! ঘুরাইয়া! চালান হয়, তাহাকে সাধারণ কল 
বলে। দ্বিতীয়ত, যখন একখানি দণ্ডের লাহায্যে ছুইটি কল চলে 
জলম্বোত-চালিত চারি 
প্রকার কারখানা তখন তাহাকে জোড়া কল বলে। তৃতীয়ত, যখন একটি জল- 
নোতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া! দুইটি কল চালান হয়, তখন 
তাহাকেও জোড়া কল বলে। চতুর্থত, যে সব জলন্মোত সাময়িক, সেই পৰ 
জলম্রোতের সাহাঁষ্যে চালিত কারখানাগুলিকে সাময়িক কারখানা বলে। এই 
প্রকার কল কেবলমাত্র হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয় উপত্যকায় দেখা যায়। 
এই সব অঞ্চলে শীত অত্যধিক, তাই লোকের জামা-কাঁপড়ের পরিমাণ বেশী । 
পশুর লোম হইতে পশমের স্ৃতা প্রস্তত হয় এবং তাহীরই জামা- 
কাপভ কৃষকের ব্যবহার করিয়া! থাকে । 
এই সব অঞ্চলের অধিবালীদের প্রধান খাগ্য গমজাতীয় ফসল ছাড়া আরও 
কয়েক প্রকার ফসল বাণিজ্যের জন্য চাষ করা হয়। ইহার মধ্যে আলু হইল প্রধান । 
১৮৪৩ গ্রীষ্টান্দে প্রথম আলুর চাষ এখানে আরম্ভ হয়। কিন্ত 
অতি অল্নকালের মধ্যেই ইহার চাষ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছে এবং উৎপন্ন ফসল বহু অঞ্চলে রধানি হইতেছে । আলুর চাষ প্রধানত 
ওক গাছের নীচের ঢালু জমিতে ভাল হয়। কারণ, পেখানে গাছের প্রচ্র 
গাত1 পটি্লা সারের কাজ করে। আলুর চাষ বর্ধার প্রারভ্তে শুরু হয় এবং বর্ষার 
মাঝামাঝি ফসল পাওয়া যায়। 
এই সব অঞ্চলে দুইবার কমল উৎপন্ন হয়। প্রথমত, বর্ধাকালীণ ফসন-ইছাঁকে 


পোশাক-পরিচ্ছদ 


'বিভিন্ন ফসল 


৪৩ মানব লমাজের কথা! 


খারিফ. ফসল বলে। এই ফসলে কোন জলসেচের প্রয়োজন হয় না। এই ফসল 
বর্ধার শেষে কাট! হয়। দ্বিতীয়ত, শীতকালীন ফলল, ইহাকে 
রবিশস্ত বলে। ইহাতে প্রচুর জললেচের প্রয়োজন হয় । অতএব 
যে সব অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে সেখানেই ইছা উৎপন্ন 
হয়। শীতকালে আর নি্নভূমিতেও আলুর চাষ করা হয়। 
চাষের পদ্ধতি মাটির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে 
কোন চাষের প্রয়োজন হয় না। “হো” জাতীয় লাঙ্গল কোন 
বারাটা কোন স্থানে ব্যবহৃত হয়। আদা, হেম্প ( গাঁজ। ), চা, ইচ্ষু, 
তৈলবীজ, শাঁক-দবজি এবং নানারকম ফল আধুনিক যুগে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হইতেছে। 


বৎসরে দুইধার 
ফসল উৎপাদন 


এই সব অঞ্চলে কৃষিকার্ধ পুরুষদের দ্বারা আর ফলল-কর্তন 
৮55 মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হয়। এইভাবে কৃষিকার্ধ মেয়ে- 
পুরুষ উভয়ের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। 

আলমোড়া অঞ্চলে ব। হিমাজায়ের দক্ষিণ-নিম্্ উপত্যকায় পশুপালন 
এবং পঙচারণের বৈশিষ্ট্য (01888066118 6558 01 615 7১886০0181 
[7907019 01 481171015০0. 7,067 9000791 1017118185 928 1066107 ) £ 
আল্পস্‌ এবং পিরেনীজ পর্বতমালার অধিবাসীদের মত হিমালয়ের দক্ষিণ-নিয়বর্তী 
অঞ্চলের অধিবাঁপীদেব মধ্যে পশুচারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 
হিমালয়ের পাদদেশে গৃহপালিত পশ্তগুলিকে বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন পশুচীরণ- 
ক্ষেত্রে স্থানাস্তরিত কর! হয়। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য এইরপ স্থানাস্তরের 
ব্যবস্থা অবলঘ্িত হইয়া থাকে । শীতকালে উপচু পর্বতগাত্রে প্রচণ্ড শীত পড়ে 
এবং পর্বতগাজ্ে তুষারপাতের ফলে তৃণ-লতা্দি প্রায়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া 
থাকে। সেই কারণে শীতকালে উচ্চ পর্ধতগাত্রের পশুচারণ- 
ক্ষেত্রগুলি পরিত্যক্ত হয়। নিম্ব-উপত্যকার উপর গ্রামগুলির 
আশে-পাশেই তখন তাহাদের পশুচারণ সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ থাকে, কারণ তখন 
এই সব অঞ্চলে পশুদিগের খাদ্ঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তদুপরি মানুষের 
খাম্যও কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইহার পরে যখন শীত কমিয়া আসে, কচি ঘাস 
গজাইতে থাকে, পর্ধতগাত্রের গাছে গাছে নৃতন পাতা দেখ! দ্বেয়, তখন পাত্য 
জনসমঠি বওনা হয় উ"চু পাহাড়ে উপরে । এদিকে নিয় উপত্যকার কবস্থাও 
পরিবন্তিত হইয়া যায়, যন্কৃত খান ফুরাইয়া আসে। জলের অভীব দেখা দেয়। 


পণুচারণের বৈশিষ্ট্য 


পশ্ুচারণ-ভিত্তিক জীবনযাত্র। ৪১ 


'উপতাকার নিকটস্থ অরণ্যগুলির মধ্যে পশুচারণ অসম্ভব হইন্া উঠে। পশুচারণক্ষে্ 
পরিবর্তনের আর একটি কারণ ছুর্গম পার্বত্য পথ। উচ্চ তৃণক্ষেত্র হইতে দৈনিক 
পশুখাগ্য বহন করিয়। আনা সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়া উঠে। তাই তাহার! পশুখাক্চ 
বহন করিবার পরিবর্তে পশুগুলিকে স্থানাস্তরিত করে উচ্চ পশুচারণক্ষেত্রে। এদিকে 
গ্রাম্য উপত্যকায় ঘে সামান্ত পরিমাণ তৃণাদি জন্মে, তাহা অতি লাবধানে 
শীতকালের জন্য সংরক্ষিত হয়। 
হিমালয়ের পাদদেশের পশুগুলি সাধারণত আকারে ছোট হইলেও সেগুলি 
অত্যন্ত কর্মঠ এবং কার্ধকরী । ইহার] প্রচণ্ড শীত লহ করিতে 
এবং পাবত্য আবহাওয়ায় চলাফের। করিতে অত্যন্ত । কিন্ত 
ছুপ্ধদানের পক্ষে এগুলি বিশেষ উপযোগী নহে । একটি মহিষ দিনে মান্র এক সের 
পর্যস্ত দুধ দিয়া থাকে । এখানকার জন্তগুলিকে রাত্রে সাধারণত বাসগৃহের খুঁটির 
সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। সম্প্রতি প্রীয় প্রত্যেক জায়গায়ই পশুর জন্য বাসগৃহ 
হইতে অনতিদুরে পৃথক ঘর নিশ্লিত হইতেছে। শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়ে। পশ্তর 
ঘরগুলি যাহাতে গরম থাকে সেজন্য ঘরের চতুর্দিকের বেভায় মাটি লেপিয়া দেওয়া 
হয়। দিনের বেলায় পশুগুলিকে চরাইবার জন্য নিকটস্থ অরণ্যে লইয়া যাওয়া 
হয়। গরু-মহিষগুলিকে প্রায়ই আবামস্থানে রাখা হয়, কারণ দুর্গম পার্বত্যপথে 
গরু, মহিষ সহজে চলিতে পারে না। সেই পথে যাইতে অনেক সময় গরু-মহিষের 
পা পিছলাইয়। যাইয়া! সেগুলি নীচে পিয়! যায়। 
এইসব অঞ্চলে প্রায়ই পশুদের মধ্যে মড়ক লাগিয়! থাকে । মুখ এবং পায়ের 
রোগেই প্রধানত ইহাদের মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে । প্রচণ্ড শীতে 
এইসব রোগের ত্টি হয়। কিন্তু এইসব রোগের প্রতিষেধক 
বা প্রতিরোধের তেমন ব্যবস্থ। নাই, তবে সম্প্রতি টিকা দেওয়ার এবং অন্থস্থ পশ্ডকে 
পৃথকৃভাবে রাখিবার ব্যবস্থা! হইতেছে । সমতলক্ষেত্রের পশ্তর চেয়ে এই অঞ্চলের 
পশুর মৃত্যুর হার অনেক বেশী । 
হিমালয়ের পশুচারণক্ষেত্রগুলি সমূত্রপৃষ্ঠ হইতে আট হাজার হইতে দশ হাজার 
ফুট উর্ধে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলগুলি পশুচারণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী হইয়া উঠে। এজন্ভ চেত্রমাসের মাঝামাঝি পণ্ড- 
পালকের! পশুর দল লইয়া এ সব পশুচারণক্ষেত্রে চলিয়া! যায় । 
অবশ্য সকল অঞ্চলেই পশুচারণক্ষেত্রের জন্য রওনা হইবার সময় এক নহে । সমপের 
'ভারমতা প্রথমত, উপরিস্থিত পশুচারণক্ষেত্রের দুরত্বের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত, 


পশুর পাল 


পশুমড়ক 


পঞুচারণক্ষেত্র 


৪২. মানব সমাজের কথা 


গ্রাম এলাকায় পশুখান্ের আমদানির উপরও নির্ভর করে। তৃতীয়ত, রাখালের 
সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যেসকল অঞ্চলে ভাল চাষের ব্যবস্থা আছে, সেই 
সকল অঞ্চলে রাখাল পাওয়া বড়ই কঠিন। এজন্ত নিজেদের চাষবাস সারিয়! 
চাষীর! পণ্ড লইয়া ক্ষেত্রান্তরে গমন করে । 
পঙুচারণের জন্য ক্জোস্তরে বাজ (968501851 711075610 ছা161। 
৪6) এই সব জনসমষ্টির পশ্তচারকর্দল বৎসরের বিভিন্ন সময়ে .পশুচারণের 
জন্য পর্বতের উচ্চগাত্রে গিয়া থাকে। প্রথম দল চৈত্রমীসের মাঝামাঝি নিকটস্থ 
পশ্চারণক্ষেত্রে বওন! হইয়া যায় এবং বর্ষা আরম্ভ! হইবার পূর্বে 
বিভিন্ন খতুতে 
পশুচারণক্ষেত্রে যাত্রা নিজেদের আবাসস্থানে ফিরিয়। আসে । কারণ, এই সময় গম 
চাষের জন্য লোকের এবং পশুর প্রয়োজন হয়। 'একমাস এই 
সব অঞ্চলে চাষবাসের পর আবার তাহার! আধাঢ় মাসে পশ্চারণক্ষেত্রের জন্য 
রওন। হয়। তখন খারিফ. শস্য বোন! শেষ হইয়া যায় এবং পর্বতগাত্রে পুনরায় 
ঘাস জন্সিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে তাহারা বহুদূরে অগ্রসর হইয়া যায় এবং 
বহুদিন পর্যস্ত উপরিস্থিত পশ্ডচারণক্ষেত্রে থাকে । বর্ধার বৃষ্টিপাতের ফলে যখন 
তাহাদের গ্রামগুলির আশে-পাশে তৃণলতা৷ গজাইয়! উঠে তখন শ্রাবণ মানের শেষের 
দিকে অথব! ভান্র মাসের প্রথম দিকে তাহার! ফিরিয়া আমে। তৃতীয় যাত্রা সক 
হয় আশ্বিনের প্রথমে । এই লময় কৃষিকার্ধের জন্য আর লোকের প্রয়োজন হয় না। 
এই লময় দিকে দিকে তৃণ-লতাদির প্রাচ্য দেখা দেয়। খারিফ,. শম্ত কাটিবার কিছু 
পূর্বে তাহারা নামিয়া আসে। যখন শস্য কাটার কাঁজ শেষ হইয়! যায় তখন 
তাহাদের চতুর্থ যাত্রা আরম্ভ হয়। ইহা৷ আশ্বিনের শেষের দিকেই হইয়? থাকে। 
ইহাই তাহাদের শেষ যাত্রা, কারণ ইহার কিছুকাল পরেই পশুচারণক্ষেত্রগুলিতে 
প্রচণ্ড শীন্লু “পড়িতে থাকে । চতুর্থ যাত্রায় তাহারা পনর দিনের বেশী উপরে 
পশুচারণক্ষেত্রে অবস্থান করিতে পারে না। 
পল্তচারণের জন্য এইভাবে বৎসরে চারিবার বাহিরে যাওয়া সকল গ্রামের 
অধিবাসীদের পক্ষে প্রয়োজন হয় না। যেনব গ্রামসমষ্টির প্রচুর লোকবল আছে, 
চারা রনি তাহাদের একটি দল পশুগুলিকে লইয়! চৈত্র মাসেই উচ্চ পর্বত- 
চারিবার খারা. গাজের পশুচারণক্ষেত্রগুলিতে চলিয়া যায় এবং মাসের পর মাস 
| পশুচাবণক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া শীত আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্রিয়া আসে। এই সবল বহুদূর পর্যস্ত পশ্ুগুপিকে. লইয়া চলিয়া! যায়।. তখন 
পশ্তচীরণক্ষেতগুলি হইতে তাহাদের গ্রামে ফিরিতে বহুধিন লাগে। প্রধানত, দেখ! 


পশুচারণ-ভিত্বিক জীবনযাজ ৪৬ 


যায় দানাপুরের চাকুরী গ্রামসমষি এবং গাড়োয়ালের ছুদাতোলি গ্রামসমষ্টি পশুপাল 
লইয়া বহু উপরে উঠিয়া যায়, এমন কি বরফে ঢাক] পর্বতশঙ্ষ পর্বস্ত চলিয়। 
যায়। 

যাত্রার পূর্বে গ্রামবাসীর] পূজা-পার্ণ করিয়1 তাহাদের বিদায় দেয়। তখন 
তাহার! ধীরে ধীরে দুর্গম পর্বতের গাত্র বাছিয়৷ উপবে উঠিয়া চলে । কত নদী, কত 
যার উচু-নীচু পথ পার হইয়া পশুপালকেরা অগ্রসর হয়। ইহাদের 
পশুপালকদল যাত্রার গতি নির্ভর করে তাহাদের সঙ্গের বিভিন্ন জাতীয় পক্তর 

উপরে । কেবলমাত্র নবল ও কষ্টসহিষু স্রীলোক ও পুরুষেরা-ই 

পশুচারণের জন্য গিয়া থাকে । বৃদ্ধের দল, শিশ্ব, সন্তানসম্ভবা নাৰী এবং ছোট 
ছোট শিশুর মায়ের] থাকে গ্রামে । দলে পুরুষেবাই থাকে বেশীর ভাগ, ইহাদের 
প্রধান ছুইটি কাজ হইল পশুপালন এবং সাময়িক আবাপ-নির্মাণ । অবশ্ঠ তাহার! 
অবসর সময়ে কাঠের ভ্্ব্যাদিও তৈয়ার করিয়া থাকে । রান্না-বান্না, ঘর-গৃহস্থালীর 
কাজ, পশুর পরিচর্ধা এবং পণ্ডর জন্য ঘাস কাটিয়া আন! হইল শ্ত্রীলোকদের কাজ । 

যখন উচ্চ পরতগান্বে পশুচারণ চলিতে থাকে, তখন মাঝে মাঝে গ্রাম হইতে 
আরও লোক আসিয়। পশুপালকর্দিগকে সাহায্য করে । আবার যেখানে পশুচারণ- 
ক্ষেত্র গ্রামের নিকটেই অবস্থিত থাকে সেখানে গ্রাম হইতেই পশুপালকদের জন্য 
থাগ্য প্রেরণ করা হয়। 

হিমালয়ের দক্ষিণ-নিন্প উপত্যকাবাসীর সাময়িক বাসস্থান 
(001907975 81161658 01 6115 10601916০01 4 177)018 762160 0] হ,0 91 
908101151শ 18155 91 618৩ 17110819585 ) ১ পশুপালকদদল পশুচারণক্ষেত্রে 
উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম তাঁহাদের সাময়িক আস্তানা নির্মাণ 
করে এবং তাহারা একটি যৌথ পরিবারের মত একত্রে বসবাস 
করে। সমগ্র গ্রামবাশীদের একত্রে একটি পশ্তচারণক্ষেত্র থাকে । ইহারই ঠিক 
ঘধ্যস্থলে একটি ঘমতল স্থানে তাহাদের পশুচারণের সরঞ্াম রাখা হয়। এক একটি 
গ্রামের পশ্ুচারকদল তাহাদের বাসস্থান পাশাপাশি নির্মাণ করে । গাছের ভাল, ছড় 
অথবা কাঠ দিয়! তাহারা ঘরগুলি তৈয়ার করে। কুটিরগুলি আট হইতে দশ ফুট 
পর্যস্ত উচু করা হয়। দরজাগুলি খুবই ছোট রাখ! হয় যাহাতে হিং জন্ত সহজে 
প্রবেশ করিতে না পারে । ইহারা! বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন ধরনের কুটির নির্মাণ করিয়া 
থাকে। কুটিবুগ্ুলির মধো পশ্তশাঁবকগুলিকেও রাখা হয়। কোন কোন সময় 
আবার যেসব পশুর কচি কচি বাঁচ্চ। থাকে তাহাদেরও রাখ! হয়। নগ্ধ্যাবেলায় 


সামরিক বাসস্থান 


৪৪ মানব সমাজের কথ 


গরু, ভেড়া ইত্যাদি পশুগুলিকে কুটিরের আশেপাশে বীধিয়া রাখা! হয় আর মহিষ- 
গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মহিষগুলিকে সার] রাত্রি ধরিয়া চবিতে দেওয়া হয়, 


কারণ নেকড়ে বাঘ এগুলিকে সহজে মারিতে পারে না। 





হিমালয়ের উপত্যর। অঞ্চলের একটি গ্রাম 


পশ্ডচারণ-ভিত্তিক জীবনযাত্রা ৪৫ 


চারিগ্রকার সাময়িক কুটির দেখিতে পাওয়া যান্স। প্রথমত, সাধারণ কুটির 
ইহাকে খারাফ” বলা হয়। বাঁশ অথবা কাঠ দিয়া এগুলির 
চাল নির্ধাণ করা হয় এবং বাঁশের কঞ্চি কিংবা গাছের ডাল- 
পাল! দিয়! বেড় দেওয়া হয়। গাছের ডাল কাটিয়া খু'টি প্রস্তত 
কর! হয়। খুঁটিগুলি খুব ঘ্বন ঘন বলান হয়। যাহাতে হিং জন্ত আসিয়া ঘরে 
প্রবেশ করিতে না পারে। কোন কোন সময় কাঠ দিয়াও বেড়া দেওয়া হয়। 
দ্বিতীয়ত, তাবুর মত কুটির__ইহাকে 'ঘুঙ্ুটিয়া” বলে। কুটিরের মধ্যস্থলে একটি 
খুঁটি লাগান হয় এবং চাঁরিপাশে কৃত্তীকারে আট-দশটি খুঁটি কেন্দ্রের খু'টির দিকে 
হেলাইয়। রাখা হয়। এই খুটিগুলিকে ডালপাল! দিয়! ঢাঁকিয়! দেওয়া হয়। 
তৃতীয়ত, পিরামিডের আকরুতির কুটির। এগুলি পিরামিডের আকারে নির্যাগ 
করা হয়। এসকল কুটিরের অপরাঁপর বৈশিষ্ট্য 'খারাক্ষ' নামক কুটিরেরই মত। 
চতুর্থত, শীতকালীন কুটির-_ইহাঁতে থাকে কাঠের অথবা পাথরের দেওয়াল। 
দেওয়ালের ফাকগুলি মাটি অথবা গোবর লেপিয়া বন্ধ করিয়া! দেওয়] হয়। 


হিমালয়ের দক্ষিণস্নিন্স উপত্যকাবাসীদের স্থায়ী বাসস্থান (7১৩118- 
7676 ৪8119165701 (186 17601016 01 48111072 7:5807) 017 হৃ,0%97, ৪90061)- 
গা 28185৩01686 17017918588 ) 2 হিমালয়ের দক্ষিণ-নিম় উপত্যকা- 
বালীদের প্রত্যেক পরিবারেরই স্থায়ী বাসস্থানের বন্দোবন্ত 
আছে। কয়েকটি পরিবার লইয়া! একটি গ্রাম, এইবূপ কয়েকটি 
গ্রীম লইয়া একটি গ্রাম্লমষ্টি | প্রধানত, একটি উপত্যকার 
নদীতীর হইতে আরম্ভ করিয়! পর পর গ্রা্গুলি অবস্থিত । এই অঞ্চলে কোথাও 
কোনও বিক্ষিপ্ত গ্রাম নাই । সাধারণত জল এবং উর্বর কৃষিক্ষে ভরের সন্নিকটে গ্রাম- 
গুলি গড়িয়া উঠে। গ্রামের কুটিরগুলি কাঠ, পাথরের দেওয়ালের উপর কাঠের 
অথব1 খড়ের চাল এবং 'বেশীর তাগ ক্ষেত্রে দেওয়ালের গাঁয়ে মাটি অথবা গোবর 
লেপিয়! দেওয়া হয়। এক একটি পরিবারের জন্ত একখানি অথবা ছুইখানি কুটির 
থাকে আর লেগুলির পাশে কয়েকটি কুটির থাকে, কতকগুলি গৃহপালিত পণ্ড রাখিবার 
জন্য। গ্রামসমষ্টির জনসংখ্যাও নিকটস্থ উর্বর ভূমিখণ্ড এবং জলসেচের ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করে। রত 


হিনালর পাব্ভ্য-অঞলের বাজার-হাট ও মেলা ([78175 7৫ 
55565 15 (59 710081জ5জ) 7৩%10788) পার্বত্য হূর্গম পথের জন্ক আলমোড়) 


চারিপ্রকার সামরিক 
কুটির 


উ 
গ্রামসমষ্টি 


৪৬ মানব সমাজের কথ৷ 


অঞ্চলে বাজারের সমন্তা অতি জটিল। এইসব অঞ্চলে দৈনিক বাজার অসম্ভব, 
বলিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে হাট এবং মেল! বসিয়া! থাকে । 
রি বদর হইতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা কোন পর্বদিনে এক-একটি 
বিশেষ স্থানে হাট ধা মেলায় সমবেত হয় এবং সেখানে প্রথমে 
নিজ নিজ উপাস্ত দেবতার স্ততির পর কেনাবেচা করিয়া থাকে । এট ধরনের 
মেলা বা! হাট কয়েক ঘণ্টা হইতে আরম্ভ করিয়! কয়েক দিন পর্বস্ত চালু থাকে, 
তাহার পরে বৎসরের অন্য সময় এ স্থানগুলি সম্পূর্ণ ফীঁক1 থাকিয়া যায়। জনসংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রার্ হইতেছে, তাই হাঁটি এবং মেলার ব্যবস্থাও ফমশঃ বাঁড়িয়া-ই 
চলিয়াছে। পূর্বে কেনা-বেচা মাত্র কয়েকটি ্কেলায় সীমাবদ্ধ থাকিত। কিন্ত 
বর্তমানে বু ক্ষুত্্র ক্ষুদ্র বাজার গডিয়৷ উঠিয়াছে। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা দ্রুত 
বাঁডিয়া চলিয়াছে, ফলে যাতায়াতের পথেযর়ও যেমন উন্নতি হইতেছে, তেমনি 
বিভিন্ন কেন্দ্রের মেলা গুলির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এই অঞ্চলে ছুই প্রকার হাট বা মেলা দেখা যায়-_-একটি সাপ্তাহিক এবং 
অপরটি দ্বি-সাপ্তাহিক। সমতল উন্মুক্ত প্রাস্তরে বিক্রেতাঁগণ ঝুড়িতে করিয়া বন্ধ- 
প্রকার পণ্যন্্রব্য লইয়া! বসে এবং সাময়িকভাবে চালা বাধিয়াও 
দৌঁকান করে। মেয়ে-পুরুষ পাশাপাশি দোকান লইয়া! বসে। 
এই সব মেলায় বহু দুর-দূরাস্তরের পল্লীবাসীর! সমবেত হয়। এই লব বিভিন্ন সময়ের 
বাজারগুলি হাট অথব। মেলার ধরনেই বসিয়া থাকে । কেনাবেচা ছাডা এই 
মেলাগুলিতে ধর্ম-সংক্রান্ত কাজও হইয়া থাকে । প্রায় প্রত্যেক মাসে এক বা 
দুইবার করিয়া! বিভিন্ন কেন্দ্রে হাট বসে। প্রধানত শীতকাঁলে এই সব হাট বা 
মেলা দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ, তখন পল্লীবামীদের মাঠের কাজ অপেক্ষাকৃত 
কম থাকে । এক-একটি মেলায় এক হাজার হুইতে কুডি হাজার লোকের সমাবেশ 
হইয়া থাকে । মেলায় খাছ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিলাস-দ্রবোর : ক্রয়-বিক্রয় 
হুইয়। থাকে । দোকানগুলির পাশে গৃহপালিত পশ্ুরও কেনা-বেঁচা চলে। বেশীর 
ভাগ কেনা-বেচাই জিনিসের বদলে জিনিস দিয়া করা হয়। 
মেলার শেষের দিকে যখন কেনা-বেচ। শেষ হুইয়! আসে এবং পূজা-পার্ণও শেষ 
হইয়! যায়, তখন চলে জনসমষ্টির নাচ-গান এবং ক্ফ,তি। ঢাকের 
হাট বা মেলার বাজনার সঙ্গে গ্রাম্য সঙ্গীত এবং নৃত্যে মৃখখরিত হইয়! উঠে সমস্ত 
জরি মেলাটি। সারািন ধরিয়া চলে কোলাহুল এবং গল্পগুজব। 
মেলাগ্ুলিতে পর্জীবাসী যেন গল্পগুজব করিতেই "সামে। দোঁকানগুলির সামনে 


হাট ব! মেলার দোকান 


পক্জচারণ-ভিত্তিক জীবনযাজ। ৪৭ 


তাহার! দল বাঁধিয়া গল্প করিতে থাকে বা! ঘুরিয়া বেড়ায় । তখন তাহারা কদাচিৎ 
কেনা-্বেচা করে । তাহার] বেশী পরিমাণে মিষ্টান্ন কিনিয়! খায়, কারণ এ লব মিষ্টাঙ্ 
তাহাদের গ্রামে পাওয়া যায় না । মেলায় বু বিদেশী মালও আমদানী হইয়া! থাকে । 
দৌকানের সন্মুথস্থ পথের উপর যখন তাহার] ভিড় করিম! চলে, তখন ঠেলাঠেলিতে 
বেশ একট। হষ্টগোলের হুষ্টি হয়। ইহাতে তাহার] যেন যথেষ্ট আনন্দ পায়। 
এখানে-ওখানে তাড়ি খাওয়া এবং জুয়াখেলাও চলিতে থাকে । জুয়া! খেলিয়' 
পল্লীবাসীরা মেলায় যথেষ্ট পয়সা! নষ্ট করে। বাৎসরিক মেলাগুলিতে যাহাতে 
প্রত্যেক চাধী উপস্থিত হইতে পারে, সেজন্য পূর্ব হইতে এসব অঞ্চলে লাধারণ ছুটি 


ঘোষণা করা হয়। এইরূপ ছুটি দেওয়! তাহাদের ধর্মেরই অঙ্ক বলিয়! বিবেচিত 
হইয়। থাকে । 


11006] (09069110185 
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আদিবাসীদের পগুচারণ-পদ্ধতি বর্ণনা কর। 

2. 30607 059011195 006 12006278150 70890] 07০০1915 01 016 410902%, 101115. 
আলমোড পাব'তা অঞ্চলের কৃষক ও পশুপালক দিগের বর্ণনি। দাও । 

9. 70580105 055 868980128] 21216561010 01 005 17100819581) 069 ৮161) 005 09৮15, 
হিমালয়ের পাবত্য অধিবাসীদিগের বিভিন্ন খতুতে পশুর পাল লইয়া স্থানাস্তর গমনের বর্ণন 
দাও। 

&.. [06501706055 05100907875 81)616628 ঠ00. 06108050৮ ৬1118855 01 0১6 [71000918321 
1011] 010৩8. 
হিমালয়ের পার্বত্য অধিবাসীদিগের সাময়িক বাসন্থান এবং পাকাপাকি গ্রামগুলির বর্ণন। 
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5. 10680195 07৩ 1815 2100. 0800৮ 50876 01 006 13171918057 1001 61065, 


হিমালয়ের পার্বতা অধিবাসীদিগের হাট এবং বাজারের দৃশ্য বর্ণনা কর। 


কলাষিকার্য 
[07 (9) (01) ::4£110016016 ] 


কৃষিকার্ধের আবিষ্কার মভ্যতা-বিকাশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগাস্তকাবী 
পদক্ষেপ। জমিতে নিজেদের ইচ্ছামত উদ্ভিদ উৎপাদন করিবার প্রণালীকে কৃষিকার্ধ 
বলা হয়। নানা উপায়ে জমির উন্নতি সাধন করিয়া প্রচুর 
খাগ্চশস্তয এবং উদ্ভিদ জন্মানই হইল কৃষিকার্ধের আসল উদ্দেশ্য । 
অরণ্যবাসী জনসমঠি সর্বপ্রথম জঙ্গলের কিছু অংশ পরিষ্কার করিয়া তাহাদের 
পছন্দমত শহ্যবীজ ছডাইয়া! দেয়। ইহার পর তাহারা এবিষয়ে কোন নজরই দেয় 
না, তবু তাহারা আশাতীতভাবে ফল পায়। এই প্রকার কৃষিকার্য এখনও বিষুবীয় 
এবং উষ্ণ অঞ্চলের অরণ্যে দেখা! যায়। এমন কি এই ধরনের কৃষিব্যবস্থা কোঁন 
কোন পীর্বত্য এবং শীত প্রধান অঞ্চলেও প্রচলিত আছে। 


সভ্যতা বিকাশের পরবর্তী ধাপ হইল কৃষিকাধে জলসেচের বাবস্থা । কৃষিকার্ষে 
উপযুক্তভাবে জলদেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। নদী, নাল! কিংবা কোন নিকটস্থ জলাশয় হইতে জল 
তুলিয়া কষি-জমিতে ঢালিয়! দেওয়াই ছিল জলপেচের সবপ্রথম 
বাবস্থা। তখন কৃষিক্ষেত্রগুলি নির্বাচিত হইত কোন-না-কোন জলাশয়ের ধারে। 
ইহার পরে মাহুষ বুঝিল যে, জল ধরিয়া রাখিতে পারিলে জলাশয় হইতে দূরবর্তী 
স্থানেও প্রচুর ফল উৎপন্ন করা সম্ভব। এই কারণে মাহুষ কৃপ এবং পুষ্করিণী খনন 
করিতে শিখিল। ইহার পরে তাহারা লক্ষ্য করিল যে, কোন জলাশয় অথবা 
পুক্করিণী হইতে খাল খনন করিতে পাঁরিলে জল-সরবরাহের অধিকতর সুবিধা হয়। 
সেইজন্য জলসেচের ব্যবস্থা! করিবার জন্য মানুষ সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে বাধ্য 
হুইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে আঙগিল শৃঙ্থলা, সম্পত্তিবোধ এবং ক্রমে 
সম্পত্তি-বক্ষার জন্য শাসনব্যবস্থা] । 


মিশর এবং ব্যাবিলনের প্রাচীন লভাতাঁও কৃষিক্ষেত্রে জলমেচের কল্যাথে উদ্ভুত 
হুইয়াছিল। প্রাচীন চীন দেশের কৃষিব্যবস্থায়ও জলসেচের প্রমাঁণ পাওয়া যাঁয়। 


আধুনিক ঘুগে প্রায় মবর্জ কুধিকার্ধে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, বিশেষভাবে 
যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাত অগ্রচুর । 


কৃধিকার্ধের উদ্ভব 


কৃষিকার্ষে জসসেচ 


কবিকার্য ৪৯ 


বুইপাতের দিক দিয়া বিচার করিলে পৃথিবীর অঞ্চলগুলিকে প্রধানত ছু 
ভাগে ভাগ কর! যায়, যথা-_মৌ্থমী বাস্ু-গ্রভাবিত অঞ্চলনমূহ এবং ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চলসমূহ । মৌন্থমী বাস্ু-প্রবাহিত অঞ্চলসমূহে গ্রীক্মকালে বৃষ্টিপাত হয়, কিন্ত 
শীতকালে শু বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে বলিয়। বৃষ্টিপাত হয় 
0155 না। লেজন্য এই সব অঞ্চলে শীতকালে জলসেচের প্রয়োজন 
হয়। অপরদিকে ভূমধ্যসাগরীষ অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত 
হয়, কিন্ত গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সব অঞ্চলে গ্রীক্ষকালে এমনকি 
কোন কোন সময় শীতকালেও জলসেচের প্রয়োজন হয়। কারণ, শীতকালে 
বৃষ্টিপাত হইলেও উহার পরিমাণ অতি কম। 
একই স্থানে কয়েক বনর ফসল ফলিবার পরে জমির উর্বরতা ক্রমশঃ হাস 
পায়। এই কারণে জমির উর্বরতা ঠিক রাখিতে নাঁনাপ্রকাঁর উপায় উদ্ভাবিত 
হইয়াছে । এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল উপায় 
হইল প্রতি পাঁচ-ছয় বৎসর অন্তর অন্তর ছুই বৎসরের জন্য 
জমি অনাবাদী করিয়া অর্থাৎ পতিত ফেলিয়। রাখা । দ্বিতীয়ত, ফসল পরিবর্তনের 
মাধ্যমে অর্থাৎ এক এক বঙ্পর এক এক ধরণের ফপল-উৎপাদন করিলে জমির 
উর্বরতা-শক্তি কতক পরিমাণে ঠিক থাকে । ইহা] ছাড়া, জমিতে সার প্রদ্ধান করিয়। 
উর্বরতা রক্ষা কর1 হয়। শত শত বৎসর কৃষিকার্ধের পর বহু অঞ্চলে জমির 
উর্বরতা শ্বভাবতই কমিয়৷ আসিয়াছে । অতএব প্রায় সর্বত্রই সার-প্রদ্ান করিবার 
প্রয়োজন । 
কৃষি সারকে ছুটি ভাগে ভাগ করা যায় ফথা,_ধাতব এবং জৈব। বন্ুপ্রকার 
ধাতব পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় ধাতব সার, যথা--ফসফেট, নাইদ্রেট, সাল্‌ফেট 
ইত্যার্দি। মাছ, হাঁড, পশুর রক্ত, গোবর ইত্যাদি হইতে যে সার প্রত্তত হয়, 
তাহাকে বলে জৈব সার । 
আধুনিক ষুগে কৃষিকার্য বাণিজ্যের পর্যায়ে আসিয়া! পৌছিয়াছে। অবশ্ঠ স্মদূর 
অনুন্নত অঞ্চলের কবষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি কর! যায় না। কারণ, তাহাতে 
বর যা কৃষিজাত ফসলের দাম অত্যধিক বুদ্ধি পাইয়া থাকে । কৃষিব্াবস্থা 
বিস্তৃত অঞ্লের চাষ উন্নত না হইলে কৃষিজাত ফসল রপ্তানি করিয়া লাভবান 
হওয়া যায় না। কিস্তু যে সকল অঞ্চল কৃধিজাত শ্্রব্য বিদেশে 
রগ্চানি কৰে, সেই সকল অঞ্চলে নান।প্রকার সার বাবহার করিয়া অতিষাত্রায় ফসল 
কলাইরার ব্যবস্থা কর! হয়। কৃষিকার্জের পদ্ধতিকে ছুই ভাগে জাগ করা ধায়, 
8-(১ষ) 


জমির উর্বরতা রক্ষা 


৮৮ মানর লমাজের কথা 


খথ! গভীরভাবে চাষ (1265058155 00161556100,) এবং বিস্তৃত অঞ্চলের চাষ 
(20585708159 20181580102 )। যদি একটি ক্ষুদ্র ভূমিথণ্ডের উপর প্রচুর অর্থ ব্যাক 
করিয়া এবং খুব ভালভাবে চাঁষ করিয়! বেশি ফসল উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হয়, 
তাহাকে গভীর চাষ (10778608155 ০9115861020 ) বলে। নিন্নলিখিত কারণগুলির 
জন্য গভীরভাবে চাষের প্রয়োজন হয় ঃ 

(১) যেসব অঞ্চলের জনসংখ্যা অত্যধিক এবং সেজন্য খাগ্াশস্তের চাহিদা 
থুব বেশি সেই সকল অঞ্চলে অধিকমাত্রায় খাগ্যশন্ত উৎপাদন কৰা 
স্বভাবতই প্রযোজন হয়। 

(২) যে সব অঞ্চল অন্য অঞ্চলের সহিত অর্থ নৈতিক প্রাতিযোগিতায় লিপ্ত সেই 
সকল অঞ্চলেও কুষিজাত কীচামাল প্রভৃতির প্রয়োজন বেশি থাকে, 
সেজন্য কৃষি উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। 

(৩) যে সকল দেশের জমি খুব উর্বর সেই সকল দেশের কৃষিব্যবস্থার 
উন্নয়ন সাধন করিলে কষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করিবার স্থযোগ-স্থবিধা বৃদ্ধি 
পাইবে। 

(৪) যে সব অঞ্চলের পথঘাঁটের বিশেষ স্থবিধা আছে সেই সকল অঞ্চলেও 
কৃষি উন্নয়নের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন হয় । 

অপর দিকে যখন হুল্প অর্থবায়ে বৃহৎ ভূমিথণ্ডে চাষ করা হয়, তখন তাহাকে 

বিস্তৃত অঞ্চলের চাষ (7569081%6 ০01615861070) ) বলে এই পদ্ধতিতে 
সাধারণত সত্তা দরের ফপল উৎপাদন করা হয়। অন্র্বর ভূমি, অস্বাস্থাকর স্থান, 
মক অঞ্চল, রাস্তাঘাটের অস্থবিধা এবং জনসংখ্যার স্বল্পতা থাকিলে বিস্তৃত অঞ্চলের 
চাষই কর! হইয়া থাকে । 

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর কৃষিকার্ধ বিশেষভাবে নির্ভর করে। আঁবহাঁওয়ার 

তারতম্যের জন্য কৃষি-অঞ্চলগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ কর] যায়। প্রথমত, 
মাঝামাঝি পরিমাণ, অর্থাৎ খুব কম নহে আবার খুব বেশিও 
নহে। এইরূপ বৃষ্টিপাত যে সকল অঞ্চলে হইয়া থাকে সে সকল 
অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করিয়াই 
কৃষিকার্ধ পরিচালনা কর! হয়। 

ছিতীয়ত, শুষ্ক অঞচলীয় কৃষিকার্থ সর্বপ্রথম আমেনিক! যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হয়। 

সুজাযাতন যে সব আঞলে ব্সরে ২* ইঞ্চিরও কম বৃটিপাত ছয় এবং জলসেচেন 


ভিন আধলীয় কৃবিকার্থ 


কবিকাধ £১ 


স্থবিধাও নাই, সেই লব অঞ্চলে এই প্রকার কৃষিকার্য দেখা যায়। নিম্ন পদ্ধতিতে 
শুক অঞ্চলীকক কৃষিকার্ধ পরিচালিত হস £ 

(১) কৃষিক্ষেত্রগুলিকে গভীরভাবে চাষ করা হয়। 

(২) কৃষিক্ষেত্রগুলিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া! মাটি দিয়া প্রাচীরের মত 
কর! হয় এবং সেগুলিতে বর্ধার জল রাখ! হয়। এই জল নালা কাটিয়৷ 
কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন ভাগে লইয়া যাইতে পারা যায়। 

(৩) ফসল তুলিবার পূর্বে কষিক্ষেত্র বারবার নিডানো হয়, যাহাতে ক্ষেত্রের 
জলীয় ভাগ রক্ষিত হয় এবং আগাছা জন্মাইতে ন। পারে। 

তৃতীয়ত, জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্ষের ব্যবস্থা আজ প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত 

এবং বহু রকম উপায়ে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 
চালু হইতেছে। প্রধানত শ্বল্প বৃষ্টিপাতের অঞ্চলগুলিতে জলসেচের বিশেষ ব্যবস্থা 
পরিলক্ষিত হয়। 

তিন প্রকার পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে কষিকাধ-পরিচালনার ব্যবস্থা দেখা যায়। 

প্রথম পদ্ধতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষিকার্ধ বল! হয়, কেহ ইহাকে ব্বদেশীয় কুষিকার্ধও বলে। 
ইহাতে কবিজাত পণ্য কেবলমাত্র নিজেদের দেশেই ব্যবন্ৃত হয়। স্থদূর অনুন্নত 
দেশগুলিই এই জাতীয় রুষিকার্ধ পরিচালন করে। দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বল। হয় একক 
ফলল কৃষিকার্ধ। যানবাহনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করিয়' 
সমুক্রপথের সুবিধা হওয়ায় এই প্রকার পদ্ধতির উদ্ভব হুইয়াছে। 
একটি দেশ একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করে এবং উহ] বিদেশে 
বপ্তানি করিস! বিনিময়ে তাহাদের প্রয়োগনীয় ঘাবতীয় জিনিসপত্র আমঘালি করে। 
কিউবায় ইক্ষু এইরূপ একক ফসল। সমস্ত দেশই ইক্ষু চাষ করে এবং উহা বিদেশে 
রপ্তানি করিয়া! তাহাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী আমদানি করে। আবাদী 
কষিকার্ধে একই প্রকার পদ্ধতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার কৃষি" 
কার্ধের কয়েকটি সুবিধা আছে, ঘথা--কৃষিকার্ধ-পরিচালনায় বা কৃষিকার্ষে যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারের বিশেষ হ্থযোগ হয় এবং ক্রমশঃ ফসলের উন্নতিও সাধিত হয়। ইহা 
সাড়া, আনুষঙ্গিক নানা শিল্পেরও উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই সকল স্থবিধা থাকিলেও 
এই প্রক্কার রুদিপন্ধতির বহু অনুবিধাঁও আছে, যথা £ 

(১) আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যব্রব্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি এই নব ফসলের 
মূল্যের উপর খুব প্রভাব বিষ্তার করে। আন্তর্জাতিক বাক্গার মন্দা হইলে 
একক ফমল উৎপাদক দেশগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো বিধবা হই ঘায়। 


তিন প্রকার 
কৃষিকার্ধ 


মানব সমাজের কথা 
(২) কোন দেশই একচেটিয়াভাবে একক ফসল উৎপাদন করিতে পাবে 


চি 


না, কারণ অপরাপর অঞ্চলও একই প্রকার ফসল উৎপাঁধন করিস 


প্রতিযোগিতার হ্যহি করে। 
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পাট ক্ষেত 
€৩) প্রতিযোধিতার ফলে নানাগ্রকার বিকল্প ফসলের উৎপাদন করা একা 


প্রয়োজন হইয়! পড়ে। 


রুষিকার্ধ ৫ও 


(৪) একই প্রকার ফসলের চাঁষে জমির উর্বরাশক্তি ক্রমশঃ হাঁস পায়। 
(8) আমদানি শুন্কের দরুণ রহ সময় এই সকল ফসল আন্তর্জাতিক বাজাবে 
প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে না । 
(৬) সর্বোপরি যুদ্ধবিগ্রহের লময় যখন সমুন্রপথ বিপজ্জনক হইয়! উঠে, তখন 
এই সব ফসল দেশেই পড়িয়া থাকে । বিদেশে প্রেরণের স্থবিধা থাকে 
ন। বলিয়া দ্বেশের লোকের অর্থ নৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়। পড়ে । 
তৃতীয়ত, একক চাষের অস্থবিধার দরুণ বহু দেশ আজকাল নানারকম ফসল 
উৎপাদনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে । ইহাতে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা অনেক 
স্থিতিশীল থাকে । 
দ্ক্ষিণবজের ধান ও পাট ৫০৪৫5 500 3566 5০161556102 17) [১0 তা 
31085]) £ ধান-উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে তাপ এবং জলের প্রয়োজন । অতএব 
যে সব অঞ্চলে গ্রীন্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং যথেষ্ট বোর 
দক্ষিণের ধান লাগে সেই সব অঞ্চলেই প্রচুর ধান জন্মিয়া থাকে । দক্ষিণবঙ্গের 
প্রধান শশ্ত ধান এবং প্রত্যেক জেলাতেই ৬* ভাগের অধিক জমিতে ধান উৎপন্ন 
হয়। দক্ষিণবঙ্গে প্রধানত তিন প্রকারের ধান জন্মিয়া থাকে । 
আমন ধান দক্ষিণবঙ্গের প্রধান শহ্য । ইহা জ্যেষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বর্ষা শুরু 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোপণ করা হয়। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই 
হািন্র প্রকার ধানগাছ বোপণ করা হয়। প্রথমে একটি ক্ষুত্রপরিসর 
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গমিতে বীজ বপন করা হয়, তারণর ধানের চাৰাগুলি প্রায় সাত-মআট ইঞ্চি উঁচু 


৫৪ মানব সমাজের কথ 
হইলে সেগুলিকে তুলিয়া চাষ করা অন্ত ভূমিখণ্ডে রোপন করণ হয়। বর্ধার সঙ্গে 





ধানবীজ বপন 


সঙ্গে আমন ধান বাঁডিতে থাকে এবং শীতের প্রথমে পাকিতে শুরু হয়। মোৌন্মী 
বারিপাঁতের শেষে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে আমন ধান কাট! হয়। 

আউশ ধান অতি সত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । আউশ ধান প্রধানত দক্ষিণবঙ্গে 
কালবৈশাখীর পরেই বপন করা হয় এবং ভাব্র-আশ্বিন মাসে কাট! হয়। এই ধান 
সামান্ত উচু জমিতে বপন করা হয়। ইহা! দক্ষিণবঙ্গের দ্বিতীয় 
০৪ ফসল বলিয়া পরিগণিত। আউশ ধান আমন ধানের তুলনায় 
নিকৃষ্ট । ইহা স্থানীয় অঞ্চলেই ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

বোরো নিকষ্ট শ্রেণীর ধান। এই ধান জলাভূমিতে জন্মিয়া থাকে। যে সকল 
স্থান বর্ধাকালে জলে ভূবিযা যায় ও অগ্রহায়ণ-পৌষ মাদে জল 
প্রা শুকাইয়া! গিয়া যখন সেই সব স্থানের মাটি খুব নরম ও 
আর থাকে তখন বোরো! ধান বপন বা রোপন করিয়া দেওয়া হয়। এই শশ্যও 
স্থানীয় অঞ্চলে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত হয। 

সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশী ধান উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। ইহার আবার বেশির ভাগ দক্ষিণবঙ্গে জন্মিয়া থাকে | 
বঙ্-বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন ধান পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সমগ্র মোট চাহিদা মিটাইতে পাঁবে না, কারণ পূর্ব-পাঁকিস্তান হইতে বনু সংখ্যক 
উদ্বাত্ত পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । ভারত সরকার এবং রাজ্য 
সরকার পশ্চিমবঙ্গে ধানের উত্পাদন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন । 

পূর্ব-পাকিস্তানে সবীধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে । মোট উৎপক্নের 


বোরো ধান 


ধান-উৎপাদন 


কুষিকারধ £$ 


প্রায় ৭০ ভাগ পাট পূর্ব-পাঁকিস্তান উৎপাদন করিয়া থাকে । কিন্তু পশ্চিমবঙক্ষে 
পাট উৎপাদনঃ কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই ভারতের প্রায় নব কয়টি পাঁট 

কল অবস্থিত। কাজেই বঙ্গ-বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাট- 
শিল্পের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়। উঠিয়াঁছিল। এই অবস্থা দেখিয়া! পশ্চিমবঙ্গের 
পর্ব্ই অধিক পরিমীণে পাট-উতপার্দনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতে থাকে । অল্প- 
কালের মধ্যেই পাঁট-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। ভারতের 
কেন্দ্রীয় পাট-উৎপাঁদন লমিতি পাট-উৎপাঁদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । 
দক্ষিণবঙ্ষে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাটের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং উন্নত ধরনের পাটও জন্মিতেছে। নদীবাহিত পলিমাটি যে সকল জমিতে 
আসিয়া পড়ে সেই সকল জমিতে পাট উৎপন্ন হইয়! থাকে । বৈশাখ-জ্যোষ্ট মাসে 
পাট রোপণ কর] হয় এবং তান্র-আশ্বিন মাসে ইহা কাঁটা হয়। পাটের গাছগুলি 
দশ-বারো ফুট উচু হয়। পাঁটের গাছ কাটিয়। জলে দিন কয়েক ধরিয়] পচান হয়, 
তারপর ইহার ছাল ছাড়াইয়া লইতে হয়। এই ছাল জলে ধুইয়া পরিষণাঁর করিয়! 
রৌত্রে শ্ুকাইয়! লইলেই পাট প্রস্তুত হয়। দক্ষিণবঙ্গের মোট কৃষিক্ষেত্রের ১০ ভাগ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে । 


উত্তর-্ভারতের আবাদ এবং বনজ সম্পদ € 1১187686107) 800 50788 
চ68001698 ০01 [্07607610) ]71019 ) $ ভারতের আবাদী ফসলগুলির মধ্যে 
চা হইল প্রধান। পাটের মতই ভারতে উৎপন্ন চায়ের বেশির ভাগ বিদেশে বঞ্চানি 
কর! হয়। অবশ্ঠ ভারত-বিভাগের ফলে ইহা পাটের মত 
ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কারণ, অধিকাংশ চা-বাগানই 
ভারতের সীমার মধ্যে পড়িয়াছে। চাঁউৎপাদনে প্রধান প্রয়োজন হইল প্রচুর 
বৃষ্টিপাত । পর্বতগাত্রে যেখানে বৃষ্টির জল দীড়াইতে পারে না, সেই সব স্থানই চা- 
চাষের প্রধান এবং উত্তম ক্ষেত্র। তাই উত্তর-ভারতের পর্বতগাত্রে বিশেষ করিয়া 
মাদাম এবং উত্তরবঙ্গের পর্বতগাত্রে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সর্বাধিক চা উৎপন্ন 
লী থাকে। ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮* ভাগ চা উত্তর-ভারতে উৎপর 

। ইহাদের মধ্যে আবার আদাম এবং উত্তরবঙ্গই সর্বাধিক চা উৎপাদন করিয়] 
ধাকে। তাঁরতেন প্রায় ৬* ভাগ চা আসাম এবং উত্তরবঙ্ে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
উত্তরবঙ্গে কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি এবং দাঞজিলিং জেলায় ইহা সীমাবদ্ধ । 


] 


উত্তর-ভাব্রতেরর আর একটি আবাদী ফসল হইল লিন্কোনা। ইন একপ্রকার 


চায়ের আবাদ 


৮ % 4 গ্ররণ-শশর আওজ্যাশীাররত2 ৫ 


উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল হুইতে কুইনাইন প্রস্তত হয়। ভারত একটি ম্যালেরিয়া 
প্রধান দেশ এবং এখানে প্রতিবৎসর প্রচুর কুইনাইনের প্রয়োজন 
দিদ্ফোনার . হয়। তাই ভারতে ইহার আবাদের প্রয্কোজন হয়। ইংরাজ 
আমল হইতে দাঁজিপিং অঞ্চলে ইহার আবাদ আরস্ত হয়। 
বর্তমানে দ্বাজিলিং-এর মংপুতে প্রচুর পরিমাঁণে সিন্কোনার আবাদ দেখা যাঁয়। 
উত্তর-ভারতে হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশে প্রচুর বনজ সম্পদ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৃক্ষার্দির পার্থক্যের জন্য এই অঞ্চলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, 
যথা পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চল। পশ্চিম এবং পূর্বের জলবামুর মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য দেখা যায়। পর্বতের উচ্চতার জন্য উদ্ভিদ, বৃক্ষ প্রভৃতির 
তারতম্য ঘটিয়া থাকে। নিম্নলিখিত বনজ সম্পদ হিমালয়ের 
পাদদেশে পশ্চিমাঞ্চলে দেখা যায় : 

(১) ক্ষুত্র ঝোপ এবং শুষ্ক বন-হিমালযের পাদদেশে পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় তিন 
হাজার ফুট উপর পর্যস্ত ক্ষুদ্র ঝোপ এবং শুষ্ক বন দেখা যায়। শু 
বনগুলি অনেকটা ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের মত। এই অঞ্চলে নদী বা 
জলাশয়ের ধারে পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মিয় থাকে । 

(২) চির্পাইন__ইহা ৩০০* হইতে ৬০০ ফুটের মধ্যে জন্মিয়া] থাকে । এই 
জাতীয় বন কোন কোন স্থানে বহু মাইল ধরিয়া বিস্তৃত । 

(৩) ঘেবদার জাতীয় বৃক্ষের বন--এই বন ৬০০ হইতে ১০০০৯ ফুট উচ্চে 
জন্মিয়া থাকে। এই বন সাইবেরিয়ার টাইগ! অঞ্চলের বনের মত। এই 
বনে দেবদার, প্রুস্‌, ফার, সীার ইত্যাদি নরম কাষ্টের বৃক্ষ দেখা যায়। 

(৪) হুউচ্চতৃণভূমি-ইহা ১*০** হইতে ১৫*** ফুট উচ্চ অঞ্চলে বিদ্যমান । 
কেবলমাত্র পশুচারণ ব্যতীত অন্ত কোন উপকার এই অঞ্চল হইতে 
পাওয়া যায় না। 

হিমালয়ের পাদদেশে পূর্বাঞ্চলের বনজ সম্প্ষ পশ্চিমাঞ্চল 

হইতে কতক পরিমাণে পৃথক। নিম্নলিখিত বনজ সম্পদের 
দ্বার] ইহার পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায় £ 
(১) তরাই অঞ্চল--ইহ। ৪০** ফুট উধর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান । এই অঞ্চলের 
শরৎ বেশির ভাগ বৃক্ষই চির-রিৎ, তবে কিছু কিছু পর্ণমোচী শালগাছও 
ূব-পাকি*্ণ ঘায। লম্বা ঘাস এবং বীশগাছও এই অঞ্চলে প্রচর জন্মায় । 


বনজ সম্পদ 


পূর্বাঞ্চলের বনজ সম্পদ 


কৃষিকার্য ৫৭ 


(২) চির-হরিৎ ওক বন-- ইহা! ৪০০ হইতে ৮*** ফুট উধের্ব অবস্থিত। 
2010] 


1] 
10.00 








দি 4 চি পর 
পুরিএচিরহরিৎ ওক ক্ষ তল 


হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যশ্রেণী 
এই নকল বনে পাশ্চাত্য দেশীয় বহুপ্রকার বৃক্ষ দেখা যায়। যেমন, ওক 


(0৮) বনের মধ্যে লরেল, ম্যাপল, বার্চ (8279 ) প্রভৃতি বৃক্ষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


. 
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ধান কাটা 
(৩) দেবদারু জাতীয় বৃক্ষের বন-_ইহা ৮*** হইতে ১২০০৯ ফুট উধ্বে 


অবস্থিত। এই অঞ্চলে ফার্‌, ইউ, পুস্, দেবদাক প্রভৃতি বৃক্ষ 
জন্িয়া থাকে । 


রি 


৫ 


মাণব সমানজির কথ! 





কষিকাধ ৫৯ 


(৪) হ্ব-উচ্চ তৃণভূমি-_-১২*** হইতে ১৬***ফুট উধের্বে অবস্থিত। তৃণভূমি, 
রভোড্রেগুন এবং জুনিপার জাতীয় তৃণক্ষেত্র এখানে দেখা যাঁয়। এই 
অঞ্চলে কোন বৃক্ষ জন্মায় না। 

ধান এবং পাট উৎপাদনের দেশসমূহ (7১805 87৫ 3৪6 20:০৫0০6- 

176 8158৪) £ মৌন্মী জলবায়ু প্রবাহিত দেশসমূহে ধান জন্মিয্া থাকে। 

গ্রীষ্মকালে যে সকল অঞ্চলে অন্যুন ৪* ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়, সেই 
রি সকল অঞ্চলে ধান জন্গিয়। থাকে । ইহা অপেক্ষা অল্প পবিমাঁণ 

বৃষ্টিপাতের অঞ্চলেও জলদেচের বাবস্থা করিয়া ধান উৎপাদন 
করা হয়। নিম্নলিখিত দেশগুলিতে ধান উৎপন্ন হয়, যথা £ চীন, ভারত, পাকিস্তান, 
ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্র্যাজিল, ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র মিশর এবং ইতাঁলি। এই দেশগুলির মধ্যে চীন দেশেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহার পরে ভারত, পাকিস্তান 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি ধান উৎপাদনের যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ 
স্থান অধিকার করে। 

নদীবাহিত পলিমাটির অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটিলে গ্রীম্মকালে পাট জন্মিয়া 

থাকে । পূর্বে বাংলাদেশকে পাট উৎপাদনের দেশ বলা হইত । 

চি কারণ, একমাত্র বাংলাদেশেই পৃথিবীর মোট উৎপন্নের শতকর 

৮৫ ভাঁগেরও অধিক পাঁট উৎপন্ন হইত। বর্তমানে পূর্ব-পাঁকিস্তান 

৭৫ ভাঁগেরও অধিক পাট উৎপাদন করিয়া থাকে । অতএব বঙ্গ-বিভাগের পরু 

পাকিস্তানকে পাট উৎপাদনের দেশ বল! যাইতে পারে । আসাম, বিহার এবং 

উডিস্তাও কিছু কিছু পাট উৎপাদন করিয়! থাকে | বর্তমানে মিশর, ইরান, শ্যাম, 

ইন্দোচীন, জাপান, ফরমোজা।, ব্র্যাজিল, প্যারাগুয়ে এবং মেক্সিকে। প্রভৃতি দেশে 
কিছু কিছু পাট উপৎম্ হইতেছে । 

জমতলক্ষেত্রেত জনসাধারণের থাস্ত এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ( 7০০৫ 

[87০ 010৮86 ০1 £289 005091৩ 0£ 616 0181188 ) $ সমতলক্ষেত্রে জলবায়ুর 
তারতম্য, উদ্ভিদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনলমষ্টির খাদ্য নির্ভর করে। যে 
অঞ্চলে যে খাস্ছন্রব্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়! থাকে প্রধানত সেই 

তিন ভ্রব্যই সেই অঞ্চলের প্রধান খা্য হুইয়! দীড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে 
প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়, তাই এই অঞ্চলের প্রধান খাদ্চ 

চাউল। আবার পাঁঞ্চাবে প্রচুর পরিমাণে গম জন্গিয়া থাকে, তাই সেই অঞ্চলের 


মানব অগাজের কথা 


প্রধান খান গম। শীতপ্রধান স্ষুত্র ষুন্র দেশগুলিতে কোন ফদলই প্রচুর জন্মে 
না। সেই সকল দেশ বিদেশ হইতে গম আমদানি করিয়া থাকে । বর্তমানে 
ইওরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে গম-ই প্রধান খাগ্ঠরূপে ব্যবন্ৃত হুইতেছে। 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহাদের দেশেও অন্ত ফসল অপেক্ষা গম বেশি 


১৯০, ০৬ আসা & 


সমতলক্ষেত্রের জনসমষ্টির খাঁছ্কে মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ কবা যায়, যথা__ 
চাউল এবং গম। পৃথিবীর জনসমট্টির খান্ সম্পর্কে 'আলোচনায় 
একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চাউলই পৃথিবী'র সর্বাধিক 
সংখ্যক লোকের প্রধান খাদ্য । সমতলক্ষেত্রে মাছ, মাংস, দুগ্ধ, ফন ইত্যাদি 
খাণ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা ভিন্ন ভাইল, তরি- 
তরকারী, শাক-সবজি ইতাদিও সমতলবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় আহ্ুষঙ্ষিক খাছ্য। 
চাউল ও গম ছাডাও বহু দ্রব্য বিভিন্ন দেশে খাছ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার 
কোন কোন অঞ্চলে ভুট্টা প্রধান খাছ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলের বহুস্থীনে 
আলুই হইল প্রধান খাছ । 


চাউল ও গম 


সমতলক্ষেত্রে পোশাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য প্রধানত ছুই বিষয়ে পরিলক্ষিত হয়। 
প্রথমত, গ্রীন্ষপ্রধান দেশগুলিতে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহার অতি অল্প। সাঁমান্ত 
হুতী জামা-কাঁপডই এ অঞ্চলের জনসমষ্টির পক্ষে যথেষ্ট । সে 
টিভি সকল অঞ্চলে শীত-গ্রীম্মের পার্থক্য কম, অর্থাৎ বিষুবীয় অঞ্চলের 
কোন কোন স্থানে জামা-কাঁপডের ব্যবহার একেবারে নাই 
বলিলেই চলে। পক্ষান্তরে, শীতপ্রধান দেশে জামা-কাপভের বাবহার বেশি। গরম 
জামা-কাপড় এ সব অঞ্চলের সর্বত্রই ব্যবহার করিতে হয়। পশমের জামা-কাঁপড 
এমন কি পস্তর লোম অনেক অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। পার্ত্য-অঞ্চলের সবক্রই 
জামা-কাপড় বাবহার করিতে হয়। পার্বত্য-অঞ্চলের প্রায় সব স্থানেই শীতকালে 
প্রবল শীত পড়ে । অতএব এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের শীতকালীন বস্ত্র প্রপ্তত 
ববাখিতে হয়। সমতলক্ষেত্রে বিভিন্ন অক্ষাংশে পোশাক-পরিচ্ছদের তারতম্য দেখ। 
যায়। গ্রীক্ষপ্রধান দেশগুলি অপেক্ষা ক্রমশঃ উত্তর এবং দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে জামা- 
কাপড়ের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। 


ভারতে গরুর গাড়ী ও নৌকার সাহায্যে পরিবহন (দু 08০: 
87 011০0০68780 89869 10 18888) £ বহুপ্রকার যানবাহনের প্রচপন 


কষিকার্ধ ৬১ 


সত্বেও এখন পর্যন্ত ভারতে প্রায় ০* লক্ষ গরুর গাড়ী প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন মাল 

টী বহন করিয়া! থাকে । ভারতে বেশীর ভাগ গ্রামাঞ্চলেই গকর 
গাড়ী গাড়ী গ্রাম হইতে মালপত্র বহন করিয়া মোটর, রেলগাড়ী, 
স্টমার অথবা নৌকায় তুলিয়া দেয়। আবার বহু সময় তাহারা গ্রাম হইতে উহা! 





মোটরে ভারী জিনিসপত্র লইয়! যাওয়া হইতেছে 
শিল্পাঞ্চলেও পৌছাইয়া দেয়! শীতকালে পার্খবর্তা তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে 
গরুর গাড়ীগুলি বেরা এবং খান্দেশের শিল্পাঞ্চলেও তুলা পৌছাইয়া! দেয়। উত্তর- 
প্রদেশে গরুর গাঁড়ী ইক্ষক্ষে্জ হইতে ইক্ষু বহন করিয়া! চিনির কারখানায় পৌছাইয়া 


৮০ মানব পমাজের কথা 


'দেয়। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল, কাশ্মীর, কুমায়ুন এবং দাজিলিংএ গরুর গাড়ীগুলি 
পার্বত্য গ্রামাঞ্চল হইতে যান-চলাঁচলের ব্যস্ত! পর্যস্ত পণ্াত্রব্য পৌছাইয়া দেয়। 
পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলেও গরুর গাভীগুলি মাল বহন করিয়া রেলস্টেশনে, লরীতে 
অথবা কোন কোন সময় নৌকাতে তুলিয়া দিয়া থাকে] গ্রামাঞ্চলের কীচা রাস্তায় 


প রর রে রঃ 
রি 0, 
পা 


(1 « ন্‌ 
রা 
/ ৯০2 
্ৈ 
/" 4 
/£. রি ৃঁ 
রে 


রিল 
৫ 
৫৯) 





৮৩০১১৪ ৬৩ 


গরুর গাঁড়ীগুলিই প্রথম পর্যায়ের মালবাহী যাঁনবাহন। পশ্চিমবঙ্গের কীচা রাস্তাগুলি 
যখন বর্ধাকালে কার্দমাক্ত হইয়া উঠে, তখন একমাজ গরুর গাড়ী ও মানুষের কাঁধে 
বাঁক ব্যতীত মাল-বহনের আর কোন উপায়ই থাকে না। 
তারতের গ্রামাঞ্চল হইতে মাল-বহনের দ্বিতীয় পরিবহন ব্যবস্থা হইল নৌক1। 
প্রতি বর নৌকাযোগে গ্রামাঞ্চল হইতে রেলস্টেশন, মালবাহী লরী চলাচলের 
রাস্তা! পর্যস্ত এবং শহবাঁঞ্চলে প্রায় ২৫ কোটি টন মাল বহন কর হইয়া থাকে । উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে নদী এবং খালে বারমান নৌকা! চলাচল করিয়া থাকে । উত্তর-পূর্ব 
ভারতের নদী এবং খালের পথে কাচামাল প্রধানত কলিকতা বন্দরে রপ্তানির জন্য 
প্রেরিত হয়। আবার কলিকাতা বন্দর হইতে আমদানি মাল 
গ্রামাঞ্চলে সরবরাহ কর হয়। কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর 
প্রায় ৪৫ লক্ষ টন মাল নৌকাযোগে স্দূর গ্রামাঞ্চল হইতে আমদানি-রপ্তানি করা 
হয়। ইহা সত্বেও উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে নৌকা-চলাচলের 
নানাপ্রকার অন্থবিধা রহিয়াছে । এগুলির প্রধান অস্থবিধা হইল নদী ও খাল- 
-ন্নর গতিপরিবর্তন। ইহা ভিন্ন খালগুলি আবার কোন কোন স্থানে পলিমাটি 
স।ওয়া বুজিয়া যাইতেছে বা কচুরীপানায় ভরিয়া যাইতেছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য 
সরকার এই অস্থবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্টে ইদানীং নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
পাট ওখান্ভশম্যের বিক্রয় এবং ব্যবহার (9876 800 ৪৪9৪ ০1 0065 
8100 8০০৫ 0008) £ আমাদের দেশে পাট এবং খাগ্যশস্তের উতৎ্পাঁদন ভার 
প্রধানত দবিব্্ কৃষকদের উপরই ন্তন্ত। একজন কৃষক যাহ! উৎপার্দদ করে তাহাই 
সে হাটে-বাজারে নিজের প্রয়োজনমত বিক্রয় করিয়া দেয়। ইহাতে কৃষকের 
নর লাভ হয় অতি সামান্য । অনেক সময় কষক ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
সপ বক্র ব্য পাইবার পূবেই টাকা কর্জ করিয়া বসে এবং পরে উৎপয় 
ভ্রব্য পাইয়া! মহাজনের নিকট উহার অধিকংশই জম] দিতে 
াধ্য হয়। রাজ্য সরকার দরিদ্র কৃষকের দূরবস্থা! ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে জমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদ ও মধ্যন্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সমবায় 
ধথা উৎসাহিত করিয়াছেন। অবশ্ত এখনও এই সকল ব্যবস্থার পুর্ণমাত্রায় সফল 
ক্ষিত হম্ব নাই। হাটে-বাজারে দরিজ্র কষকদের নিকট হইতে ফড়িয়ারা এই সব 
ৎপন্ন জব সস্তা দামে কিনিয়! শহরাঞ্চলে চড়া দামে বিক্রয় করে। অনেক সময় 
কের! নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নান! উপায়ে 
মংঘ্বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সমবায় প্রথা, ধর্মগোলা। খণ- 


নালবহনের নৌকা 


৬৪ মানব সমাজের কথা 


সালিশী বোর্ড, ছ্েট ব্যাঙ্ক হইতে খণদান প্রভৃতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ধীয়ে ধীরে 
ইহাদের অবস্থার পরিবর্তন করিতেছেন । 
উৎপন্ন পাটের প্রায় সবই দালালের মাধ্যমে কলিকাতার পার্শবর্তা মিলগুলি 
যার কিনিয়া লয়। এঁ মিলগুলি বস্তা, ক্যাদ্থিস, দড়ি ইত্যার্দি বহু 
প্রকার দ্রব্য প্রত্তত করিয়া! থাকে । পাটশিল্পজাত ব্রব্যগুলি 
বেশির ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। কিছু কিছু পাট গ্রামাঞ্চলে দড়ি প্রস্তত প্রভৃতি 
নান] কাজে ব্যবহৃত হয়। 
উত্পন্ন খাগ্শশ্ত প্রধানত আমাদের দেশেই থাচ্যের জন্য ব্যবহাত হইয়া থাকে 
তবে কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চাউল হইতে কিছু পরিমাণ দেশীয় মদ 
প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে উৎপন্ন সব গমই খাগ্ঠ হিসাবে 
বাবহ কল ও তাহার ব্যবহৃত হয়। ইহার বেশির ভাগ হইতে আটা-ময়দা প্রস্তুত হয় 
এবং ইহার কিছু ভাগ শ্বেতপার প্রস্ততেও ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার 
বেশির ভাগ খাস্ছের প্রয়োজনে, কিছুভাগ শ্বেতসার ও গ্লুকোজ তৈয়ার করিতে এবং 
কতকাংশ পশ্তর খাণ্তরূপে ব্যব্ৃত হয়। যব হইতে কুটি গ্রস্ত হইয়! থাকে । যব 
গুড়া করিয়া জলে গুলিয়৷ আগুনে জাল দিয়াও তরল খাগ্রূপে গ্রহণ কবা৷ হয়। 
বহু অঞ্চলে পশুর খাছ্য হিপাবেও যব ব্যবহৃত হইয়1 থাকে । ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি 
প্রস্তত হয়। ইক্ষু হইতে প্রপ্তত ঝোল। গুড হইতে মদও প্রস্তুত হইয়1 থাকে। 
দ্ক্ষিণবলের গ্রাম্যজাবন (ড$1196৩ 116 হ॥ 1,0৩2 13611691) £ দক্ষিণ- 
বঙ্গের গ্রাম্য জনলমষ্িকে চার ভাগে বিভক্ত কর! যায়,_-ক্কষক, কুটিরশিল্পী, জেলে 
এবং মধ্যবিত্ত । ধনী লোকের সংখ্যা অতি কম। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে 
রত কিছু কিছুধনী লোক দ্বেখা যাইত, বর্তমানে জমিদারী প্রথা 
লোপ পাওয়ার ফলে ইহাদের গ্রামাঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়। 
তছুপরি শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার প্রচুর স্থযোগ-স্থবিধার জন্য ইহার] গ্রামাঞ্চলের বাস 
তৃপিয়া দিয়া শহরাঞ্চলে বসবাদ করিতেছেন। দক্ষিণবঙ্গে গ্রামাঞ্চলের জীবন 
অত্যধিক কর্মময় । করুষকের। কুষিকার্ধ করে এবং যখন কৃষিকার্ধ থাকে না, তখন 
তাহারা দিন-মভুরের কাজ করে। কুটিরশিল্পে লিপ্ত জনসমষ্টি কুটিরশিল্পে কাজ 
করিয়া দিন কাটায়। তাহাদের উৎপন্ন সামগ্রী গ্রামের চাহিদা মিটায় এবং উদ্বৃত্ত 
ঘাহ। কিছু শহরাঞ্জলে বিক্রয়ের জন্ত প্রেরিত হয়। জেলের! মাছ ধরে এবং বেশির 
ভাগ শহন্বাঞ্চলের চাহিদ। মিটাইয়া থাকে। সর্বশেষে, মধ্যবিত শ্রেণীকে কয়েক 
ভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত, ঘাহারা! জমির উপর নির্ভর করে; ছিতীয়ত, ঘাহার। 


কষিকাধ ৬৫ 


ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং তৃতীয়ত, যাহারা চাকরি করে। মধ্যবিত্দের মধ্যে 
ঘাহার1 কিছুটা লেখাপড়া শিখিতে পারে তাহারাও ক্রমশঃ শহরাঞ্চলে সরিয়া পড়ে। 
দক্ষিণবঙ্গে প্রচুর ধান, পাট ইত্যাদি ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব যাহার 
কিছু জমি থাকে তাহার জীবিকা-নির্বাহের বিশেষ ভাবনা থাকে না। আবার ষে 
সব মধ্যবিত্তের জমি থাকে না তাহারা প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরি করিয়। 
জীবিক] নির্বাহ করে । গ্রামাঞ্চলে আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, ইহারা লগ্মী- 
কারবার করে । ইহাদদিগকে মহাজন বলা হয় এবং ইহারা সাধারণত ধনী। এক 

একটি গ্রামে কৃষক, জেলে, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, 
রি ১৬৩ তাতী, গোয়ালা, ছতারমিস্ত্রী, ব্রাহ্মণ, কাষস্থ, বৈগ্য, শূত্র এবং 
মুসলমান বসবাস করে। প্রীয়ই দেখা যায় যে, বিভিন্ন বৃত্তির 
লোক ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বাঁ করে,__যেমন জেলেপাড়া, কামারপাড়।, ব্রাহ্মণপাঁডা 
ঈতার্দি। এক একটি পাঁড়ায় এক এক শ্রেণী সংঘবদ্ধভাবে আত্মীয়ের মত জীবন 
ঘাপন করে । আধুনিক যুগে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার 
অবনতির ফলে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলি প্রায় ধ্বংসপ্রাঞ্ধ হইয়া যাইতেছে । বর্তমানে 
পূর্বের সংঘবদ্ধ ভাঁবও আব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না) বিভিন্ন পাড়ারও অস্তিত্ব 
বিশেষ দেখা যায় না। 


দক্ষিণবঙ্গের গ্রামগুলিতে সমগ্র জনসমষ্টিকে অল্পবিস্তর কার্ধে ব্যাপৃত থাকিতে 
দেখা যায়। একটি গ্রামে প্রবেশ করিলে কামাঁরের ঠং-ঠাং শব 
রর গ্রাম্য তাতীর খট্‌-খট শব্ধ এবং গৃহস্কবধূদের পায়ে-চালিত টে টির 
“ধপধপ? শব্দ প্রীয় সব সময়ই শোনা যায় । আবার সন্ধ্যার সঙ্গে 
সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় শোন! যায় হরি-সংকীর্তন | 


| উত্তর-ভারতে চায়ের আবাদ এবং চাঁশিল্স (71871656101) ৪:00 
িস৩6৪7৩ 01 ভিজ হত ০৮ [51৬ ) ২. চা-উৎপাদনে পৃথিবীর 
তিন অধিকার করে। কিন্তু বিদেশে চা-রপ্তানিতে ভারতই 
প্রথম । ভারতে মোট উৎপন্ন চায়ের প্রায় ৬০ ভাগ উৎপন্ন হয় 
জর 
চাউৎপাদন আসাম এবং উত্তর-বঙ্গে । উত্তর-ভাঁরতে প্রায় ৫০** চায়ের 
বাগান আছে, তন্মধ্যে আসাম এবং উত্তর-বঙ্গের চায়ের বাগাঁন- 
লি আকাবে অতি বুহৎ। পাগ্তাব, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের চাষের বাগানগুলির 
সিরিলব গড়ে ৪ একর করিয়া । অপরদিকে, আসাম এবং উত্তর-বঙ্ষের চায়ের 


&--(১ম) 


৬৬ মানব সমাজের কথা 


বাগানগুলির গড় পরিসর প্রায় ৪০* একর করিয়া । উত্তর-ভারতে প্রায় প্রত্যেকটি 
বড চা-বাগানের সহিত এক একটি চায়ের কারখানা আছে। 
কারণ, চায়ের পাতা সংগ্রহ করিবার পর চা প্রস্ততের জন্য 
অবিলম্বে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বৃহৎ কারখান'- 
গুলিতে বহুপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখিতে পাওয়। যায়। উত্তর-ভারতে চা- 
বাগানগুলিতে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। ইহাদের বেশির ভাগই পণঞ্চাব, 
উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উডিস্তা এবং মাদ্রাজের লোক । আসামের চায়ের 
বাগানে প্রায় ৫ লক্ষ এবং উত্তর-বঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে । আসাম এবং 
উত্তর-বঙ্গে শ্রমিকের সমস্যা অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এসব অঞ্চলে স্থানীয় শ্রমিক 
অত্যন্ত কম পাওয়া যায়। এজন্য উত্তর-ভারতের বহু চা-বাগণনে নির্দিষ্ট কয়েক 
বখসর কাজ করিতেই হইবে এই শর্তে শ্রমিকগণকে কাজ গ্রহণ করিতে হয়। 

উত্তর-ভাঁরতে চায়ের চাষ অতি সংঘবদ্ধভাঁবে পরিচালিত হয়। ইপ্ডিয়ান টি 

এসোসিয়েশন্‌ নামে একটি সমিতি চাঁ-বাগানগুলিকে বৈজ্ঞানিক 
সংঘবদ্ধ চাষের আবাদ 
পদ্ধতি অনুসারে চাঁষ পরিচাঁলন। করিতে সাহায্য করে এবং 

প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়। চা চাঁষের উন্নতি সাধনে এবং উপযুক্ত সারের ব্যবস্থা 
কবিবার ব্যাপারে এই সমিতি বর্তমানে বিশেষভাবে কাঁজ করিতেছে । 

বহুদূর বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর প্রথমে শ্রমিকেবা চায়ের গাছ লাগাইয়া দেয়। 
ইহার পরে চাবাগাছগুলি যখন বড হইয়া! উঠে তখন ইহার কচি কচি পাতা আহরণ 
কর] হয়। চায়ের গাছগুলি ঝোপের মত হইয়া উঠে। চা গাছ যথেষ্ট পরিমাণে 
ঠাপ্তা সহ করিতে পারে। কিন্তু গাঁছগুলিতে প্রচুর কচি পাতা 
জন্মাইতে উপযুক্ত পরিমাণে তাঁপ এবং বৃষ্টির প্রয়োজন হয় 
চাঁয়ের গাছ ঢালু জমিতেই ভাল জন্মায়, কারণ ঢালু জমিতে জল দীড়াইতে পারে 
না। প্রচুর আলোকযুক্ত এবং বৃষ্টির জলে সিক্ত মাটিতে চা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া 
থাকে । চা-পাত! তুলিবাঁর কালে চায়ের বাগানে প্রচুর সন্ত! শ্রমিকের প্রয়োজন 
হয়। বর্তমানে কোন কোন অঞ্চলে পাতা সংগ্রহের যন্ত্রও ব্যবহৃত হইতেছে । অবশ্ত 
এখন পর্ষস্ত এ পদ্ধতি বিশেষ কার্ধকরী হয় নাই। 

দুই প্রকারের চা প্রস্তত হয়, যথা_দবুজ চা এবং কাঁলো। চা। ভারতে বেশির 
ভাগ কালে চ! প্রস্তত হয়। কালো চা প্রস্তত করিতে প্রথমে 
পাতাগুলিকে ছোট করিয়া ভাঙ্গিয়া লওয়! হয়, তারপরে কয়েক- 
দিন জলে ভিজাইখ়া রাখা হয়। ইহাতে পাতায় ট্যানিন জাতীয় পদ্দার্থ বু পরিমাণে 


চা-পাতা হইতে 
চা-প্রন্তুত 


চায়ের গাছ 


ছুই প্রকার চা 


কষিকার্য ৬৭ 


কমিয়! যায়। এইখানেই সবুজ চায়ের সহিত কালে চায়ের পার্থক্য। অবশেষে 
চায়ের পাতাগুলি ভাজিয়! লওয়। হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা হয়। তারপর 
কয়েক প্রকার চা একত্রে মিশ্রিত করিয়। চায়ের রং এবং সুগন্ধ নিয়ন্ত্রণ কর] হয়। 
চা-বাগানের দৃশ্য এবং জীবন (9667868 8770 [66 1799 668. £87067 ): 
চা-বাঁগানগুলি প্রধানত পাহাড়ের গাঁয়ে এবং ঢালু জমির উপর অবস্থিত। আকা- 
বাকা, উচু-নীচু সবুজ চায়ের ক্ষেতগুলি দেখিতে সত্যই সুন্দর । ইহারই ধারে ধারে 
দেখা যায় চায়ের কারখানা, শ্রমিকদের ঘরগুলি আর মালিক 
8৮৮4 এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের স্থন্দর বাড়ী। মনোরম প্রাকৃতিক 
দৃশ্যের মাঝে চায়ে ক্ষেতগুলি যেন অপূর্ব সামগ্স্ত রাখিয়া 
বিরাঁজ করে। যতদূর চোঁখ যায় দেখা যাঁয় স্তরে স্তরে সাজান ক্ষেতগুলি বহু দূর 
পর্বস্ত বিস্তৃত, আবার কোথাও দেখা যায় সবুজ চায়ের ক্ষেতের পাশ দিয়া প্রবাহিত 
নদী আর নানারকম মরশুমী ফুল। বর্ধাকালে এইসব অঞ্চলে নামে অবিরাম বৃষ্টির 
ধারা । শীর্ণা নদীগুলি ফুলিয়া গজিয়। মাতিয়! উঠে প্রবল ন্লোতে। কোথাও ব 
ছুই কূল ছাপাইয়া জলম্বোত প্রবাহিত হয় চা-ক্ষেতের উপর দিয়া । আবার শ্লোতের 
টান কমিবার সঙ্গে সঙ্গে জলধারা নামিয়া আসে নদীর বুকে । তখন এ সবুজ চা- 
ক্ষেতে চা-গাছগুলি যেন মাথা চাড়া দিয়! উঠে। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় শ্রমিকদের 
পাতা আহরণ-_-“ছুইটি পাতা! একটি কুঁড়ি” । চা-বাগানে শ্রমিকদের ঘরগুলি থাকে 
লাইনের পর লাইন দরিয়া! পর পর মাজান। এই লব ঘর লইয়া যেন একটি গ্রামের 
স্থষ্টি হয়। আর তাহারই নিকট হইতে আরম্ভ হয় পর পর 
চায়ের ক্ষেত। ইহারই আশে-পাশে দেখা যায় মাইলের পর 
মাইল বিস্তৃত ঘন অরণ্যানী। এই সব হিংম্রজস্তসন্কুল গভীর অরণ্যানী ছুর্ভেছ্য এবং 
দুর্গম । কোথাও আবার দেখা যায় অরণ্যানীর ধারে ধারে অধিবাসীদের ছোট ছোট 
ঘর। শ্রমিকদের আবাসম্থান হইতে কিছু দূরে দ্বেখা যাঁয় ছোট ছোট বাংলো । 
সেগুলি হইল পদস্থ কর্মচারী এবং মালিকদের বাঁড়ী। আর দেখা যাঁয় চায়ের 
কারখানা । কারখানার চিমনি দিয়! কুণ্ডলী পাকাইয়! ধেয়! বাহির হইয়া আসে । 
চা বাগানের বেশির ভাগ শ্রমিকই নির্দিষ্ট কাল পর্যস্ত চা-বাগান পরিত্যাগ 
করিতে পারিবে না এই শর্তে নিযুক্ত হয়, একথা পূর্বেই বল! হুইয়াছে। শ্রমিকদের 
এক শ্রেণী চায়ের ক্ষেতে কাজ করে আর এক শ্রেণী কারখানায় 
চা-বাগানের জীবন কাজ করে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রমিকেরা আসিয়া চা- 
বাগানে পাশাপাশি একাপ্ত আত্মীয়ের মত বাস করে। চা-বাগানের কাছ্ছ আর 


চা-বাগানের দৃশ্য 


৬৮ মানব সমাজের কথা 


ঘর-সংসাঁর-ই হয় তাহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন । দিনেব পব দিন এইভাবে 
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চা-বাগান 


কষিকার্ধ ১৯ 


কাঁজ করিয়া তাহারা যেন চা-বাগানের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কবে কোন্‌ দিন 
নাহার চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের আত্মীয়-হ্বজন-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়। 
তাহা যেন তাহার ভুলিয়া যায়). নৃতন করিয়া! আবার গড়িয়া উঠে তাহাদের 
সামাজিক জীবন। কর্মময় দিনগুলির শেষে নৃতন পরিবেশের মধ্যে তাহীরা সম্পূর্ণ 
পে নিজেদের বিলাইয়| দেয় । যে সব অঞ্চলে স্থানীয় শ্রমিক পাঁওয়! যায় সেখানে 
অনেক সময় সাময়িক শ্রমিকও নিযুক্ত করা হইয়া থাকে । এই সব অঞ্চলে চা- 
বাগানের জীবনযাত্রা! বহুলাংশে পৃথক | ইহাদের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যহেতু সামীজিক 
জীবনও অন্য রকম হইয়া যায় । 

পার্বত্য প্রা এবং শছর (৮ 1115799 81710 €০0 79 1] 6116 [71119 ) 

ভাঁরতে বহু ধরনের পার্বত্য গ্রাম দেখা যাঁয়। এই সকল গ্রামের পার্থকা নির্ভর কবে 
ভূখণ্ডের অবস্থা, জলবায়ু এবং পারিপাশ্থিক অবস্থার উপর । উচু 

ভা পাহাড়ের উপর এক ধরনের গ্রাম দেখা যায় আবার কোথাও বা 
পার্বত্য নদীর পাশে আর এক ধরনের গ্রাম দেখা যায়। পাবত্য 

গ্রামগুলিকে ভূখণ্ডের অবস্থার দরুণ নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায় : 

(১) সংঘবদ্ধ গ্রাম_কোঁন ঝরণা অথবা কৃপের চারিধারে সংঘবদ্ধ কুটির গভিয়া 
উঠে। কুটিরগুলির মধাস্থলে ঝরণা অথবা কৃপটি থাকে এবং তাহার 
চারিপাঁশে বৃত্তাকারে কুটিরগুলি দেখা যায়৷ 

(২) অন্ুবীবেষ্টিত গ্রাম__এই জাতীয় গ্রাম অরণ্য মধ্যে দেখা যায়। যে সব 
অরণ্যে পূর্বে পশুপালন চন্লিত সেই সব অরণ্যের মধ্যে অনেক সময় 
বৃস্তাকারে কিছু অংশ পরিষ্কার করিয়৷ গ্রামের পত্তন কর] হয় । 

(৩) রেখার মত গ্রাম__এই জাতীয় গ্রাম পর পর একটানা বহুদূর বিস্তৃত। 
ইহা নদীর তীরে অথবা অপ্রশত্ত উপত্যকায় দেখা যায় । অনেক সমতল 
নদীতীরের কিছু পরেই পাহাড় থাকে । এই সব ক্ষেত্রে নদীর তীর ধরিয়' 
বরাবর গ্রামগুলি গড়িয়া! উঠে। নদীটিকে গ্রামের সীমারেখাঁর মত দেখা 
যায়। আবার কোন সময় অগ্রশস্ত উপত্যকার ছুই ধারে খাড়া পাহাড় 
থাকে, এবং ছুই দিকের পাহাড়ের মধ্যবর্তী অগ্রশস্ত উপত্যকায় বেখার 
মত গ্রাম গড়িয়া উঠে। 

(৪) আয়তাকার গ্রাম কোন ভূমিখণ্ডে যদি অধিক চাষ করিবার প্রয়োজন 
হয় তবে এ ভূমির চতুষ্পার্থে আয়তাকারে গ্রামের কটি হয়। 

(৫) ক্রমশ সরু ধরনের গ্রাম-যে সব অঞ্চলে প্রশস্ত উপত্যকা ক্রমশঃ সরু 


৭৩ মানব সমাজের কথ। 


হইয়! পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায় সেই সব অঞ্চলে গ্রামগুলিও ক্রমশঃ 
সরু হইয়া যায়। 

আবার জলবায়ুর তাঁরতম্যের জন্য পার্বত্য-অঞ্চলের গ্রামগডুলিকে প্রধানত তিন 

ভাগে ভাগ করা যায় £ 
(১) লতাপাতা দিয়! সামান্ভাবে আবৃত শ্রেণীবদ্ধ গৃহ 
ডি লইয়া গঠিত গ্রাম । যে স্থানের আবহাওয়1 উষ্ণ সেই স্থানের 
ঘরগুলি প্রধানত পাতার দ্বার] প্রস্তুত করা হয়। 

(২) বৃষ্টিপ্রধান অঞ্চলের গ্রাম--যে-সব স্থানে বৃষ্টিপাত প্রচুর, সেই সব স্থানে 
গ্রামের ঘরগুলি শক্ত করিয়া নির্মাণ করা হইয়! থাকে । 

(৩) শীতপ্রধান অঞ্চলের গ্রাম_-শীতপ্রধান অঞ্চলের গ্রামে গৃহগুলি মাঁটি অথবা 
পাথর দিয়া নিষ্িত হয়, যাহাতে গৃহের মধ্যে ঠাণ্ডা প্রবেশ করিতে 
নাপারে। 

ইহা ছাড়া, পারিপাধ্থিক অবস্থার জন্যও বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের 

সংঘবদ্ধ এবং বিক্ষিপ্ত গ্রামের কটি হইয়া থাকে । পার্বত্য অঞ্চলে কোথাও 
0 কতকগুলি গ্রাম একত্রে, আবার কোথাও বা কিক্ষিপ্তভাবে 
অবস্থিত । 

পাবত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে কেবলমাত্র গ্রামগুলির মধ্যেই পার্থক্য দেখা যায় 

না, পার্বত্য অঞ্চলে শহরগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। ভৌগোলিক 
অবস্থা, পরিবেশ ও জলবায়ুর দরুণ এই সব পার্থক্য ঘটে । কোথাও 
পার্বত্য অঞ্চলে বৃহৎ বৃহৎ অদ্রালিক1 আবার কোথাও ব৷ শুধু 
কাঠের ঘর দেখা যায়। শীতপ্রধান অঞ্চলের শহরগুলিতে গৃহাঁদির ছাঁদ ঢালু 
কর৷ থাকে যাহাতে বরফ দাভাইতে না পারে । পার্বত্য অঞ্চলের শহরগুলিতে 
প্রধানত উচু-নীচু স্থানে ঘর দেখা যায় এবং রাস্তাগুলি ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া উপরের দিকে 
উঠিয়া যায়। ভূমিকম্পের জন্য আসামের কয়েকটি পাবত্য অঞ্চলের শহরে বেশির 
ভাগ বাড়ীই কাঠ দিয়া তৈয়ারী | 

ভারতে অরণ্য এবং উহার ব্যবহার (70187 70:9868 00 (2761 

88৪৪) £ ভারত অবণ্য-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। ভারতে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ 
স্থান জুড়িয়া অরণ্য বিস্তৃত। দেশের বিভিম্ন অঞ্চলে জলবায়ু 
এবং মাটির তারতম্যহেতু বিভিন্ন ধরনের অবণ্য দেখা যায়। 
অরণ্যগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় ঃ 


পাবত্য অঞ্চলের শহর 


পাচ প্রকার অরণ্য 


কৃষিকাধ ৭১ 


(১) চিরহরিৎ অরণ্য-_-এই অরণ্যগুলি ৮* ইঞ্চির বেশি বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে, 
পশ্চিমঘাট, হিমালয়ের পাদদেশ এবং আন্দামান ছ্বীপপুঙ্ধে দেখা যায়। 

(২) মৌহ্বমী অঞ্চলের পর্ণমোচী অরণ্য_-এইরূপ অরণ্য ৪০ হইতে ৮০ ইর্ধি 
বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে দেখা যায়। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পূরাঞ্চলে, 
দ্বাক্ষিণাত্যের পূর্বধাট পর্বতমালায়, মধ্য-ভাঁরতের উপত্যকায় এবং হিমা- 
লয়েব পাদদেশে চিরহরিৎ অরণ্যের দক্ষিণে এই ধরণের অরণ্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

(৩) উষ্ণ অঞ্চলীয় সাঁভানা--এই প্রকার দীর্ঘ খাসের অঞ্চলগুলি দক্ষিণ- 
তরতের অধিত্যকাঁয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে দেখা যায়। এই অঞ্চল- 
গুলিতে প্রান্তবের পর প্রান্তর জুডিয় দীর্ঘ ঘাঁন জন্মিয়। থাকে । মাঝে মাঝে 
অবশ্ঠ উচ্চ বৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে বহু স্থানে বৃক্ষ কাটিয়া 
চাষআবাদ কর] হইতেছে । সাঁভানা তৃণক্ষেত্রগুলি ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি 
বুষ্টিপাঁতের অঞ্চলে অবস্থিত । 

(৪) শ্তষ্ক অরণা-__যে সকল স্তানে ২০ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয় সেই সব স্থানে 
একপ্রক।র বিশেষ শুষ্ক বৃক্ষের অবণা দেখা যায়। বাজস্থান, পাঞ্জাবের 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল এবং উত্তর-প্রদেশের দক্ষিণ-পৃবাঞ্চলে এই প্রকার অরণা 
দেখা যায়। 

(৫) সমুন্রতীরবর্তী নদীর মোহনা অঞ্চলের অরণ্য এই প্রকার অরণ্য বৃহৎ নদীর 
মোহনায় সমুদ্রতীরে দেখা যাঁয়। এই প্রকার অরণ্া বুষ্টিপধতের উপর 
ততট1 নির্ভরশীল নহে । লবণাক্ত জল, জোয়ার-ভাট1? এবং কার্ঁমাক্ত 
মাটিতে এই ধরনের অরণ্য জন্মাইয়া থাকে । 

পশ্চিমবঙ্গে যেই পরিমাণে অরণা-সম্পদ আছে। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর- 

পাবত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে নরম কাঠের বৃক্ষ দেখিতে 
টি অরণ-. পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে 
| চিরহরিৎ বৃক্ষের অরণা দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের 
সীমান্তে বর্ধমান, বীকুড়। ও মেদিনীপুরে যথেষ্ট পর্ণমেচী বৃক্ষের অরণ্য আছে। 
চব্বিশ পরগণ| জেলার দক্ষিণে সমৃদ্রতীরবর্তী সুন্দরবনের অংশ বিদ্যমান । পাঁবত্য 
অঞ্চলে পাইন, দেবদাকু, আস্‌, ফার্‌ প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যাঁয়। তরাই অঞ্চলে ওক, 
আবলুশ, ফার্ণ, বাশ প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মিয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গের লীমাস্তে প্রচুর 
শালেব বন আছে। ইহ ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের সমতলক্ষেত্রে শাল, সেগুন, ৰট, 


পি মানব সমাজে কথা 


অশ্বখ, দেবদারু, তেঁতুল, আম, জীম, কাঠাল, তাল, নারিকেল, স্থপারি ইত্যাদি গাছ 
প্রচুর পরিমাণে জন্গিয়। থাকে । স্থন্দরবনে স্থন্দরী, গরাঁণ, কেওড়া, হিস্তাল গ্রভৃতি 
বৃক্ষ জন্মায়। 
ভারতের অবরণ্য-সম্পদ বহু কাঁজে ব্যবহৃত হইয়| থাকে । প্রথমত, গৃহাদি নির্মাণের 
জন্য শাল, সেগুন, বাবলা, ওক, স্থন্দরী প্রভৃতি বহু বৃক্ষই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 
গ্রামাঞ্চলে গৃহনিষ্মীণে বাঁশ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোন কোন সময় নারিকেল 
ও স্থপারি গাছও ব্যবহৃত হয়। আসবাবপত্র প্রত্তত করিতে প্রধানত শাল ও সেগুন 
ব্যবহৃত হয়। লাঙ্গল প্রস্তত করিতে বাঁবল' গাছের প্রয়োজন ৷ জাহাজ, রেলগাঁড়ী 
মোটরগাড়ী প্রভৃতির কাঁজে শাল, সেগুন, ওক প্রভৃতি গাছ ব্যবহৃত হয় । নৌকা প্রদ্বত 
করিতে উড়ে আম, শাল প্রভৃতি বহু গাছই ব্যবহৃত হয়। জালানী 
হিসাবে শহর এবং গ্রামে আম, তেতুল, স্থন্দরী এবং গরাণ 
গাছ বিশেষভাবে বাবহৃত হইয়া! থাকে । কাগজের কলে নরম কাঠের এবং বাশের 
মণ্ড ব্যবহৃত হয়। নারিকেল, স্থপারি এবং খেজুর গাছ জলের উপর সেতু, 
পুকুরের ঘাট এবং মাটির ঘরের সিড়ি, ঘরের চালের পাড় প্রস্তুত করিতে লাগে। 
ইহা৷ ছাড়া, ছবির ফ্রেম, যন্ত্রের হাতল প্রভৃতি বহুকার্ধে নানারকম কাঠ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 
নদীআোতে কাঠ সরবরান্ত (10867716 00চ%হ 610)796]7 60 1089 1015178)2 
ভারতের অরণ্য-সম্পদ বেশির ভাগই পাবত্য অঞ্চলে ছূর্গম স্থানে অবস্থিত। কিন্ত 
আজ পর্বস্ত এসব অঞ্চলে যান-বাহন চলাচল এমন কি লোক 
১৭ চলাচলেরও কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। তাই এ সব অঞ্চল 
সরবরাহ হইতে অরণ্য-সম্পদ আহরণ করা অসস্ভব। বৃহৎ অবণ্য 
অঞ্চল এইভাবে পড়িয়। থাকে, কেহই তাহাতে হস্তক্ষেপ করে 
না। তবে কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় জনসমষ্টি কাঠ কাটিয়া খরন্োতা 
পার্বত্য নদীবক্ষে ছাড়িয়া দেয়। সেগুলি নর্দীমোতে ভাঁসিতে ভাঁসিতে সমতল- 
ক্ষেত্রে আসিয়া! পৌছায়। সমতলক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট স্থানের জনসম্টি এসব কাঠ 
গ্রহ করিয়া লয়। কোন কোন অঞ্চলে আবার জনসমষ্টি পাহাড়ের গায়ে বরফের 
উপর কাঠ কাটিয়া রাখিয়া যায়৷ বরফ গন্িবার সঙ্গে সঙ্গে কা$গুলিও পার্স্থিত নদীতে 
নামিয়া আমে এবং জলল্োীতে ভাপিয়া সমতলক্ষেত্রে আপিয়া পৌছায়। সকল 
পার্বত্য নদীতে একই প্রকার কাঠ সরবরাহ অবশ্য সম্ভবপর নয়। কারণ, অতাধিক 
 পর্বতবেষ্টিত নদীগুলিতে কাঠ পাহাড়ের গায়ে আটকাইয়া থাকে । ভারতের 


অরণ্য-সম্পদের ব্যবহার 


উত্তর-অঞ্চল বিশেষ করিয়া আসাম এবং উত্তরবঙ্গে এই প্রকারে কাঠ রপ্তানি হইতে 
দেখা যায়। আপামে ত্রহ্মপুত্র অথবা তাহার উপনদীগুলিতে কাঠ ভাসাইয়া দেওয়। 
তারপর কাঠগুলি ভাসিতে ভাসিতে কোন শহবাঞ্চলে আমিলে সেগুলিকে 

গ্রহ করিয়া লওয়! হয়। কাশ্রীর, উত্তরবঙ্গ, দীজিলিং এবং জলপা ইগুড়িতেও এই 
প্রকার কাঠ চালানের দৃশ্য দেখা যায়। তিস্তা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র নদীগুলিতে কাঠ 


হয়। 


কৃষিকাধ 


ভাঁপাইয়| কাঠের চালানী কারবার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। 


ই 


11006] €098110708 


-. 50108 276 ৮0৪ ৮৮100917095 ০1 4£0001019 2 01116160% 0875 01 006 50110 ? 


পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কি কি প্রকার কৃষিকায পরিচালিত হয়? 

7118 815 036 01161600095 ০1 17109 0011%0650. 2) 9০000) 7367788] ? 
দক্ষিণবঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ প্রকার ধানের চাষ হয়? 

16901051116 10768%/ ০01 টি 0:0167) 107019. 

উত্তর ভারতের বনজ সম্পদের বর্ণনা কর। 

118৮ 875 00610092110. 00৮6 £9%106 000070168 ? 

কোন্‌ কোন্‌ দেশে চাউল এবং পাট উৎপন্ন হইয়! থাকে? 

1)85070106 678 85867 01 05000: 00 70011910879 07 10089 11) 17)019. 
ভারতের পরিবহন বাবস্তায় গরুর গাড়ী এবং নৌকার বাবহার বর্ণন। কব। 

1)650199 ৮1118 1116 1) 5০801) 1361025।. 

দক্ষিণবঙ্গে গ্রামারজীবনের বর্ণনা কর। 

[)65071106 8061068 110. 1166 10 ৪ 608, 08090. 

চা-বাগানের দৃশ্য এবং জীবন বর্ণন| কর। 

[06901106075 ৮1118£59 ৪:00 005705 17) 101]19 8985 01 [0012 


ভারতের পার্বত্য গ্রাম এবং শহরের বর্ণন! কর । 


বাজার শিল্প 
[ 01 (৪) (1) : [10010361169 11) 7361)£81 ] 


যাস্ত্রিক যুগের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের 
বিশেষ সমাদর ছিল। বাংলার কুটিরশিল্পজাত মসলিন, বন্ুপ্রকার ছিটের কাপড় 
এবং রেশমের বন্ত্র এবিষয়ে উল্লেখযোগা। এত্তিহাঁসিকগণ 
না রি থে বলেন যে, অতি প্রাচীনকালেও বাংলাদেশের বন্দর হইতে 
বাংলার শিল্পজাত পণাত্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইত। প্রাচীন 
কালের ইতিহ|সে তাশ্রলিপ্ত বন্দরের কথা বর্ধিত আছে। এ বন্দর হইতে 
বাংলার শিল্পজাত ভ্রব্য নিয়মিতভাবে মিশর, রোঁষ, গ্রীন এবং ভারতীয় দ্বীপপুষ্জে 
রপ্ধানি হইত। তীহাঁর! আরও বলেন যে, কেবলমাজ স্তার বন্ত্র এবং রেশমই 
রপ্তানি হইত না, মৃৎপাত্র, কাঠের দ্রবা, ইম্পাতও দেশী ও বিদেশীয় পালতোলা 
জাহাজে করিয়া চালান যাইত। বাংলায় নিমিত কাঠের জাহাজ ইওরোপে 
বিক্রয় হইত বলিয়া কথিত আছে । 
১৭৫০ গ্রীষ্টাবে কয়লা আবিষ্কারের পর হইতে বাংলার শিল্প ক্রমশঃ অবনতির 
দিকে যাইতে থাকে । এই সময় ইংলগে শিল্পবিপ্রব ঘটে | পরে ইওরোপ, আমেরিকা 
প্রভৃতি দেশে শিল্পের প্রসার হইতে থাকে । ভারত তখন ইংরেজ 
টপ শীপনাঁধীন এবং ইংরেজের শিল্পনীতির চাঁপের ফলে বাংলার 
শিল্প মৃতপ্রায় হইয়া! পডে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবধে সববগ্রথম 
রাণীগঞ্জের কয়লার খনি হইতে কয়লা তোল! আরম্ভ হয়। ইহাতে বাংলাদেশে 
বিদেশী মূলধনের সাহায্যে কতকণুলি শিল্প গড়িয়া উঠিবার স্থযোগ ঘটে। ইস্ট, 
ইপ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতায় তাহাদের ঘ'টি স্থাপন করিয়া বাংলাদেশে ব্যবসা 
চালাইতে থাকে । ইংলও হইতে কোম্পানির জাহাঁজগুলি হুগলী নদী বরাবর 
কলিকাতায় আমিয়৷ গৌছাইতে লাগিল। এইভাবে অন্ন কিছুদিনের মধ্যে 
কলিকাতা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত হয়। কলিকাতাকে কেন্দ্র 
করিয়াই ধীরে ধীরে বাংলাদেশে বিভিন্ন যাস্ত্রিক শিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকে। 
কিছুকালের মধ্যে কলিকাঁতার আশেপাশে ইংরেজ কর্তৃত্বাধীনে কয়েকটি কারখান৷ 
স্থাপিত হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টান ঘুশুড়ীতে সর্বপ্রথম কার্পাস বন্ত্শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। 
অবশ্য ১৮৫৪ শ্রীষ্টা হইতে ইহার গ্ররুত প্রসার আর্স্ত হয়। কলিকাতাঁর সন্নিকটে 


বাংলার শিল্প ৭৫ 


১৮৫৪ খ্রীষ্টাবে প্রথম পাট-শিল্পের কারথানা৷ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ছুই বৎসর পূর্বে 
(১৮৫২ ) ইংরেজদিগের চেষ্টায় বাংলাদেশে চা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাবে 
হুগলীতে প্রথম কাগজের কলও স্থাপিত হয়। 
বহু প্রকার অস্থবিধার মধ্য দিয়া বাংলার যান্ত্রিক শিক্পগুলিকে অতি ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এই সকল অস্থবিধার মধো নিয়- 
4708 লিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগা । 


(১) বাংলাদেশে মূলধনের স্বল্পতা । (২) কর্মঠ এবং উপযুক্ত কাবিগরের 
অভাব। (৩) উপযুক্ত রাস্তাঘাট ও পরিবহণের অস্থবিধা! | (৪) আন্ুষঙ্গিক শিল্প 
এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব । 


মূলধন, উপযুক্ত কারিগর এবং যন্ত্রপাঁতিব জন্য বাঁংলাঁদেশেকে সব সময বিদেশের 
দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইতেছে । বাংলা শিল্পের ভিত্তি প্রথম দিকে ইংবেজ- 
দিগেব দ্বারাই স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
1ম বুদ্ধের পথ হইলেও বহুদিন পর্যন্ত ইহার অগ্রগতি ছিল মন্গব | প্রথম বিশ্ব 
যুদ্ধেব সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে কয়েকটি শিল্প প্রসারলাভের বিশেষ 
যোগ পায়। বিদেশ হইতে শিল্পপ্রব্য আমদাঁনি কমিয] ধ।এয়াষ বাংলব লৌহ শিল্প 
এবং বাসায়নিক দ্রব্যেব শিল্প প্রসারলাভ কবে । এদিকে স্বদেশী আন্দোলনে বিদেশী 
বন্্ বজনের ফলে বাংলায় কয়েকটি কার্পাসশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছিল। স্বদেশী 
আন্দোলনের ফলে বাংলায় ক্ষৃপ্র ক্ষত্র অপবাপর শিল্পের স্থচনা হইয়াছিল। যেমন, 
_কাচশিল্প, বৈছ্যতিক দ্রব্যের শিল্প, ক্ষত্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প, দিয়াশলাই 
শিল্প, চামড়া শিল্প, হারিকেন-লঠন শিল্প প্রভৃতি । কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পৃথিবী- 
ব্যাপী বাণিজা-মন্দা দেখা! দিলে বাংলার শিশুশিল্প গুলি ঢর্দশার চরম সীমায় পৌছিল। 
ইংরেজ সরকার তখন শিশুশিল্পগুলিকে রক্ষা করিতে বহুক্ষেত্রে সংরক্ষণ-মুলক 
শুন্ধ ধার্ধ করিল। বিদেশী মালের অবাধ আমদানির ফলে যাহাতে এই শিল্পগুলি 
ধ্বংসপ্রাঞ্ধ না হয় সেজন্য আমদানি শ্ুক্ক স্থাপন করিয়া দেশীয় শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ 
দান কর] হইল। ইহাতে বাংলার চিনি এবং কাঁগজশিল্লের উন্নতি স[ধিত হইল । 
ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বাংলার শিল্পগুলি পুনজীবিত হইয়! উঠিল। ধীরে 
ধীরে কলিকাতার পার্খবর্তী অঞ্চলে মোটর এবং মোটবের বিভিন্ন অংশ প্রস্ততের 
কারখানা, সাইকেল প্রস্তুত কারখানা, কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর কারখান। গড়িয়। 
উঠিল। 


পঙ মানব সমাজের কথা 


প্রাকৃতিক অবস্থান এবং কাঁচামালের সরবরাহের হ্থযোগের দিক্‌ দিয়! বাংলার 
বহুস্থানই শিল্পপ্রসারের উপযুক্ত । শিল্প-জাগবণের সঙ্গে সঙ্ষে কেবল কলিকাঁতার 
পার্বতী অঞ্চলসমূহেই শিল্পের প্রসার হইল না, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, আসানসোল, জলপাইগুডি ইত্যাদি স্থানেও 
শিল্পের প্রসার ঘটিল। ইহার মধ্যে আসানসৌল অগুলটিতে বিশেষ কয়েকটি স্থবিধা 
থাকায়, যথা -কষলা এবং কয়েকটি ধাতব পদার্থের খনি সন্নিকটে থাকিবার ফলে 
পার্খস্থিত কয়েকটি স্থানে নানা ধরনেব শিল্প গডিযা উঠিল। ঢাঁকা, নারাঁষশগঞ্জ, 
নোয়াখালি এবং টট্টগ্রামেও ধীবে ধীরে শিল্প-জাগরণ দেখা দিল। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশ বিভক্ত হইয! দুইটি বিভিন্ন রাজ্যে পরিণত হইল। ভারত 
ইউনিষফনের মধ্যে বাংলাদেশের পশ্চিম ভ।গেব ক্ষুদ্র এক অংশ পডিল। অন্যান্য 
অংশগুলি অর্থাৎ মুসলমান সংখ্যাগবিষ্ঠ অঞ্চল পৃব-পাকিস্তান নামে পৃথক রাজ্যে 
পবিণত হইল। স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ একটি ক্ষুক্জ প্রদেশ, কিন্ত 
জনসংখ্যার প্রবল আধিক্যে শিল্পের প্রসার আপনা হইতেই বাঁডিযা চলিযাছে। 
তহুপরি বর্তমান ম্বাধীন ভারতের শিল্পপ্রার নীতিতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপ্রসরের 
বিশেষ স্বযোগ আসিযাছে। মৃলধনেব স্বল্পতা দূর করিতে স্বাধীন সরকার নানা- 
প্রকার পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। কাবিগরদিগের অন্ুপযুক্ততা দূর করিতেও 
সরকার বহু অর্থ ব্য করিয়া বিদেশে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিযাছেন। 

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষি প্রধান প্রদেশ হইলেও ইহার শিল্প চিরপ্রসিদ্ধ। 
বাংলার কুটিবশিল্প যুগ যুগ ধরিযা সধত্র সমাদূত। যন্ত্রুগেও বাংলার গ্রামে গ্রামে 
তাঁত, কাঁমাবের কাজ, কাঠের কাঁজ, বাশের কাজ ইত্যাদি ধীব 
পদক্ষেপে চলিযা আমিতেছিল। কিন্ত বর্তমানে বঙ্গদেশ বিভক্ত 
হইবার পর হইতে বাংলার কুটিরশিল্প চরম দুর্দশীর সম্মখীন । বাংলাদেশের লর্ত্র 
কর্ম-সংস্থানের অভাব দেখ! দ্িযাছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক বৃহৎ শিল্পে সামান্য কর্ম- 
সংস্থানের জন্য ঘুরিতেছে। স্বাধীন ভারত সরকার প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
সঙ্গে সঙ্ষে উপলব্ধি করেন যে কুটিরশিল্লের পুনকজ্জীবন না ঘটাইতে পারিলে কর্ম- 
সংস্থানের পূর্ণ ব্যবস্থা অসম্ভব। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ইহার আর কোন উপায়ই 
নাই। এই কারণে তাহার! শিল্পকে বৃহদায়তন শিল্প ও কুটির শিল্প এই দুই ভাগে 
বিভক্ত করিলেন। কতকগুলি শিল্প, যথা-_ক্ষুত্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মাণ, নিপুণ চাঁরু- 
শিল্প ইত্যাদি কুটিরশিল্পের আওতায় । ছিতীয় পঞ্চবান্বিক পরিকল্পনায় এই লকল 
শিল্পের উপর বিশেষ জোর দেওয়৷ হইয়াছিল । 


বাংলার শিল্পের প্রসার 


বাংলার কুটিরশিল্প 


বাংলার শিল্প ণথ 


বর্তমানে ভারত সরকার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য শিল্পগ্রপারে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন। সরকার মনস্থ করিয়াছেন যে, কয়েকটি বুনিয়াদি 
রি রা পশ্চিমবঙ্গ শিল্পকে জাতীয়করণ করিয়া প্রথমত, কর্ম-সংস্থানের বাবস্থা 
করিবেন এবং দ্বিতীয়ত, ইহাদিগকে রক্ষারও ব্যবস্থা করিবেন। 
অবশ্ত এখন পর্বস্ত ইহার সম্পূর্ণ পরিকল্পন1 ঠিক হয় নাই । 
পশ্চিম-বাংলায় শিল্পের প্রসারে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ; যথা £ 
(১) পশ্চিম-বাংলায় বেশির ভাঁগ শিল্পই কলিকাতার আশে-পাঁশে গড়িয় 
উঠিয়াছে। (২) আসানসোলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়লা এবং অন্তান্ব ধাতব পদার্থ 
থাকায় এসব অঞ্চলে শিল্প ক্রমেই বাঁড়িয়া চলিয়াছে। (৩) পশ্চিম-বাংলায় কুটির- 
শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বৃহৎ শিল্লেরও প্রসার সাধিত হইতেছে । (৪) পশ্চিম- 
বাংলার বহু শিল্পই অ-বাঁঙালীর হাতে এবং অ-বাঁডালীর মূলধনে প্রতিষ্ঠিত । 
(৫) পশ্চিম-বাংলার শিল্পগুলিতে বাঙালী অপেক্ষা অ-বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যাই 
বেশি। 


উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য পশ্চিম-বাংলীয় শিল্পপ্রসারু সত্বেও পশ্চিম-বাংলার 
অধিবাসীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইতেছে না। বিস্তৃত অঞ্চলে শিল্পপ্রসারের 
অভাবে, স্বদূর গ্রামাঞ্চল পর্ধস্ত রাস্তাঘটের অভাবে এবং কাচামাল সরবরাহের 
নানাপ্রকার অস্থবিধা থাকায় শিল্পগুলি এখন পর্যস্ত আশানুরূপ উন্নত হইয়া উঠিতে 
পারে নাই । 


বাংলার পাট-শিক্স (3066 178008675 01 13617£8] ) 52 ১৮৫০ খ্রীষ্টাবের 
পৃবেও বাংলাদেশে কুটির-শিল্পজাঁত পাটের বহু জিনিস প্রস্তুত হইত | কলিকাতাঁর 
পাশে সবপ্রথম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার 

হা সন্নিকটে পরে এই শিল্প অতি ধীরে অগ্রর হইতে থাকে । এই শিল্পের 
বেশির ভাগই বিদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত। এই শিল্পের 

যন্তপাতি স্বটুল্যাণ্ডের ভাণ্তি হইতে আমদানি করা হয়। স্বট্‌ল্যাণ্ডের ডাপ্ডি একটি 
বৃহৎ পাট-শিল্প অঞ্চল। বাংলাদেশ ক্রমশঃ পাট-শিল্লে উন্নত হইয়! ১৯০০ খ্রীষ্টাবে 
ডাগ্ডির সহিত আস্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় লিগ হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাবের 
মধ্যে ভাণ্তিকে ছাড়াইয়া৷ যাঁয়। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশের 
কলিকাতার সঙ্গিকটে পাট-শিক্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! মোট ১০০টিতে দাড়াইল। কিন্ত 
কিছুকাল পরে আত্তর্জাতিক বাজারে মন্দার ফলে এই শিল্পের চরম দুর্দশা শুরু হইল । 


৮ মানব সমাজের কথা 


আবার ইহার পুনরভুত্ান দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে । পশ্চিম-বাংলার 
হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার আঁশে-পাশে পাট-শিল্পের কারাখানাগুলি অবস্থিত । ” 
নিযলিখিত কাঁরণগুলির জন্য পাট-শিল্প এই অঞ্চলে প্রতিষ্িত হইয়াছে । 


(১) কলিকাতা বন্দরের স্থযোৌগ। (২) পশ্চিম-বাংলায় কয়লার খনি 
কলিকাতা হইতে মাত্র ১৩ মাইল দূরে অবস্থিত । (৩) ইংরেজ শিল্পপতিগণ পাট- 
শিল্প স্থাপনে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলই পছন্দ করিয়াছিল। (৪) কলিকাতা 
মহানগরীতে শ্রমিকের যথেষ্ট আমদানি থাকায় কলিকাঁতার পার্খে শিল্প-গ্রতিষ্ঠার 
বিশেষ স্থবিধা হইয়াছিল । 


১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা! হইতে ১২ মাইল দূরে রিষভাঁয় প্রথম কয়লা-চালিত * 


পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৯ খ্রীষ্টান্ধে বরাহনগরের পাট-শিল্পে প্রথম বুনন কার্ধ 
আরম হয়। 


বাংলাদেশ বিভক্ত (১৯৪৭) হইবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম-বাংলার এই বৃহৎ পাট-শিল্প 

প্রতিষ্ঠান গুলি বিশেষ অস্থৃবিধায় পড়িল। কারণ, কীচামাল 
বঙ্গবিভাগের পর পাট- বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গ হইতে আমদানি করা হইত। তদুপরি 
শিল্পের অবস্থা 

১৯৪৯ গ্রীষ্টাবধে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্হাসের ফলে এই শিল্পের 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। কারণ, পাকিস্তান মুদ্রার মূলা অপরিবতিত 
রাঁখিয়াছিল বলিয়া ভারতীয় মুদ্রায় পাটের দাম অত্যন্ত বেশি পড়িত। ইহা ভিন্ন 
পাকিস্তান ভারতে পাট রপ্তানির উপর শুক্ধ বসাইয় দিয়াছিল। ফলে, পূবঙ্গ হইতে . 
কাচামাল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পরে নৃতন নৃতন চুক্তিতে আবার 
অল্প অল্প পাট আম্দানি আরম্ভ হইল। যাহা হউক প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক 
পরিকল্পনায় ভারত পাটচীষ বুদ্ধির উপর জোর দিবার ফলে বর্তমানে ভারতে যথেষ্ট 
পাট উৎপন্ন হইতেছে। বর্তমানে ভারত আর পাকিস্তানের পাটের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভরশীল নহে। নিয়লিখিত কারণে পশ্চিম-বাঁংলার বৃহৎ পাট-শিল্প প্রতিষ্ঠীনগুলির 
ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল নহে £ 


(১) পশ্চিমবঙ্গে সন্তায় পূর্ববঙ্ষে উৎপন্ন পাট আমদানির অন্থবিধা। (২) বহু 
দেশে পাটের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রবাদির ব্যবহার । (৩) পূর্ববঙ্গে পাট-শিল্লের ক্রমশ: 
প্রমার। (৪) পৃথিবীর কয়েকটি নৃতন নৃতন অঞ্চলে পাটের উৎপাদন । 

যর্দিও এখন পর্ধস্ত পাট-শিল্লের উৎপাদন বেশির দিকে, তথাপি শিল্পের ভবিষ্যৎ, 
সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। এখনও পর্যস্ত পাট-শিল্প বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প। 


বাংলার শিল্প ৭৯ 


ভারতের শিল্পগুলির মধ্যে ইহা দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প । অতএব এই শিল্পের উপর 
পাট শিল্পের ভবিষৎ পশ্চিম-বাংলার অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে। 
পৃথিবীর অপরাপর দেশে উৎপন্ন পাট বা পাটের বিকল্প সামগ্রী 
অপেক্ষা সন্ত দরে ভারতীয় পাঁট বিক্রয় করিতে পারিলে বাংলাদেশের তথা 
ভারতের পাট-শিল্প রক্ষা পাইবে । এই কারণে ভারত সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে পাট-শিল্পজাত ভ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিতে সচেষ্ট 
হুইয়াছেন। 
কার্পাস বস্তর-শিল্প (0০£60]. 76119 [1)00817 ) 2 যদিও বাংলাদেশের 
ঘুস্তড়ীতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 
জেরা সর্বপ্রথম কার্পাস-বন্ত্র- 
শিল্প স্থাপিত হইয়াছিল 
তথাপি ইহার প্ররুত উন্নতি আরম্ভ হয় 
১৮৫৪ গ্রীষ্টান্ষের পর হইতে। বর্তমানে 
পশ্চিম-বাংলায় ৩৮টি কার্পাসবন্ত্র-শিল্প 
প্রতিষ্ঠান আছে, ইহ অবশ্য অন্ান্ত প্রদেশের 
তুলনায় অতি অল্প । কার্পাস-বন্ত্র-শিল্পে 
পশ্চিম-বাংলার অবস্থা বিশেষ স্থবিধাজনক 
নহে। ইহার প্রধান কারণ হইল এই যে, 
তুল!-উৎপাদনের অঞ্চলগুলি পশ্চিম-বাংলা 
হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ভারত স্বাধীন কার্পাস 
হুইবার পর হইতে অতি ধীরে ধীরে পশ্চিম-বাংলার কার্পাস-বন্ত্র শিল্লের উন্নতি হইতেছে। 
নিম্নলিখিত কারণে পশ্চিম-বাংলার কার্পাস-শিল্প প্রসারের বিশেষ স্থযোগ আছে। 
(১) কলিকাতা বন্দর যন্ত্রপাতি এবং কাঁচ তুলা আমদীনির পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । (২) কয়লা আমদানির পক্ষে পশ্চি্-বাংলার প্রায় 
৮৬ টে সকল অঞ্চলই বিশেষ উপযোগী । (৩) পশ্চিম-বাংলায় বন্ত্রের 
চাহিদা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক বলিলেও অততযুক্তি হয় না। 
ভবিষ্ততে পশ্চিম-বাংলায় আরও বেশি কার্পাস-ব্ঘ-শিল্পের প্রসারের সম্ভাঁবন। 
সিজারের দেখা যায়। জলবিছ্যৎ সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে কার্পাস-বনত্র- 
র শিল্পেরও প্রসার হইবে বলিয়া আশা করা! যায়। কার্পাস-বন্তর- 
শিল্পও বেশির ভাগ কলিকাতার নিকবর্তা অঞ্চলে প্রতিষিত। 
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ও মান সমাজের কথা 


রেশম-শিল্প (9110. 1700867) ; ১৭৭৫ খ্রষ্টাৰ হইতে ইংলগু বাংলার রেশম 

আমদানি আরম্ভ করে। এই সময় হইতে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত 

07 বাংলার রেশম রধ্ানি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। কিন্তু হঠাৎ ১৮৩২ 

্রষ্টাব্ধের পর হইতে ইওরোপের বহু অঞ্চলে বেশম-শিল্পের দ্রুত 

প্রসার আরম্ভ হইলে বাংলাদেশের রেশম রধানি হাঁ পাইতে লাগিণ। এই বধানি- 

হাঁস চরষে পৌছাইল ১৮৭৫ গ্রষ্টাব্বে। এ নময় হইতে জাপান সত্তায় কীচা রেশম 
রগ্থানি করিয়! পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাজার দখল করিয়া লইল। 

রেশমের উৎপাঁদনে বীকুডার সোনামুখী এবং মুর্শিদাবাদের ইসলামূপুর প্রসিদ্ধ । 

এঁ অঞ্চলগুলি রেশমের জামার কাঁপডের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট । বীকুডার ঝিষুপুর, 

মুশিদাবাদের মির্জাপুর, মেদিনীপুরের আনন্দপুর এবং বর্ধমানের 

দাইহাটে যে রেশম উৎপন্ন হয় তাহা রেশমী বন প্রস্তের পক্ষে 

বিশেষ উপযোগী । পশ্চিম-বাংলায় যে রেশম উৎপন্ন হয় তাহা 

পশ্চিম-বাংলার কুটিরশিল্পের চাহিদাও মিটাইতে পারে না। প্রতি বৎসর এই কুটির- 


রেশম উৎপাদনের 
অঞ্চলদমূহ 





রেশম গুটি 
পল গ্রতিঠানগুলি বিদেশ হইতে রেশম আমদানি করিয়া থাকে । প্রধানতঃ 


%. 


বাংলার শিল্প ৮১ 


জাপান, চীন এবং ইতালী হইতে কাঁচা রেশম আমদানি করা হয়। 
বাংলাদেশে উৎপন্ন রেশম এই সব রেশম অপেক্ষা উজ্জল এবং টেকসই । বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেশম-শিল্লের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । সমবায় 
প্রথায় গুটিপোকা পালন এবং স্থতা প্রস্ততের বাবস্থা চালু হইয়াছে । কাঁচা রেশম 
ক্রয়ের ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন । পশ্চিম 
বাংলার রেশমের স্থতা এবং কাপড় প্রস্ততের কুটিরশিল্পগুলি ছাড়াও মুশিদাবাদে 
আধুনিক যন্ত্রচালিত একটি রেশম প্রপ্ততের বিরাট কারখান৷ নিম্িত হইয়াছে। 
যদিও পশ্চিম-বাংলা যথেষ্ট পরিমাণে কাচা রেশম উৎপাদন করিয়া থাকে, তথাপি 
এখানে গুটিপোক] পালন এবং স্ৃতা৷ প্রস্তুতের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক প্রথা অন্থহ্ুত হয় 
না। বর্তমানে রাঁচিতে নরকার পরিচালিত গুটিপোকা পালনের প্রতিষ্ঠানটি 
এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করিতেছে । 

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (1707) 8780 9699] [1508817% ) : ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 

আপানসোলের নিকট অবস্থিত কুল্টিতে আধুনিক যন্ত্রালিত 

লৌহ এবং ইম্পাত 
শিল্পে পশ্চিমবক্ের . কারখানায় ভারতে সর্বপ্রথম লৌহ প্রস্তুত আরস্ত হয়। ইহা পরে 
স্থবিধ] “বেঙ্গল আয়রন কোম্পানি লিমিটেড" নাম ধারণ করে। পূর্বে 
ইহা বৎসরে ৩৫,০০০ টন লোহা প্রস্তত কবিত, কিন্তু বর্তমানে ইহা আড়াই লক্ষ 
টনেরও অধিক লোহা প্রস্তুত করিয়া থাকে । এই অঞ্চলটি লৌহ-পাথর এবং কয়লা 
সরবরাহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । পূর্বে ইহা নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে লৌহ-পাথর 
আমদাঁনি করিত, কিন্ত ক্রমশ: এসকল স্থানের লৌহ-পাঁথর অপ্রচুর হওয়ায় বর্তমানে 
ইহা সিংভূম হইতে এ পাথর আমদানি করিয়া থাকে । এই 
কারখান] অন্যান্ত কাঁচামালও নিকটবর্তী অ ল হইতে আমদানি 
করিয়া থাকে । তদুপরি কলিকাতা বন্দর ইহার উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক । 

পশ্চিম-বাংলার দ্বিতীয় লৌহ এবং ইম্পাত-শিল্প আসানসোলের অতি সন্নিকটে 
বার্ণপুরে অবস্থিত। ইহা ১৯২২ ্রীষ্টাব্ব হইতে লৌহ এবং ইম্পাত প্রস্তত আর্ত 
করে। এই কারখানাটি কুল্টির অতি নিকটে । ইহ! প্রথমে “ইগ্ডিয়ান আয়রন এগ 
সীল কোম্পানি লিমিটেড" নামে পরিচিত ছিল, বর্তমানে ইহার 
নাম হইয়াছে "স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল? | এই কারখানাটি 
সিংভূম জেলার গুয়া নামক স্থান হইতে লৌহ-পাথর আমদানি করিয়] থাকে । 
বর্তমানে পশ্চিম-বাংলার এই ছুইটি লৌহ-শিল্পপ্রতিষ্ঠানই একই কর্তৃত্বাধীনে 
পরিচালিত। 

৬--৫১ম) 


কুল্টি 


বার্ণপুর 


৮২ মানব সমাজের কথা 


লৌহ এবং ইম্পাত-শিল্পকে বুনিয়াদি বা ভিত্তিকমূলক শিল্প বলে। কারণ, 
শিল্পকে ভিত্তি করিয় সমস্ত শিল্পই গড়িয়া! উঠে। এজন্য এই শিল্পের জাতীয়করণের 
চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু এত বড় শিল্পের সম্পূর্ণ জাতীয়করণ 
লৌহ-শিল্লের প্রসারে 
সরকারের সহায়তা বর্তমান ভারততবাষ্ট্রের পক্ষে সহজ নহে বলিয়া এবিষয়ে আর 
কোন আলোচন1 উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু সরকার ইহাঁর 
উন্নতি সাধন করিতে বিশেষ সচেষ্ট, কাঁরণ লৌহ-শিল্পের উন্নতি না করিতে পারিলে 
রেল-এঞ্রিন প্রস্তত ও জাহাজ-নির্মীণ প্রভৃতি সম্ভব হইবে না। পশ্চিম-বাংলায় 
আর একটি লৌহ-শিল্প-নির্মাণের কারখান! বর্ধমানের অনতিদূরে ছুর্গাপুর নামক 
স্থানে স্থাপিত হইয়াছে । দ্রর্গাপুর হইতে একশত মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন 
কবিয়া1 হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত কর] হইয়াছে, ফলে দুর্গাপুর হইতে জলপথে 
কলিকাত পর্ধন্ত সহজেই আসা-যাওয়া চলিবে । রাণীগঞ্জ কয়লার খনি এবং 
দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার নিকটে ছুর্গাপুর অবস্থিত। ইহা! ছাঁডা, সিংভূম এবং 
রাউরকেন্পা হইতে কয়লাব বিনিময়ে লৌহ-পাথর আমদানি করাঁও সহজ হইবে । 
বর্তমানে কুল্টি এবং বার্ণপুব কারখাঁনাগুলির সম্প্রসাবণেব জন্য বিশ্ব-বযাঙ্ক 
হইতে ৩১ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১৫ কোটি টাকা খণ গ্রহণ 
পশ্চিম বঙ্গের লৌহ্‌- 
শিল্পে বিশ্বব্যান্বেব. কৰা হইয়াছে । বর্তমানে এই ছুইটি কারখানা! বৎসরে সাঁডে 
সাহায্য তিন লক্ষ টন লৌহ উৎপাদন করিয়া! থাকে । উপরি-উক্ত টাকা 
খণ গ্রহণের ফলে এই ছুইটি কাঁরখানা বৎসরে ৭ লক্ষ টন লৌহ 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবে। পশ্চিম-বাংলায় উপরি-উক্ত তিনটি লৌহ-শিল্পের 
কারখান। থাকিলেও প্রতি ব্সর বহু পরিমাণে লৌহ ও ইন্পাত বাহির হইতে 
আমদানি করিতে হয়। 
শর্করাশিল্স (90887 [70081 ) 2 অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩২ গ্রীষ্টীব্দের 
শিল্প-সংরক্ষণ নীতির ফলে মাত্ত ৭টি শর্করা-শিল্পগ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশ 
বিভক্ত হইবার পর মাত্র একটি শর্করা-শিল্প পশ্চিম-বাংলার ভাগে পড়িয়াছে। এই 
শিল্পটি মুশিদাবাদ জেলায় পলাশী অঞ্চলে অবস্থিত। শর্করা উৎপাদনে পশ্চিম-বাংল! 
রে একটি ঘাটতি অঞ্চল। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার জলবায়ু এবং মৃত্তিকা 
রি বঙ্গের অনুন্নত 
শর্ববা-শিল্প ইক্ষু উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী । পশ্চিম-বাংলায় এই শিল্পের 
প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বিহার এবং উত্তরপ্রর্দেশ 
অঞ্চলে বেশির ভাগ শর্করা-শিক্প প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এ সব অঞ্চলে প্রতি একর জমিতে 
১৫ হইতে ১৬ টনইস্কু উৎপন্ন হইয়। থাকে । এদিকে পশ্চিম-বংলার প্রতি একর 


বাংলার শিল্প ৮৩ 


জমিতে ৩৫ হইতে ৪০ টন ইক্ষু জন্মিয়া থাকে । ইহা ছাঁড়া, বিহার এবং উত্তর-প্রদেশ 
অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে পরিবহণ এবং কয়লার স্থবিধা বেশি । পশ্চিম-বাংলায় শর্ককার 
মোট চাহিদাও বেশি, তদুপরি কলিকাতা বন্দরও এই শিল্পের প্রসারে যথেষ্ট সহায়ক 
হইবে বল! বাহুল্য । স্থৃতরাং পশ্চিমবঙ্গে শর্করা-শিল্পের প্রসার সাধন করা একাস্ত 
প্রয়োজন । 

চাঁউত্পাদন ও চ1-শিল (198 7১197696107 8710.7169 11105096 ) 5 
চা-উৎপাদনে প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। যদি সারা বৎসর ধরিয়] বৃষ্টিপাত 
হয়, তবেই চা-উৎপাঁদন সবচেয়ে ভাল হয়। পর্বতগাত্রে যে সব অঞ্চলে প্রচুর বুটি 
দাঁড়াইতে পারে না, সেই সকল অঞ্চলেই সর্বাধিক পরিমাণ চা উৎপন্ন হয়। উত্তর- 
বঙ্গ বা ভারতের কোন অঞ্চলেই সারা বৎসর বৃষ্টিপাত হয় না। তথাপি উত্তর-বঙ্গে 
এবং আসামে চা-উত্পাঁদন বাড়িয়াই চলিয়াছে। উত্তর-বঙ্গে জলপাইগুড়ি, 
কোচবিহার এবং দ্াজিলিং জেলায় চা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
বর্তমানে বড় বড় চা-বাগানে এক একটি কারখানা আছে, কাঁরণ, 
চায়ের পাতা হইতে চা প্রস্তুত করিতে এক জটিল প্ররক্রিয়। প্রয়োজন হয়। চা- 
বাগানের সংলগ্ন চা প্রস্ততের কারখান1 না থাকিলে চা৷ প্রস্তুতের অস্থৃবিধা ঘটিয়! 
থাকে । বর্তমানে নানাপ্রকার বৈজ্ঞনিক উপায়ের দ্বারা উন্নত ধরনের এবং বেশি 
পরিমাণে চা পাওয়া যাইতেছে । উত্তর-বঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চা-উৎ্পাঁদন 
ইপ্ডিয়ান টি এপোসিয়েশনের অধীনে হইয়া থাকে । ফলে, উত্তর-বঙ্গের চা-ক্ষেত্রগুলি 
ক্রমপর্যায়ে উন্নত ধরনের চা-উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে । ভারতে উৎপন্ন চায়ের 
বেশির ভাঁগ বিদেশে বপ্ানি হয় এবং ইহা ভারতের আধিক আয়ের একটি বড় পথ। 
উত্তর-বঙ্গ এবং আপামের চা কলিকাত৷ বন্দর দিয়! বিদেশে রপ্তানি হয়। যদিও 
বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবার ফলে চা-উতৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি বেশির ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে 
পড়িয়াছে, তবুও কলিকাতা বন্দরে উৎপন্ন চা প্রেরণে বিশেষ অস্থবিধার স্থষ্টি 
হইয়াছে । কারণ, বর্তমানে উত্তর-বঙ্গ হইতে কলিকাতা বন্দরে মাল আনিতে 
হইলে বিহার ঘুরিয়া আসিতে হয়। রেলপথ ও বাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলে এই 
অন্থবিধা ক্রমে দূরীভূত হইতে চলিয়াছে। উত্তর-বঙ্গে চা-শিল্পে ছুই লক্ষেরও অধিক 
শ্রমিক কাজ করিয়া] থাকে, তবে ইহাদের বেশির ভাগই বিহার এবং উত্তর-প্রদেশ 
হইতে আনীত । 

কাগজ-শিল্প (7১967 [7089%75 ) 2 ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্ধে হুগলী জেলায় বালীতে 
ভারতে প্রথম কাগজ প্রস্বতের কারখান স্থাপিত হয়। কিন্তু এ পর্যস্ত এই শিল্প 


উত্তরবঙ্গে চাউতপাদন 


৮৪ মানব সমাজের কথা 


ভারতের চাহিদা মিটাইতে পারে নাই। বর্তমানে ভারতে মাত্র ১৮টি কাগজ গ্রগ্তুতের 
কারখানা! আছে, তন্মধ্যে ৪টি পশ্চিম-বাংলায় তবস্থিত। কাগজ-উৎপাদনে 
পশ্চিম-বাংলা ভারতের মধ্যে অগ্রণী। পশ্চিম-বাংলার ৪টি কাগজ প্রত্ততের 
কারাখানা টিটাগভ, নৈহাঁটা, ত্রিবেণী এবং রাণীগঞ্জে অবস্থিত। যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই ভারতে কাগজ উৎপাদন বিশেষভাবে বাড়িয়। গিয়াছে। 
পূর্বে ভারতে উৎপন্ন কাগজ আভা্তরীণ প্রয়োজনের এক- 
তৃতীয়াংশ মিটাইতে পারিত) কিন্তু বর্তমানে কাগজের 
উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও উৎপন্ন কাঁগজ ভারতের মোট চাহিদার 
অর্ধেকের বেশি মিটাইতে পারিতেছে না। কাগজ প্রস্তুতে পূর্বে সাবাই ঘাস কাচা 
মল হিসাবে ব্যবহৃত হইত, বর্তম।নে বাশের মণ্ড ব্যবহৃত হইতেছে । পশ্চিম-বাঁংলার ্‌ 
কারখানাগুলি বেশির ভাগ বাশের মণ্ড ব্যবহার করিতেছে । ইহা ছাঁড়া, রম- 
নিউড়ানো আখও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। 

পশ্চিম-বাংলায় কাগজ প্রত্থতের বহু রকম কাঁচামাল পাওয়া যাইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেগুলিকে কাগজ প্রস্ততে ব্যবহার করিলে 
কাচামালের অতাব হয়ত কোন দিনই ঘটিবে না। এবিষয়ে 
পশ্চিম-বাংলার কচুরীপানা কীচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তাহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। পশ্চিম-বাঁংলায় বর্তমানে উৎকৃষ্ট ধরনের নানা-- 
প্রকারের কাগজ প্রস্তত হইয়! থাকে । 

রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের শিল্প (018671168] [1100867168) : পশ্চিম- 

বাংলা রাসায়নিক শিল্পে বড়ই অনগ্রসর । কলিকাঁতার আশে- 
রর রব. পাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া উঠিলেও, বিহার 
স্ততের শিল্ এবং মহীশৃর রাজোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ বহু পিছনে পড়িয়া 
আছে। রাসায়নিক শিল্পকে ছুই ভাগে ভাগ করা যায় 

প্রথমত, বৃহৎ পরিমাণ বাঁপায়নিক দ্রব্য প্রত্ততের কারখানা এবং দ্বিতীয়ত, স্বল্প 
পরিমাণ রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের কারখানা । পশ্চিমবঙ্ষে কোন বৃহৎ পরিমাণ 
রাঁসায়নিক ভ্রব্য প্রত্থতের কারখানা নাই । কলিকাতার আঁশে-পাঁশে এষধ প্রস্তুতের 
কয়েকটি কারখানাতে কিছু পরিমীণ সাঁলফিউরিক গ্যাঁসিড, ব্লিচিং পাঁউভার, 
ফিনাইল গ্রতৃতি প্রস্তুত হয়। পশ্চিম-বাংলার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে । নিম্নলিখিত 
কাঁরণগুলির জন্য রাসায়নিক শিল্প দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ঃ 

(১) দেশের প্রতিরক্ষার জন্য গোলা-বারুদ প্রস্ততে রাসায়নিক দ্রব্যের 


পশ্চিমবঙ্গে কাগজের 
কল 


কাণজ-শিল্পে কাচামাল 


বাংলার শিল্প ৮৫ 


প্রয়োজন হয়। (২) রাসায়নিক ভ্রব্য উত্পাদনের উপর দেশের স্বাস্থা কতক 
পরিমাণে নির্ভর করে। (৩) রাসায়নিক ভ্রব্য হইতে কৃষি- 
কাধের জন্য সার প্রস্তত হয়। (৪) রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের 
উপর দেশের আনুষঙ্গিক শিল্পও কিছু পরিমাণে নির্ভর করে। 
পশ্চিম-বাংলার দামোদর উপত্যকায় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততের কারখান। স্থাপনের 
যথেষ্ট স্থবিধা আছে। এইস্থানে কয়লা এবং বিছ্যৎ-শক্তি ছাড়াও কিছু কিছু 
কাচামাল পাওয়া যায়। তছুপরি কলিকাতা বন্দর এবং যানবাহনের সুবিধা থাকায় 
নিকট ভবিষ্যতে ইহার প্রসারলাভ সম্ভব। বৈজ্ঞানিকের৷ বলেন 
যে, দেশে সালফিউরিক গ্যামিড উত্পাদনের পরিমাণ দেখিয় 
দেশের শিল্লোন্নতির পরিমাপ করিতে পারা যায়। কারণ, এই 
এাপিড নানাগ্রকার শিল্পে প্রয়োজন হয়। এবিষয়ে পর্ধালোচন। কবিলে পশ্চিমবঙ্গ 
যে অনগ্রসর তাহা! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 
কলিকাতার আশে-পাঁশে ক্ষন্র কষুত্র প্লাষ্টিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই 
সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে বিদেশ হইতে কাঁচামাল আনিতে হয়। 
কলিকাতার আশে- 
পাশেনািকারর কলিকাতা বন্দর দিয়া এই শিল্পগুলি বিদেশ হইতে কাচামাল 
ওষধ'প্রস্তত শিল্প আমদানি করিয়া থাকে । প্লাষ্টিক শিল্প ভিন্ন কলিকাতার আশে- 
পাঁশে ওষধের কারখানাগুলি ও কিছু কিছু নৃতন ওষধ প্রস্তত করিতেছে । 
কাচ-শিল্প (01888 [70080 ) 2 নিকটস্থ অঞ্চলে কয়লা! এবং কাঁচের বালি 
থাকায় পশ্চিম-বাঁংলায় কাচ-শিল্প দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে । কলিকাতার 
পার্বতী অঞ্চলে বহু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কাঁচ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
এগুলি লন ও ল্যাম্পের চিমনি, শিশি-বোতল, কাচের গ্লাস, 
কাচের থালা-বাটি, কাচের চুডি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছে। 
সম্প্রতি আসানসোলের সন্নিকটে বাণীগঞ্জে কয়লাখনির ধারে একটি বৃহৎ কাচ-শিল্প 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে । ইহা বৎসরে ছুই কোটি বর্গফুটেরও অধিক কাচের চাদর 
প্রস্তুত করিতে সক্ষম । ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁতার সন্গিকটে যাদবপুরে একটি কাঁচ 
এবং চীনামাটির পাক্র নির্াণ করিবার গবেষণাগার খোল! হইয়াছে । ইহাতে কাচ- 
শিল্পের আরও প্রসার এবং উন্নতি হইবে বলিয়। আশা করা যায়। 
চামড়া প্রস্তত-শিজ (1,590897 গুতা) 10109865 ) 2 ভারত গৃহ- 
পাঁপিত গবাদি পশুর সংখ্যার দিক দিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে । অতএব চামড়া-উৎপাদনে ভারত সকল দেশকে ছাড়াইয়া 'গিয়াছে। 


বাসায়নিক দ্রব্যের 
গুকত্ব 


পশ্চিমবঙ্গে রাসায়নিক 
শিলের ভবিষ্যৎ 


পশ্চিমবঙ্গে কাচ- 
শিল্লের প্রসার 


৮৬ মানব সমাজের কথা 


চামড়া-শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-_ প্রথমত, চামড়া ট্যান করিবার অর্থাৎ 
বাঁচা চামড়া পাকা করিবার শিল্প এবং দ্বিতীয়ত, জুতা, ঘোড়ার জিন এবং অন্যান্ত 
চামড়া-নিগিত ভ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার শিল্প। পশ্চিম-বাংলার মুচির1 দেশীয় গাছ- 
গাছড়। দিয়! চামড়া ট্যান করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া, চামড়া 
রা ৪0 টান করিবার বহু কারখানা কলিকাতাঁর সন্নিকটে গড়িয়া 
রতের হযোগ 
উঠিম্নাছে। এই সকল কারখানায় হরীতকী অথবা বাবলা 
গাছের ছাল দিয়া চামড়া ট্যান করা হয়। ক্রোমিয়াম সালফেট দিয়াও চামড়া 
ট্যান করা হয়। কশিকাঁতা হইতে সামান্য কয়েক মাইল দূরে বাটা কোম্পানির 
কারখানা ভারতের পর্ববৃহৎ জুতা! প্রস্তুতের কারখানা । এই কারখাঁনাটির বিরাট 
সংগঠন সমগ্র তারতে বাণিজ্য চালাইতেছে। বিগত বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে চাঁমড়া- 
শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি দেখা যাঁয়। যুদ্ধকাঁলীন প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে জুতা, 
ঘোড়ার জিন প্রভৃতিণ চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চামড়া-শিল্পের উৎপাদন বহু পরিমাণে 
বাড়িয়া গিয়াছিল। বর্তমানেও জুতার ব্যবহার সকলেই করিয়া থকে । ফলে, 
জুত।-প্রস্তত শিল্পের ক্রমেই উন্নতি ঘটিতেছে। 
দিয়াশলাই-শিলস (118$01। 17008 ) 2 ১৯২৪ খ্রষ্টাবের পর হইতে 
পশ্চিম-বাংলার দিয়াশলাই-শিল্লের বিশেষ উন্নতি শুরু হয়। 
12 সেই সময় হইতে কলিকাতার আশে-পাশে দিয়াশলাই-শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচুর পরিমাণে দিয়াশলাই উৎপাদন করিতে 
থাকে । এই শিল্পের সর্বপ্রধান প্রয়োজন নরম কাঠ। পশ্চিম-বাংলার এই শিল্পের 
জন্য আন্দামান হইতে কাঠ আমদানি করা হয়। বর্তমানে অবশ্য বহু পরিমাণে 
দেশীয় কাঠও ব্যবহৃত হইতেছে । দিয়াশলাই-শিল্পের রাসায়নিক পদার্থ গুলি বেশির 
ভাগ বিদেশ হইতে আমদীনি কর] হয়। দিয়াশলাই-শিল্পের প্রসার এবং উন্নতিতে 
পশ্চিম-বাংলা আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
জাহাজ-নিম্নাণ কারখানা (81810-)01101708 [70586 ) 2 ভারত 
সরকার কলিকাতায় অথবা তাহারই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি 
৪2৬৮ জাহাঁজ-নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া মনস্থ 
নুবিধা ও অস্বিধা. করিয়াছেন। ইতিমধ্যে বিদেশীয় কাঁরিগরদিগকে কলিকাঁতার 
নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি জাহীজ-নির্মাণ কারখানার জন্য পরিদর্শন 
করিতে আহ্বান করা হয়। কলিকাঁতার নিকটে রায়গঞ্জ, উলুবেড়িয়া এবং 
গেঁওখালি অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করা হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত কারণগুলির 


বাংলার শিল্প ৮৭ 


জন্য কলিকাতার সন্্িকটে জাহাজ-নির্মাণ কারখানা তৈয়ার করিবার বাঁধা স্্টি 
হইতে পারে £ 


(১) হুগলী নদী ক্রমশঃ সঙ্গীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং পলিমাটিতে ভরাট হইয়' 
উঠিতেছে। বর্তমানে কেবলমাত্র দশ হাজার টনের জাহাজ এই নদীতে 
প্রবেশ করিতে পারে। (২) জনসংখ্যার চাপে হুগলী নদীর তীরে 
জমির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

অপরদিকে অবশ্য কলিকাতায় জাহাজ-নির্মাণ-শিল্প গড়িয়! তুলিবার কয়েকটি 

বিশেষ স্থবিধাও আছে, যথা, কয়লা এবং লৌহ নিকটেই পাওয়া যায় এবং সকল 
রকম শ্রমিকও পাওয়া যায়। 


অবশ্য নদীতে চলাচলের জাহাজ নির্যাণের কারখানা! বহুদিন হইতেই 
কপিক।তায় আছে। এখানে জাহাজ মেরামতও হইয়া! থাকে, কিন্ত এ সকল 
কারখানার পরার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জমির অভাবে সেগুলিকে বৃহদীকারে 
পরিণত করা সম্ভব হইতেছে না। 


মোটরগ।ডী-নিমাণ কারখানা (&0607809115  11577000601176 

[10081 ): কলিকাতার সন্নিকটে উত্তরপাড়ায় হিন্দস্থান মোটর কোম্পানি 

ভারতের সর্ববৃহৎ মোটর-নির্মাণের কারখানা । এই কোম্পানি 

মা ঘণ্টায় ৮ খানি মোটরগাড়ী এবং ৮ খানি ট্রাক নির্মাণ করিতে 

পারে । ইহা! ব্সরে ৬০০* মোটবগাঁড়ী এবং ট্রাক নির্মীণ করিতে 

পারিলেও বর্তমানে বখসরে ৫০০০ গাড়ী প্রস্তত করিয়া থাকে । যদিও বর্তমানে 

এই কোম্পানি মোটরগাড়ীর কিছু কিছু অংশ বিদেশ হইতে আমদানি করিতেছে 

তবুও বেশির ভাগ অংশ এই কারখানায়ই প্রত্তত হয়। ইহা ছাঁড়া, কলিকাতার 
আশে-পাঁশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটরের দেহনির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। 


রেল-এঞ্জিন ও রেলগাড়ী নির্মাণের কারখানা (0,9607706155 71800- 
18০6011106 [70008675 ) £ ভারত সরকার সম্প্রতি আসানসোলের সন্নিকটে 
চিত্তরঞ্জনে একটি বিরাট রেল-এঞ্জিন-নির্মীণের কারখান। প্রতিষ্টা 

চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন করিয়াছে । এই কারখানাটি বংসরে ১২০ খানি এগঞ্চিন এবং 
2 ৫০টি বয়লার যাহাতে প্রস্তত করিতে পারে সেই পরিকল্পন৷ 
অনুযায়ী স্থাপন করা৷ হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কারখাঁনাটি 


৫০ খানি এঞ্িন প্রস্তত করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এই এঞ্জিনগুলির অনেক অংশ 


৮৮ মানৰ সমাজের কথা 


বিদেশ হইতে আমদানি কর] হইয়শছিল। বর্তমানে রেল-এঞ্চিনগুলির বেশির ভাগ 
অংশ ভারতেই প্রস্তত হইতেছে । 
পশ্চিম-বাংলায় কলিকাতার অপর পারে লিলুয়াতে ইন্টার্ণ রেল বিভাগের 
কর্তৃত্বাধীনে একটি বিরাট কারখানা আছে। এইখানে কিছুসংখ্যক রেলগাড়ী এবং 
ওয়াগন প্রস্তত হয়। তছুপরি সেই রেল-বিভাগের অধীনে কাচড়াপাড়ায় একটি 
কারখানা আছে। এখানে রেল-এঞ্জিন মেরামত হইয়া থাকে | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বেল-এঞ্ষিন-নির্মীণে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার 
বিশেষ প্রয়োজন একথ1 ইংরেজ সরকণর উপলব্ধি করিলে টাট1 কোম্পানির সহিত 
কিছ কিছু এঞ্জিনের অংশ প্রস্তত করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু 
স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার বাংলাদেশের সীমাঁয় চিত্তরঞ্জনে একটি পূর্ণাঙ্গ 
রেল-এঞ্জিন প্রস্তত করিবার কারখান। প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
পশ্চিম-বাংলার অন্যান্য শিল্প (06097 [10 0861198 ০1 ভ/ 5 [3017281) £ 
পশ্চিম-বাংলায় কয়েকটি বৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠিবাঁর সঙ্গে সঙ্গে 
নিট রক আরও অনেক ক্ষুদ্ধ এবং মাঝারি ধরনের শিল্পও গড়িয়া 
উঠিয়ছে। বৈদ্যুতিক ভ্রব্যাদির শিল্প, যন্্পাতি নির্মাণের শিল্প, 
সাইকেল তৈয়ারীর কারখানা, হ্যারিকেন লঠনের কারখানা, রবার শিল্প, সেলাই 
কলের কারখানা, মোটর মেরামতের কারখানা ইত্যাদি এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা । অবশ্য ইহাদের বেশির ভাগই কলিকাতা এবং কলিকাতার আশে- 
পাশে গড়িয়া উঠিয়াছে। কলিকাঁতার সন্নিকটে ব্যাগ্ডেলে ভারতের সববৃহৎ বূবার 
প্রস্তুতের কারখান]। নিমিত হইয়াছে । 
আসানসোল অঞ্চলের কয়লার খনি (008] 77717199 1]। 4$887190] 
৪1৪৪) £ পশ্চিম-বাংলায় আসানসৌলের সন্নিকটে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে 
সবপ্রথম বাণীগঞ্জে কয়লার খনি হইতে কয়লা তোল আরস্ত 
হয়। এই অঞ্চলে ৬ শত বর্গমাইল জুড়িয়া কয়লার খনি 
বিস্তৃত। রাণীগঞ্জ কয়লার খনিগুলি ভারতের এক-তৃতীয়াংশ কয়লা উৎপাদন 
করিয়া] থাকে । এই অঞ্চলে উত্কৃষ্ট কোক কয়লা, গ্যাস কয়লা এবং গ্তীম কয়লা 
পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে ৮** কোটি টনের কিছু অধিক পরিমাণ কয়ল! সঞ্চিত 
আছে বলিয়া অনুমিত হয়। রাণীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি ভারতের মধ্যে গভীরতর 
কয়লার খনি। ইহার কোন কোন অঞ্চলে ২০০০ ফুটেরও অধিক গভীর তলে 
কয়লার স্তর রহিয়াছে । কয়লার খনি এত অধিক গভীর বলিয়া কয়লা-উত্তোলন 


রাণীগঞ্জ কয়লার থনি 
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ক্রমশঃ ব্যয়সাধ্য হইয়! উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট ২৮০টি কয়লাখনির মধ্যে 
২৭৯টি এই অঞ্চলে এবং ১টি দাজিলিং-এর পাবত্য অঞ্চলে অবস্থিত। 

রাণীগ্ কয়লাখনি অঞ্চলে প্রধানত বিহার হইতে শ্রমিক আমদানি করা হয়। 

এই শ্রমিকেরা সকলেই সার! বৎসর ধরিয়] কাজ করে না, কারণ কৃষিকার্ধের সময় 
তাহার! নিজ নিজ গ্রামে চলিয়া যায়। শ্রমিকের অভাবে বহু ক্ষেত্রে বৈছ্যুতিক- 
শক্তির সাহায্যে কাজ করিতে হয়। এখানকার শ্রমিকগণ ইওরোপীয় শ্রমিকদিগের 
মতো দক্ষ নহে। ইংলগ্ডে এক-এক জন শ্রমিক বৎসরে প্রায় ৩০* টন কয়লা 
উত্তোলন করিয়া থাকে, কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিকগণ গড়ে বৎসরে মাত্র ২০* টন 
কয়ল। উত্তোলন করিতে পারে। 

রাণীগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় সব কয়টি খনিতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহাযো 

কাজ করা হইয়া থাকে । তবে প্রায় সকল খনিতেই যন্ত্রের পরিবর্তে হাতে কয়ল। 
কাটা হয়। খনির গর্তগুলি দামোদর নদীর বলি আনিয়া পূরণ করা হয়। 

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাগীগঞ্জে প্রথম কয়ল! উত্তোলন আরস্ত 
রা রী হইলেও ইহার প্রকৃত সমৃদ্ধি দেখ! দেয় প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে 
খনির অবস্থা সঙ্গে । কিন্তু যুদ্ধের পরে এই কয়লাখনিগুলি অত্যন্ত ছুর্দশা গ্রস্ত 

হইয়া! পড়িয়াছিল। সেজন্য নিম্নলিখিত কাঁরণগুলি দায়ী ছিল। 

(১) আন্তর্জাতিক মন্দার ফলে কয়লাখনিগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয!] 
পড়িয়াছিল। 

(২) রেলগাডীর অত্যধিক মাশুল-বুদ্ধির ফলে বহু শিল্পাঞ্চলে কয়ল। প্রেরণ 
অত্যধিক ব্যয়সাধ্য হইয়1 উঠিয়াছিল। 

(৩) পশ্চিমবঙ্গ হইতে কয়লা! আমদানির ব্যয় অতিরিক্ত হইয়] উঠিলে ভারতের 
পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলি আফ্রিকা হইতে কয়লা আমদানি করিতে আরস্ত 
করিয়াছিল। 

ছ্িতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে এইসব খনির অবস্থা আবার ভাল হইয়া উঠিয়াছে। 

পশ্চিম-বাংলার শিল্পপ্রসারের ফলে কয়লাখনিগুলিকে ভবিষ্যতে আর পরমুখাপেক্ষী 
হইতে হইবে না বলিয়া মনে হয়। 

বার্ণপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা (07:97 8280 9699] 177058812 ৪ 

[3ছ171197) £ বার্ণপুরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'ইত্ডিয়ান আয়রন এগ ট্ীল কোম্পানি 
লিমিটেড নামে এক লৌহ এবং ইম্পাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ইহা! "টাল 
কর্পোরেশন অব বেঙ্গল” নামে অবিহিত হয়। এই কারখানাটি আধুনিক 
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কলিকাত বন্দর 


৯২ মানব সমাজের কথা 


যন্ত্রপাতি-সমন্বিত। ইহার ভিতর কয়েকটি চুল্লীতে লৌহ গলান হয় এবং এঁ গলিত 
বারা যার লৌহ হইতে বহু প্রকার লৌহত্রব্য প্রস্তত হয়। আধুনিক 
বেঙ্গলের লৌহ- বৈজ্ঞানিক প্রথায় নিপ্িত চুল্লীগুলির ভিতরে প্রজ্লিত কয়লা 
উৎপাদন থাকে এবং অত্যধিক তাপের সৃষ্টি হয়। এই চুলীগুলির মধ্যে 

তখন লৌহ-পাথর, চুণা-পাথর ও ভলোৌমাইট দেওয়া হয় '। চুণী- 
পাথর এবং ভলোমাইট চুল্লীগুলিতে অত্যধিক তাপের স্থষ্টি করে। এই সময় লৌহ- 
পাথর ধীরে ধীরে গলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ গলিয়। জলবৎ হইয়া যায়। চুল্লীর নিম্নে 
একটি গর্ত. থাকে, & পথ দিয়া গলিত লৌহ জলম্রোতের মত বাহির হইয়া আসে 
এবং বালির নর্দম। দিয়া প্রবাহিত হইয়! যাঁয়। জলবৎ গলিত লৌহ নিয়স্থ রেলগাঁড়ীর 
সহিত যুক্ত একটি পাত্রে যাইয়া পড়ে এবং এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র পূর্ণ হইয়! থাকে । 

একখানি রেলগাড়ীর পাত্রগুলি পূর্ণ হইলে তথায় আর একখানি 
গলিত লৌহ পরিশোধন রেলগাড়ী আসিয়া দাড়ায় এবং একই প্রায় পাত্রগুলি পূর্ণ হইতে 
থাকে । তারপর গাড়ীগুলি একটি কারখানায় আপিয়! পৌছায় এবং সেখানে গলিত 
লৌহ হইতে খাদ পরিষ্কার অর্থাৎ পরিশোধন করা হয়। ইহার পরে গলিত লৌহ 
ক্রমশঃ জমাট বাধিতে থাকে । তখন গাভীগুলি আর একটি কারখানায় আসে, 
সেখানে জমাট-বীধা নরম লৌহকে বৃহৎ ছাঁচের ভিতর ফেলা হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে 
উহাকে বিভিন্ন লৌহদ্ত্রব্যে পবিণত করা হয়। এই পদ্ধতিগুলি সবই যন্ত্রের সাহা 
পরিচালিত হয়। অন্যথায় লৌহের তাপে মানুষ দগ্ধ হইয়া যাইবে। কড়ি, বরগা, 
রেলল।ইন ইত্যাদি তৈয়ারির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারখানার সহিত ভিন্ন ভিন্ন ছাচযুক্ত 
যন্ত্রে নরম লৌহকে চাপ দেওয়া হয়। ফলে বরগা, কড়ি প্রভৃতি তৈয়ার হয়। 
এইভাবে লম্বা! লম্বা কড়ি, বরগা, রেললাইন বাহির হইতে থাকে এবং প্রয়োজন 

অনুযায়ী সেগুলিকে যন্ত্রচালিত করাত দ্বার! মুহুর্তের মধ্যে কাটিয়া 
টা তি ছোট করা হয়। এই কারখানার চুল্লীগুলি হইতে কিছুদৃরে সাঁরি 

সারি সংশ্ষিষ্ট ছোট কারখান৷ অবস্থিত। এক একটি ছোট কাঁর- 
খানায় এক-এক প্রকার কাজ করা হয়। চুল্লীগুলিতে দিবারাত্র অনবরত কয়লা, 
লোহা-পাথর এবং আনুষঙ্গিক ধাতব পদার্থ দেওয়। হইয়! থাকে । সর্বত্র পাইপের 
জল সরবরাহ চলিতে থাকে । ইম্পাত তৈয়ারি অথব। ইম্পাতের দ্রব্য তৈয়াবির জন্য 
পৃথক বন্দোবস্ত এবং পৃথক কারখানার ব্যবস্থা আছে। ইনম্পাত তৈয়ারির সময় 
চুল্লীতে লৌহ-পাঁথরের সহিত আরও কয়েক প্রকার ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়। পরে 
ভিন্ন ভিন্ন কারখানায় আরও কয়েকবার পরিশোধনের পর উহা ইম্পাঁতের দ্রব্য 
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তৈয়ারির কারখানায় পৌছায়। সর্বত্রই দক্ষ শ্রমিকেরা কারখানার কাজ নিয়ন্ত্রণ 
« করিয়া থাকে এবং যন্ত্রের লাহাঁ্ে কাজ করিয়া] থাকে। কারখানার কাঁজ সব সময় 
চালুথাকে। চুল্লীর আগ্তন একবার নিভিয়া গেলে, তাঁহাকে পুনরায় জালাইতে 
অনেক সময় লাগে। এজন্ত চুন্লী কখনও নিভিতে দেওয়া হয় না । লৌহ কারখানার 
মধ্যে প্রবেশ করিলে একটি নগর বলিয়া মনে হয়। লৌহ কারখানার বেশির ভাগ 
কাজই বিভিন্ন ধরনের ক্রেণের বা বকযন্ত্ের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ক্রেণ 
এক-একজন শ্রমিকের দ্বার পরিচালিত হয়। প্রতি ৮ ঘণ্টায় একবার করিয়া 
শ্রমিকদিগের কাজ ব্দল হয়। তখন একদল শ্রমিকের স্থলে অন্য একদল শ্রমিক 
কাজ আরম্ভ করে। 
চিত্তরঞ্জন কারখানা £ রেল-এ্সিন ও রেলগাড়ী (0101668787087 
[06001806156 8180 13811 785 508,018 108111810901011175 ) £ ভাঁরত সরকার 
আসানমোলের নিকটে চিত্তরঞ্জন নামক স্থানে একটি বৃহৎ রেল- 
এঞ্জিন এবং রেলগাড়ী নির্মীণের কারখানা স্বাপন করিয়।ছেন। 
ইহা বর্ধমানের পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের মধো অবস্থিত । কলিকাতা হইতে ছুই 
লাইনযুক্ত রেলপথ চিত্তরঞ্ন পর্বস্ত বিস্তৃত। চিত্তরঞ্জন হইতে আবার একটি রেলপথ 
জামসেদপুর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । রাণীগঞ্জ কয়লাখনি এবং কুল্টি ও বার্ণপুরের 
লৌহ কারখানার সন্নিকটে, অজয় এবং বরাঁকর নদীর তীরে চিত্তরঞ্ন শহরটি 
নির্মিত হইয়াছে। চিত্তরঞ্তনের অনতিদূরে পাহাড়ের উপরে বাধ দিয়া একটি বৃহৎ 
* জলাশয়ের হ্ৃট্টি করা হইয়াছে । এই জলাশয় হইতে কারখানায় জল সরবরাহ 
করা হয়। 
দেশবন্ধু চিত্তরপ্তনের স্থৃতির উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এই কারখানার 
নামকরণ করা হইয়াছে “চিত্তরঞ্জন? | ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্বের ২৬শে জাহ্ুয়ারী এই কাঁর- 
খানার একটি অংশের দ্বারোদ্ঘাটন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্বী শ্রীমতী 
বাসন্তী দেবী । ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই কারখানাটি ঘ.9. শ্রেণীর ৫০ 
খানি রেল-এঞ্িন নির্মাণ করে- এগুলির মধ্যে ১* খানি বিদেশ 
হইতে এঞ্জিনের অংশ আনিয়া নির্মাণ কর] হইয়াছিল। ৩৯ খানি 
এষ্িন ৭০ ভাগ ভারতে প্রস্তুত অংশের দ্বার! নির্মাণ করা হয় এবং বাঁকী ১ খানি 
এঞ্জিন ৯ ভাগ ভারতে প্রস্তুত অংশের ছার! প্রস্তত হয়। এই কারখানায় দুইটি ভাগ, 
একটি ভাগে রেল-এঞ্জিন ও রেলগাড়ীর বিভিন্ন অংশ প্রস্তত হয় এবং অপর ভাগে 
এঞ্জিন এবং গাড়ীর অংশ জোড় লাগান হয়। প্রতিবৎসর ইহার উৎপাদন ক্রমশ: 


চিত্তরঞ্জন কারখান। 


কারখানায় রেল-এপ্রিন 
এবং গাড়ী প্রস্তুত 


8৪ মাণব সমাজের কথা 


বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কারখানাটি যাহাতে বৎসরে ১২০ খানি পূর্ণাঙ্গ এঞ্জিন 
এবং ৫০টি বয়লায় প্রস্তুত করিতে পারে সেইভাবে স্থাপিত হইয়াছে । ইদানিং এই 
কারখানায় নিশ্িত রেল-এঞ্জিন বিদেশে চালান দেওয়া! শুরু হইয়াছে। 

এই কারখানাটি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কুল্টি, বার্ণপুর এবং জামসেদপুর হইতে 
আমদানি করিয়! থাকে । কয়লা এবং অন্ঠান্ত মাল নিকাটস্থ অঞ্চল হইতে আমদানি 
করা হয়। একটি বৃহৎ জায়গা জুড়িয়া কারখানাটি স্থাপিত 
হইয়াছে এবং চতুষ্পার্থে নৃতন পরিকল্পনায় শহর গড়িয়া 
উঠিতেছে। কারখানা হইতে বিভিন্ন দিকে রেলপথ বিভিন্ন 
অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । কারখানাটি সবপ্রকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজ- 
সরঞ্জামে সজ্জিত। এই বিরাট কারখানাঁটির মধ্যে বহু ছোট ছোট কারখানা 
অবস্থিত। এক-একটির মধ্যে এক-এক রকমের কাঁজ করা৷ হয়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষত্র 
কারখানার সহিত রেললাইন যুক্ত এবং নান।জাতীয় ক্রেণের সাহায্যে কাধ পরি- 
চালনা করা হয়। এই কারখানায় বেশির ভাগ শ্রমিক পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার হইতে 
আমদানি করা হয়। শ্রমিকদের বসবাসের স্থান অতি স্থন্দর এবং আধুনিক প্রথায় 
নামত। সেগুলিতে জলের কপ, পায়খানা প্রভৃতির অতি হ্ুন্দর ব্যবস্থা আছে। 

কলিকাতা ও হাওড়ায় যন্ত্রপাতির কারখানা (78150171705 1120 0০- 
€07075 18060716817) 08100168 & [70ছ77888) £ বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
হইতে কলিকাতা ও হাঁওড়ায় ধীরে ধীরে বহু ছোট-বড় মন্ত্রপাতির কারখান] গড়িয়া 
উঠিয়াছে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে শিল্পের প্রসার ঘটিতে 
থাকে । ফলে বহু রকম যন্ত্রপাতির চাহিদাও বাড়িতে থাকে । 
পূর্বে এসব যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। বিদেশ 
হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে প্রায় সরক্ষেত্রেই মূল্য বেশি পড়িত। এই কারণে 
কয়েকটি বিদেশী কোম্পানি বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কারখানা কলিকাতায় ও হাঁওডায় 
স্থাপন করে। প্রচুর শ্রমিক, লৌহ এবং কয়লার স্থবিধা থাকায় বিদেশী বণিকগণের 
পক্ষে কলিকাতার পার্শবর্তা অঞ্চল এবং হাঁওড়াঁয় এইসব কারখানা স্থাপন করার 
স্বযোগ ঘটে । তদুপরি কলিকাতা বন্দর দিয় যন্ত্রপাতির আমদানি করাও সহজসাধ্য। 
প্রথম প্রথম বিদেশী মূলধনে এবং দেশীয় শ্রমিকদের সাহায্যে যন্ত্রপাতির কারখানাগুলি 
স্থাপিত হয়। ইহার কিছু পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র কষত্র যন্ত্রপাতির কারখান! দেশীয় মূলধনে 
স্থাপিত হইল । ইহার অল্পনকালের মধ্যে তাহাদের উৎপন্ন যন্ত্রপাতির চাহিদ দেখা 
দিল। কারণ, কলিকাঁতার পার্বতী অঞ্চলসমূহে অবস্থিত শিল্পগুলিতে নানারকম 


কারখানায় কাচামাল 
আমদানি এবং কাযাদি 


যন্ত্রপাতির কারথান। 
সৃষ্টি 


বাংলার শিল্প ৯৫ 


যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইতে লাগিল। অপরদিকে বাংলাদেশের কুটিরশিল্পগুলিতে 
ধীরে ধীরে ছোট ছোট যন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হুইল। ইহার চাহিদ1 মিটাইতে 
গিয়াও ছোট-বড় যন্ত্রপাতির কারখানাগুলির উন্নতি ঘটিল। কারণ, বর্তমানে ক্ষুদ্র 
সুপ্ত শিল্পে, যথা-_ ধানের কল, তেলের ঘানি, তাঁত প্রভৃতি কুটিরশিল্পগুলিতে এই 
নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি অপরিহার্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 

যন্ত্রপাতির কারখানাগুলি ১৯৪৬ ্রীষ্টাব্ের পরে কিছুদিন দারুণ বাণিজ্য- 
সঙ্কটের মধ্যে পডে। কারণ, এই সময়ে কাচামালের আমদানি কমিয়া! যাঁয় এবং 
মাঁণগাড়ীর অভাবে মাল-সরবরাঁহে বড়ই বিদ্ব উপস্থিত হয়। বর্তমানে এগুলির 
আবার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে । 

যন্ত্রপাতির কারখানার উপব ভারতের শিল্লোন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল । কারণ, 

যন্ত্রপাতি প্রায় প্রত্যেক শিল্পেই প্রয়োজন হয়। তাই ভারত 
ন্থপাতিব কারখানা সরকার প্রথমে কলিকাতাঁর সন্নিকটে যন্ত্রপাতির একটি বৃহৎ 
উপব অন্যান্য শিল্পের 
নির্ভরতা কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই কারখানা 
মহীশৃরে স্থাপন করা হইবে বলিয়া সম্প্রতি স্থির হইয়াছে। 

কাজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও হাওডাব যন্ত্রপাতির কারখানাগুলির উন্নতি 
সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন । 

রেলপথ (€ 2511785৪ ) ;: আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূবে ভারতে 
সবপ্রথম কলিকাতা হইতে বরাণীগঞ্জ এবং বোম্বাই হইতে কল্যাণ পরাস্ত রেলপথ 
নির্মাণ করা হয়। কিন্ত রেলপথের ত্রত উন্নতি আরম্ভ হয় 
১৯০, গ্রীষ্টাৰ হইতে । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই সব রেলপথের 
আয় প্রচুর বাড়িয়া গেলে রেলপথের প্রসারের স্থযোগ বহুগুণে 
বৃদ্ধি পায়। জনসমষ্টির অর্থ নৈতিক জীবনে রেলপথের প্রসার অপরিহার । রেল- 
পথের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত যোগাযোগ স্বাপিত হয় এবং সম্তাঁয় 
মালপত্র, কাচামাল প্রভৃতি একস্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণের স্থযৌগ ঘটে । ভারতে 
সবপ্রথম রেলপথ নির্মিত হয় সৈম্ত চলাচলের জন্য । কিন্তু ভারতে পর পর কয়েকটি 
ছুতিক্ষ দেখা দিলে দ্রুত খাছ প্রেরণের জন্যও রেলপথ গ্রসাঁরের প্রয়োজন অন্নভূত 
হইল। ইংরাজ আমলে কয়েকটি কোম্পানিকে কয়েকটি বিশেষ শর্তে রেলপথ নির্মাণ 
করিতে "অনুমতি দেওয়1 হইয়াছিল এবং এ সঙ্গে স্থির হইয়াছিল যে, একটি নির্দিষ্ট- 
কাল পরে ভারতের রেলপথগ্লি কোম্পানির হাত হইতে সরকারের হাঁতে চলিয়! 
যাইবে । কয়েক বত্মর পরে ইংরাজ সরকারও নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে ভারতে 


ইংবাজ আমলে 
রেলপথ নিমাণ 


৯৬ মানব সমাজের কথা 


কয়েকটি রেলপথ নির্মাণ করিলেন। সরকারের পরিচালনায় অনেক দৌষ-ক্রুটি দেখা 
দিল। পরে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হইতে অবস্থার পরিবর্তন হইলে তখন সরকার 
সমস্ত রেলপথই নিজেদের অধীনে লইবেন স্থির করিলেন । 


ইহার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের রেল-পরিচালন। 
চা বিশেষ কষ্টসাধা হইয়া! উঠিল। এঞ্রিন এবং রেলগাড়ী আমদানি 
অবস্থা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল এবং বেলপথ যুদ্ধের সাঁজরঞ্রাম এবং সৈন্য- 
চলাচলে নিযুক্ত রহিল। ইহার উপর সাশ্প্রদায়িক হাঙ্গাম এবং 

ভারত-বিভাগের ফলে রেলপথের আধিক আয়ও বিশেষভাবে কমিয়া গেল। 
১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্বের পর বহুদিন পর্যস্ত রেলপথের অবস্থা বডই শোচনীয় ছিল। 
ইহার পর ভারতের জাতীয় লরকারের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে 
টির আকৃষ্ট হইল। ফলে, জাতীয় মরকার রেল-এষ্রিন, রেলগাড়ী 
এবং মালগাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকটি কারখানা স্থাপনের 
বাবস্থ। করিয়াছেন । ইহ! ছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্িক পরিকল্পনায় রেলপথের 

এবং রেলগাড়ীর সববিষয়ে উন্নতি-সাধন করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


তারতে বহু রেলপথ বিক্ষিপ্তভাবে বিনা পরিকল্পনায় স্থাপিত হইয়াছে। এগুলিকে 

শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য ভারত সরকার রেলপথগুলিকে ৬টি 

লে মগ্ডলে ভাগ করিয়াছেন। তছপরি প্ব-রেলপথগুলিকে ছুইটি 
ভাঁগে ভাগ করিয়া মোট ৭টি মণ্ডলের স্থষ্টি কর হইয়াছে । 

(১) পূর্ব-রেলপথ (1:8990 91185) ইহা পৃৰ-ভারতীয় রেলপথের বৃহৎ 
অংশ। ইহ! প্রায় আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ । ইহা পশ্চিমবঙ্গ হইতে গঙ্গানদীর 
দৃক্ষিণে বিহারের মধ্য দিয়া উত্তর-গ্রদদেশের কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার প্রধান 
অফিস কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার প্রায় সমস্ত পথই ব্রডগেজ অর্থাৎ গ্রন্থে ৫৬। 

(২) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (9০007-108869:0 2৪11৮ )- ইহা পূর্বেকার 
বেহ্গল-নাগপুর রেলপথের সমগ্র অংশ । ইহা গ্রায় ৩,০০০ মাইল দীর্ঘ। এই রেল- 
পথ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্তা এবং মধ্যপ্রদেশের উপর দিয় বিস্তৃত। ইহারও 
প্রধান অফিন কলিকাতায় অবস্থিত । 

(৩) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (230:0-7188892) 7811৪ )--এই" রেলপথ 
বৃন্দাবন হইতে আরম করিয়া লেডো পর্যস্ত বিভৃত। এই রেলপথ মিটার গেজ, 
লাইনে ৪১৭৬০ মাইল বিস্তৃত। এই রেলপথ আসাম, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভীগ, গঙ্গীর 


বাংলার শিল্প ৯৭ 


উত্তরে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের বহু অঞ্চলের উপর দিয়া গিপাছে। এই রেলপথ 
বঙ্গবিভাগের পরে আসাম-লিঙ্ক নামে একটি রেলপথের নির্মাণ করিয়া আসামের 
সহিত ভারতের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। ইহার প্রধান অফিন গোরক্ষপুরে 
অবস্থিত। 

(৪) উত্তর রেলপথ ( ০2179, 7381]তঘ৪5 )-_ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১৯৫০ মাইল 
বিস্তৃত। ইহা একদিকে পাঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশ এবং অপর দিকে উত্তরপ্রদেশ 
এবং রাজস্থানের উপর বিস্তৃীত। ইহা! দিল্লী, চণ্ডতীগড, সিমলা এবং পাতিয়ালার 
উপর দিয়া চলিয়] গিয়াছে। ইহার প্রধান অফিস দিল্লীতে অবস্থিত । 

(৫) মধ্য রেলপথ (09081 18118চ )_ইহা ভারতের মধ্যভাগে 
অবস্থিত। ইহা! উত্তরে দিল্লীর নিকট হইতে দক্ষিণে বাইচুর পর্যস্ত এবং পশ্চিমে 
বোম্বাই হইতে পূর্বে বেজওয়াদা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহ] দৈর্ঘো ৫,৩৯৮ মাইল বিস্তৃত। 
ইহার প্রধান অফিস বোম্বাই-এ অবস্থিত। 

(৬) পশ্চিম রেলপথ € ড99/677 1811] ঞ্য )-_এই রেলপথ, ৫১৯৭৩ মইল 
বিস্তৃত। ইহ! বোদ্াইয়ের উত্তর অংশ, রাজস্থানের দক্ষিণ অংশ এবং সৌরাষ্ট্র ও 
কচ্ছের সমস্ত অংশের উপর দিয়! বিসৃত। ইহার প্রধান অফিন বোম্বাই-এ 
অবস্থিত। 

(৭) দক্ষিণ রেলপথ ( 8০০6০] 7১81]ঘঞ্ঠ )__ভাঁরতের রেলপথগুলির মধ্যে 
এই রেলপথের দৈর্ঘা সবাপেক্ষা বেশি। ইহা! প্রায় ৬,*০* মাইল বিস্তৃত। উহা 
অন্ত্রের অধিকাংশ, সমগ্র তামিলনাড়ু, মহীশৃর ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের উপর দিয়] 
বিস্তৃত। ইহার প্রধান অফিন তাঁমিলনাডু-এ অবস্থিত। 

ভারতের রেলপথের দৈর্ঘা অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। ইহার 
কারণ হইল নিম়লিখিত রূপের £ 

(১) বহু বৃহৎ নদীর জন্য রেলপথ-বিস্তারে প্রচুর অস্থবিধায় কৃষ্টি হইয়াছে । 
(২) গভীর অরণ্য এবং পাবত্য-অঞ্চল বহু অস্থবিধার সৃষ্টি করে। (৩) পূর্ব 
রেলপথ নির্যাণের সময় তিনপ্রকার লাইন স্থাপন বর্তমান রেলপথের বিস্তারে 
নানাপ্রকার অন্থবিধার সৃষ্টি করিতেছে । (৪) পূর্বে রেলপথ পরিকল্পনাহীনভাবে 
নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইহাঁও বর্তমানে রেলপথ সম্প্রলারণের অস্থবিধার স্য্টি 
করিতেছে । 

বর্তমানে ভারতের রেলপথ মাক ৩৪,*** মাইল বিস্তৃত। অপরদিকে এক 

ইংলগ্ডেই আড়াই লক্ষ মাইলেরও বেশি রেলপথ আছে। 
৭_-(১ম) 


৯৮ মানব সমাজের কথা 


পশ্চিমবঙ্গে বর্তমীনে মাত্র, ১,৯০* মাইল রেলপথ বিস্তৃত। ইহার বেশির ভাগ 
বরেলপথই ব্রড গেজ. (31080. 98089) হইলেও কয়েকটি গ্তারো গেজ (80 
3808০) রেললাইন আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত 
রেলপথই কলিকাঁতাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে বিস্তৃত। 
পশ্চিমবঙ্গের রেলপথের প্রথম স্থযোগ এই যে, প্রধান ছুইটি রেলপথ কলিকাতাকে 
ভারতের প্রধান খনিজ অঞ্চলের সহিত এবং অপরদিকে কৃষি-অঞ্চলের সহিত যুক্ত 
করিয়াছে । গঙ্গা নদীর উপর কলিকাঁতার নিকটে দুইটি সেতুর উপর দিয় রেলপথ 
স্থাপন করা হইয়াছে । আবার কিছুদ্বরে রূপনারায়ণ নদীর উপরে একটি বুহৎ 
সেতুর উপর দিয়া দক্ষিণ-পূব রেলপথ বিস্তৃত। কলিকাতার পূবে শিয়ালদহ এবং 
পশ্চিমে হাওড়া_-এই ছুইটি বৃহৎ রেলস্টেশন দরিয়া সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে রেলপথে 
যাতায়াত কর] যায়। 

বঙ্গবিভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গে রেলপথের বিশেষ অস্থবিধা হইয়াছে । উত্তরবঙ্গ 
এবং আপামের সহিত দক্ষিণবঙ্গের দূরত্ব বাড়িয়। গিয়াছে এবং যাতাঁয়ীতেরও অস্থবিধা 
হইয়াছে। একটি মিটার গেজ, লাইনের দ্বারা আসাম এবং উত্তরবঙ্গকে দক্ষিণ- 
বঙ্গের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে । ইহাতে যাত্রী এবং মাল চলাচলে নানাপ্রকাঁর 
অসুবিধার স্থষটি হইয়'ছে। 

বর্তমানে ভারতীয় রেল বিভাগ কলিকাতার নিকটস্থ অঞ্চলে বৈদ্যুতিক রেলগাঁড়ী 
চালাইবার পরিকল্পনা ক্রমপধাঁয়ে কার্ধকরী করিয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি ইহার একটি 
ভাগে কিছুদূর-_মোগলসয়াই পর্যন্ত বৈদ্যুতিক রেলগাঁড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। 
শিয়ালদহ লাইনে ও বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী কিছুদিন হইল চালু হইয়াছে । কলিকাতা 
পার্খবর্তী অঞ্চল বৈদ্যুতিক রেলপথে সংযৌজিত হইলে অল্পকাঁলের মধ্যে স্থানীয় 
যাত্রীর্দের অস্থবিধা বহুল পরিমাণে লাঘব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আর 
তাহাতে কলিকাতাঁর বসবাসের ভিড়ও কিছু পরিমাণে কমিয়া কলিকাতার শহরতলী 
অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে । 

ভারতের স্থলপথ (70808 17) [78018 )2 ভারতে প্রায় আড়াই লক্ষ 
মাইল স্থলপথ, তন্মধ্যে প্রায় আশি হাজার মাইল পাকা রাস্তা । গ্রামাঞ্চলে প্রায় 
সর্বত্রই রাস্তার অস্থবিধা দেখ! যাঁয়। ইংবাজ আমলে রাস্তাগুলি 
প্রায়ই শিল্পাঞ্চল অথবা শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। 
৮০১০০০ মাইল পাকা! রাস্তার মধ্যে ১১,*০* মাইল জাতীয় স্থলপথরূপে পরিগণিত 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তত্বাবধানে বক্ষিত। বাকী পথগুলির কিছু অংশ রাজ্য- 


পশ্চিমবঙ্গের রেলপথ 


ভারতের রাস্ত। 


! 1 


রঙ 


বাংলার শিল্প ৯৯ 


সরকারের অধীনে, আর অন্তগুলি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা পরিষদ 
অথবা অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীনে । 

মোটর গাড়ীর প্রচলন ক্রমশঃ বাড়িয়। চলিয়াছে। বর্তমানে চার লক্ষের বেশি 
মোটর গাড়ী ভারতের বাঁস্তগুলির উপর দিয়! চলিতেছে । মোটর গাড়ী ছাড়। 
রি বর্তমানে প্রায় ৯* লক্ষ গরুর গাড়ী মাল এবং যাত্রী লইয়। 
শাড়ী চলাচল করে। গ্রামাঞ্চলেই বেশির ভাগ গরুর গাড়ীর প্রচলন 
দেখা যায়। তুলা-উৎপাদনের অঞ্চল হইতে বেশির ভাগ তুল! গকর গাড়ীতে 
শহরাঞচলে আন! হয়। ভারতের রাস্তাগুলি এশিয়া মহাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও 
আমেরিকা এবং ইওরোপের দেশগুলির তুলনায় অতিশয় নিম্নপর্ধায়ের | 

ভারতে স্থলপথ নির্মাণে কয়েকটি বিশেষ অন্থবিধার কারণ আছে। যথাঃ 
(১) বহু অঞ্চলে পাহাড়, পরত, গভীর বন, বৃহৎ নদী এবং জলাশয়ের জন্য স্থলপথ 
নির্মীণে বিশেষ অস্থবিধা হইয়। থাকে । (২) কোন কোন 
অঞ্চলে অতিবুষ্টির জন্য স্থলপথ নির্মাণ করা ছুঃসাধ্য ৷ (৩) আবার 
কোন কোন অঞ্চলে প্রবল বন্যার প্রকোপে ববস্তা-নির্মাণ অসম্ভব হইয়] উঠে। 

ভারত স্বাধীন হইবার পর বহু মাইল বিস্তৃত পাক রাস্তা-নির্মাণের পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে কার্ষে পরিণত করা এখনও সম্ভবপর হয় 

নাই। ভারতে বাস্তা-নির্মাণে প্রধান প্রয়োজন হইল কয়েকটি 


স্থলপথের অস্বিধা 


স্বাধীন ভারতের 


, পরিকজন! বৃহৎ নদীর উপর সেতুনির্মাণ। সেই অন্ধ্যায়ী পরিকল্পনা 


করিয়াও প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনাকালে রাস্তা-নির্মাণ কার্ধ 
সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। এজন্য রাস্তা-নির্মাণ ছ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায়ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাইয়াছিল। 
বাস্তা-নিষ্মাণের উপর ভারতের শিল্প-বাণিজ্য বহুল পরিমাঁণে নির্ভর করে। 
রাস্তাগলির সাহায্যে সুদুর গ্রামাঞ্চল হইতে মাল বহন করিয়া রেলগাড়ীতে বোঝাই 
করা হয়। মাল এবং যাত্রী পরিবহণে অনেক ক্ষেত্রে রেলপথের সহিত বান্তাগুলি 
প্রতিযোগিতা করে। বাস্তাগুলি রেলপথের পাশাপাশি নিগ্নিত হইলেই এইরূপ 
প্রতিযোগিতার হ্্টি হইয়া থাকে । মোটর, বাপ, ট্রাক প্রভৃতি যেগুলি রাস্তা দিয়া 
চলিয়! থাকে সেগুলি রেলগাড়ী অপেক্ষা! ভ্রু চলে বলিয়া লোকে রেলপথ অপেক্ষা 
রাস্তাই অধিক ব্যবহার করে। এই প্রতিযোগিতা দুর করিবার উদ্দেশ্যে রেলপথ ও 


« মোটর গাড়ী পরিচালনার মধ্যে সামপ্ুস্য বিধানের চেষ্টা চলিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গে শহর এবং শিল্পাঞ্চল ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত 


১০৩ মানব সমাজের কথা 


শোচনীয় । গ্রামাঞ্চলে কাঁচা রান্তাগুলি বর্ধার সময় যনিবাহন দূরের কথা পায়ে 
হাটিয়া চলিবার পক্ষেও অযোগ্য হইয়া পড়ে । পশ্চিমবঙ্গে কয়েক প্রকার রাস্তা দেখা 
যায়, যথা! শান-বাধান বাস্তা, পিচঢাল। রাস্তা, ইটের অথবা 
খোয়ার রাস্তা এবং মাটির অর্থাৎ কাঁচা বাস্তা। ইহা ছাড়া, 
গ্রামাঞ্চলে বহু পায়ে-চলার রাঁস্তাঁও দেখা যাঁয়। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা হইতে আস্ত 
করিয়া হাজার মাইলেরও অধিক একটি দীর্ঘ রাস্তা কয়েক শতাবী ধরিয়া বিদ্যমান । 
এই বাস্তাটি শের শাহের আমলে প্রস্তত হইয়াছিল। ইহাকে গগ্রাণ্ড ট্রীঙ্ক রোড় 
বলে। ইহা ছাড়া, আরও কয়েকটি বাস্তা বিশেষ উল্লেখযোগা, যথা-_কলিকাতী- 
যশোহর রাস্তা, ইহা কলিকাতা হইতে আর্ত করিয়! বনর্গার ভিতর দিয়! পাকিস্তানে 
যশোহর পর্যন্ত গিয়াছে। ব্যারাঁকপুর ট্রীঙ্ক রোড কংক্রীটের তৈরি এবং অতিশয় 
প্রশস্ত । জলপাইগুড়ি এবং দাঁজিলিং-এর রাস্তাগুলিও উল্লেখযোগ্য । ইহা! ছাড়া, 
কলিকাতা৷ এবং অন্যান্য শহরের বাস্তাগুলি আধুনিক পদ্ধতিকে নিগ্রিত। 
কলিকাতা বন্দর (08168665% 7১০) হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত 
কলিকাতা মহানগরী ভারতের শ্রেষ্ঠ শহর। ইহা বঙ্গোপসাগর হইতে প্রায় ৮০ 
মাইল দূরে নদীতীরে অবস্থিত একটি বন্দর। ইহার পশ্চাৎ- 
রি ভূমি আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্যা, মধ্য প্রদেশ, উত্তর- 
প্রদেশ এমন কি পৃব-পাঞ্জাব পর্যস্ত বিস্তৃত। কলিকাতার সহিত 
এই প্রর্দেশগুলির বেলপথ, স্থলপথ, জলপথ এবং বিমানপথে যোগাযৌগ রহিয়াছে। 
এই সকল অঞ্চলে যে-সব কাঁচামাল গুচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে তাহ আস্তর্জীতিক 
বাজারে বিশেষ সমাদূত। তছুপরি বৃহৎ বৃহৎ শিল্পাঞ্চলের সহিত কলিকাতা সংযুক্ত । 
সন্নিকটে কয়লা, লৌহ এবং বহু প্রকার খনিজ শিল্পপ্রতিষ্ঠান থাঁকায় কলিকাতা 
বন্দরের ক্রমোন্নতি হইতেছে । 
কলিকাতা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর হইলেও কতকগুলি অস্থবিধা সর্বসময় দেখা 
যাঁয়। হুগলী নদীতে জোয়াঁর-ভাটাঁর জন্য কলিকাতা বন্দরে জাহীজ প্রবেশ করিবার 
রা: শি হইতে বাহির হইবার যথেষ্ট অস্থবিধ! ঘটিয়া! থাকে। 
অস্থবিধা তছুপরি নদীর মোহনায় সব সময় বালির চর পড়িয়া যাইতেছে, 
ইহাতে কলিকাতা বন্দরে বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে 
না। হুগলী নদীর মোহনায় সব নময় বালির চর কাটিয়। জাহাঁজ চলাচল অব্যাহত 
রাখিতে হয়। 
প্রতি বৎসর কলিকাতা বন্দর হইতে প্রায় এক কোটি টন মাল আমদানি-বপ্তানি 


পশ্চিমবঙ্গের রান্ত। 


বাংলার শিল্প ১০১ 


হইয়া থাকে । প্রতি বৎসর কলিকাতা! বন্দরে তের শতের অধিক জাহাজ প্রবেশ 
করে। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত পণ্যগুলি কলিকাতা বন্দর হইতে 
রর রপ্তানি হইয়া থাকে । যথা_চা, পাট, কয়লা, পাটজাত ত্রব্য, 
চামড়া, শণ, লৌহ ও ইম্পাত, হাড়, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, পেষ্রোল, 
অন্তান্ত তৈল ও তৈলবীজ ইত্যা্দি। যন্ত্রপাতি, লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোল, ববাবর, 
লবণ, অন্যান্ত খনিজ পদার্থ আমদানি হইয়া থাকে । কলিকাতা৷ বন্দর একটি 
আধা-সরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত। এই সংস্থাকে “কলিকাতা পোট কমিশন" 
বলা হয়। বন্দরের সংরক্ষণ, উন্নতি, বন্দরে জাহাজের প্রবেশ ও বন্দর ত্যাগ প্রভৃতি 
এবং অন্ান্ত বন্দর-সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব এই সংস্থার উপর স্বাস্ত । 
জব চার্ণক হুগলী নদীর পূর্ব-উপকূলে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বন্দর স্থাপন 
করেন। হুগলী নদীর পূর্ব-উপকূলে জাহাজের নোঙ্গর ফেলিতে স্থবিধা থাকায় তিনি 
এই স্থানটি নির্বাচন করেন । বর্তমানে এই বন্দর শ্রীরামপুর 
ধু কাতা বন্দরের হইতে আবস্ত করিয়া প্রায় বজবজ পর্যস্ত বিস্তৃত। নদীর উভয় 
তীর ধরিয়া জেটি এবং গুদাম-ঘর নিশ্সিত হইয়াছে । খিদিরপুরের 
ডক নিপ্সিত হইবার পূর্বে কলিকাতা প্রধীনতঃ জেটি বন্দর ছিল। 
বাংলাদেশের বিভিম্নাংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখান। € ৪77811-80815 
71971 080607053 17) 01067676 098768 0৫ 1367169]) 2 পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে 
বিক্ষিগুভাবে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ বাংলার 
মূলধনের স্বল্পতা । প্রায়ই দেখা যাঁয় যে, অনেকে অতি সীমান্য মূলধন লইয়া নিজ 
বাড়ীতেই নিজ চেষ্টায় একটি ছোট কারখান৷ গড়িয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা 
এবং হাওড়ার বহু অঞ্চলেই এইভাবে ক্ষত ক্ষুদ্র কারখানার স্ষ্ট 
৯৪ হইয়াছে । এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁরখাঁনা কলিকাতার বৃহৎ বাজারে 
তাহাদের উৎপন্ন সামগ্রীগুলি অল্প পরিবহণ-খরচে চালান দিতে 
পারে। বঙ্গবিভাঁগের পর পশ্চিমবঙ্ষের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিুভাবে নানাপ্রকার 
ক্ুত্র কাঁরখান1 গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তগণ বহক্ষেত্রে ক্ষত 
কুদ্র কারখানা স্থাপন করিয়াছে । এই জাতীয় কারখান। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 
প্রত্যেক মহকুমা এবং জনবহুল স্থানসমূহে দেখিতে পাঁওয়া যায়। উদ্বাত্তগণের মধ্যে 
অনেকে আবার ভারত সরকারের নিকট হইতে আথিক সাহায্য পাইয়া! ক্ষত 
কারখানা গড়িয়। তৃলিয়াছে। ভারত সরকার স্ষ্্শিল্প-প্রসারে প্রধানতঃ উদ্বান্ত- 
দিগকে প্রচুর অর্থ পাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এইজাতীয় শিল্পের মধ্যে 


১০২ মানব সমাজের কথা! 


গেপ্তির কল, প্রার্টিকের কারখানা, কাচের শিশি, বোতল ও নানাপ্রকার পাত্র 
প্রস্তুতের কারখানা, চিরণী তৈয়ারের কারখানা, বোতামের কারখানা প্রভৃতি ৮ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এইসব শিল্প পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার বিশেষ এক 
অংশের কর্মসংস্থানে পাহায্য করিতেছে । এইসব ক্ষুদ্রশিল্প-জাত দ্রব্যাদি 
কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে চালান দেওয়া হয়। বহু সময় এসব মাল 
পাইকারী হারে কিনিয়৷ বাবপাঁয়িগণ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দিয়া 
থাকে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এসব মাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও 
চালান যায়। ) 

দ্বামোদর উপত্যক পরিকল্পনা (7)8110087 ড৪1]1৩5 7১:০)০%) 
বরকাঁকানা-ডালটনগঞ্জ রেলপথের মধো টোরি স্টেশনের নিকট কামারপাট পাহাডের 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট উপর হইতে দামোদর নদ উখ্থিত হইয়াছে । ববাকর, 

যমুনিয়া, কোনার এবং বৌকারো ইহার প্রধান উপনদী | দামে।দর 
ধ্াডগ বিস্তার. নদ ছোটনাগণপুর উপত্যকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বরাকর 
নদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পরেই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে । 

তৎ্পরে বধধমান জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতার সন্মিকটে ফলত 
নামক স্থানে গঙ্গায় আসিয়! পড়িয়াছে। ছোটনাগপুরে ৭,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ডের 
উপর এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২,০০* বর্গমাইলের উপর দামোদর নদ বিস্তৃত। ইহ 
অত্যধিক বালি এবং পলিমাটি বহন করিয়] আনে, তাই ইহার নিম্ন অঞ্চলে চর 
পড়িয়া গিয়াছে । ফলে বধাকালে প্রবল বারিপাতের পর নদীর জল ছুইকুল ছাপাইয়া 
বন্যার সৃষ্টি করে। বধমান জেলায় ইহার বামতীর ধরিয়া উচু করিয়া প্রকাণ্ড 
বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে । তথাপি বহু সময়ে এ বাধ ভাঙ্গিয়া বন্যার জল 
পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডে প্রবেশ করে। দক্ষিণতীরে কোন বাধ না থাকায় প্রায় প্রতি 
বখ্পর প্রবল বন্যা হইয়] থাকে । 

দীমোদরের বহুমুখী পরিকল্পন] প্রধানত বন্যারৌধ এবং বিছবাৎ্শক্তি উৎপাদন 
করিবার উদ্দেশ্টে গৃহীত হইয়াছে । ইহার চ|বিটি স্থানে চারিটি বাধ নির্মাণ করা 
হইয়াছে। এগুলির মধ্যে তিনটি বাধ ছোঁটনাগপুর অঞ্চলে এবং 
একটি দুর্গাপুর অঞ্চলে নির্মাণ করা হইয়াছে । পাঞ্চেৎ পাথীড 
বিষণগড়, তিলাইয়া এবং মাইথনে বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
প্রথমত, বাঁধের ছার! প্রবল বন্যা রোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ছ্িতীয়ত, 
ধাধগুলি হইতে খাঁল কাটিয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের 


দামোদরের বহুমুখী 
পবিকল্পন! 


বাংলার শিল্প ১০৩ 


বাবস্থা করা হইয়াছে । তৃতীয়ত, বাঁধগুলি হইতে প্রায় এক লক্ষ কিলো ওয়াট বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । চতুর্থত, এই বাধগুলি সার] বৎসর নদীতে 
পরিমাণমত জল সরবরাহের বাবস্থা করিবে। পঞ্চমত, নিম্ব-উপত্যকায় নদীল্সোতে 
নৌক1-চলাচলের পক্ষে স্বিধাজনক হইবে । ষষ্ঠত, বাধের ভিতর মতস্ত-সংরক্ষণের 
বাবস্থা করা হইয়াছে। সপ্তমত, বীধগুলির মধ্যে নৌকা-চলাঁচল এবং সীতার 
কাটিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! তইয়াছে। 

দুর্গাপুরে যে বাঁধ নির্সিত হইয়াছে তাহা হইতে দাযোদবরের ছুই তীরে খাল খনন 
করা হইয়াছে । উত্তব দিকে খালগুলি কিছুদূর যাইয়া আবার 
দামোদরের সহিত মিলিত হইয়াছে । দামোদরের প্রধান শোতার্ট 
দুর্গাপুর হইতে আসিয়া কীঁচডাঁপাডাঁর নিকটে হুগলী নদীতে পড়িয়াছে। এই 
নদীটিকে বাঁরমাঁস নৌ-চলাঁচলের উপযোগী রাঁখা হইবে। 

তিলাইয়! বীঁধের প্রীয় ৪,০০০ কিলোওয়াট বৈছ্যাতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। 
কোনাব বাঁধেব নির্মীণকার্ধ ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে । মাইথন এবং পাঞ্চেৎ 
পাঠাঁডের বাঁধের নির্মীণকাধ অল্পকাল পূর্বে শেষ হইয়াছে । 


দামোদরের বাধগুলি 


দামোদর উপত্যাক1 পরিকল্পনা হইতে, কলিকাতা, জাঁমসেদপুর এবং পশ্চিমবঙ্গ 
ও বিহারে বহু অঞ্চলে বৈদ্ভাতিক শক্তি সরবরাহ করা হইতেছে 
এবং হইবে । যেসব অঞ্চলে বাধ নির্মাণ এবং খাল খনন করা 
হইতেছে, সেই সব অঞ্চল হইতে লোক অপসারণ করিয়া 
তাহাদের জন্য আদর্শ গ্রাম নির্মাণ করিয়া সেখানে তাহাদিগকে বাস করিবার বাবস্থা 
করিয়া দেওয়া হইতেছে। 


বিছা সরবরাহ এবং 
লোক অপসারণ 


এই পরিকল্পনায় ৫৫ কোটি টাকা বায় হইবে বলিয়া স্থির ছিল। কিন্তু এ পর্যস্ত 
এ টাকার অনেক বেশি ব্যয় হইয় গিয়াছে । ভারতের লোকসভা 
পবিকল্পনার খবচ টি র্‌ ৯ 6 
না কর্তৃক প্রবতিত আইনেব দ্বারা তিনজন সদস্য লইয়৷ “দামোদর 
ভ্যালি কর্পোবেশন” নামে একটি সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে। 
দামোদর উপতাক1 পরিকল্পনার কাজ সফলতার দিকে চলিয়াছে। 


পুরাতন শহর হাওড়া ও নৃতন শহর চিত্তরঞ্জীনের মধ্যে পার্থক্য 
€ 70176920৩ 199689] 82) 010 (08 10156 07:81) ৪7810 10657 0 
, 1006 000165চা0জ। 9 2 হাওডা একটি পুরাতন শহর । ইহা একাস্ত অপরি- 
কল্পিতভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহরটিতে এক বিশাল জনসংখ্যা বাস করে । 


১৪০৪ মানব সমাজের কথা 


তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে শিল্লোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই শহরটির নানাস্থানে বিক্ষিগুভাবে 
বছুরকম শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখানকার . 
রাস্তাঘাট এবং ঘরবাড়ীগুলি বিশৃঙ্খলভাবে নিখ্রিত হইয়াছে । 
রাস্তাঘাট কোথাও প্রশস্ত আবার কোথাও অত্যন্ত অপ্রশস্ত, এবং অনেক ক্ষেত্রেই 
যানবাহন চলাচলের প্রায় অযোগ্য । জল-সরবরাহ এবং পায়খানার বন্দোবস্তও 
অত্যন্ত অনুপযুক্ত । রাস্তার পার্্স্থিত খোল! নর্দযাগ্তলি হইতে সব সময় দুর্গন্ধ বাহির 
হইতেছে এবং মশা, মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতেছে । শহরের মধ্যে স্থানে স্থানে পচা 
পুকুর ও ডোবা দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শহরের সর্বত্র মশার উপন্রব। বাস্তাগুলি 
প্রধানতঃ ইট এবং পাথরের খোঁয় দিয় প্রস্তত ও ধূলাবাঁলিপূর্ণ। রাস্তায় জল দিবার 
ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। এখানে বাজারগুলির কোন শৃঙ্খল। নাই এবং বাঁজার 
এলাক। অত্যন্ত অন্থাস্থাকর। রাস্তার উপর হইতেই বাড়ীগুলি পরম্পর নিক্সিত, 
তাই আলো-বাঁতীসের প্রাচর্য নাই। প্রায় সকল বাস্তাই আকাবাঁকা । অপরিক ল্লিত- 
ভাবে হাওড়ার প্রায় সবন্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাঁবে কারখান। গড়িয়া উঠিবার কলে 
শহরটি প্রায়ই ধোৌঁয়াচ্ছন্ন থাকে। তছৃপরি অস্বাস্থাকর বস্তি এলাকা, জনসংখা! 
বৃদ্ধি, শহরে বসবাস কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। 

চিত্তরঞ্জন একটি নৃতন শহর | ইহা! অতি স্থপরিকল্পিতভাবে গঠিত। এই শহরটিও 
একটি শিল্প-শহর। এখানকার বাস্তাগুলি প্রশম্ত এবং সোজা । রাস্তার পাশে কোন 
দুর্গন্ধযুক্ত খোল! নর্দমমা নাই । বাড়ীগুলি রাস্তার উপর হইতেও 
নির্মিত হয় নাই, রাস্তা হইতে বেশ কিছুটা দুরে বাড়ীগুলি 
নিত হইয়াছে । রাস্তার ছুই পার্থে গাছের সারি থাকায় বাস্তাগুলি ছায়াশীতল 
থাকে । ফুলের বাগান এবং সুন্দর স্থন্দর লতা-পাতীয় শহরটি সঙ্জিত। কারখানা 
এলাকার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া শহরটিতে ধোঁয়া নাই। জল-সরবরাঁহ এবং 
পায়খানার বন্দোবস্ত অতি স্থুপরিকল্লিত। এখাঁনকার বাঁজারগুলি স্থশৃঙ্খল ও স্থন্দর 
এবং আধুনিক পরিকল্পনায় প্রস্তত। মাছ-মাংসের বাঁজারও সর্বত্র জাল দিয়! 
ঘেরা_সেহেতু মাছির উপদ্রব তেমন নাই। প্রতিদিন বাজারের সবত্র পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। রাস্তাগুলি বেশির ভাগ পিচঢালা, ধুলিকণীশূন্ত এবং 
সর্বত্র যানবাহন চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত । এখানে বস্তি বলিয়! কিছু নাই । নিয়শ্রেণীর 
শ্রমিকদের বাসস্থানগুলিও আধুনিক ধরনের । ফীকা ফাঁকা বাঁড়ীগুলিতে প্রচুর 
আলো-বাতাস। পরিকল্পনানযায়ী নিষ্ষিত চিত্তরঞ্জন শহরে বসবাসের সকল 
আধুনিক স্থখ-স্থবিধা রহিয়াছে । 
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ভারতের গ্রামের সংখা! শহরের তুলনায় বহুগুণ বেশি । ভারতের কৃষিকার্ষে 
লিঞ্ধ জনসমষ্টির সংখা! অত্যধিক বলিয়া গ্রামের সংখ্যাও অধিক। এই দেশের 
গ্রামগুলি প্রধানতঃ কৃষিক্ষেত্রের সন্ত্রিকটে অবস্থিত। ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর তারতম্য এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
পরিবেশের ফলে বহু ধরনের গ্রাম গভিয়! উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, জনলমষ্টির 
আচার-আচরণ এবং প্রাকৃতিক কাবণেও গ্রামগ্ুলির মধ্যে তারতম্য দেখা যায় । 
কোথাও দেখা যাঁয় সংঘবদ্ধভাবে গ্রামগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে আবার কোথাও বা 
বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামগুলি ছডাইয়া আছে। ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলে গ্রামগুলিতে 
নানাপ্রকাব অন্থবিধা পবিলক্ষিত হয়। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘ।ট নাই বলিলেও চলে। 
গ্রামগ্ুলি বেশির ভাগ অনেক সময় প্রবল বন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়, আবার কোন 
কোন সময় জলের অভাবে গ্রামের মধো ওঠে হাহাকার । ম্যালেরিয়া এবং বন্থ 
প্রকার সংক্রামক বাধির কবলে পড়িয়া কোন কোন অঞ্চলে গ্রামগুলি শ্বশানে 
পরিণত হইয়া গিয়াছে । গ্রামাঁঞলে বাঁড়ীঘরের অবস্থাও অতিশয় শোচনীয় 
দেখিলে মনে হয় কঠিন দারিদ্র্যের সহিত লডাই করিয়া ভারতেব গ্রামগুলি কোঁন 
মতে টিকিয়া৷ আছে। 
অপর দিকে ভারতের শহরগুলি অন্যান্য অগ্রসর দেশের শহরের তুলনায় বিশেং 
সমৃদ্ধিশালী নয়। শহরের স্থানে স্থানে অন্ধকারাচ্ছন্ন বস্তিগুলি একান্ত নিজীবের 
মত পড়িয়া আঁছে। ভারতের বেশির ভাগ শহরে রাস্তাঘাটে; 
চরম দুরবস্থা । এমনকি, বহু শহরের অলি-গলিতে কোন 
প্রকার যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ অনস্ভব। তছুপরি ভারতের বিভিন্ন শহরগুলি' 
মধ্যে যোগাযোগও খুব কম। শহরগুলির বেশির ভাগ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত 
কোথাও পর পর কয়েকটি শহর আবাঁর কোথাও বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে কো 
শহরের অস্তিত্ব নাই। 
দরক্ষিণ-বঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রাম ও শহরগুলি (9০8669:50 ড111858 81. 
[0 01 908108 36788] ) £ দক্ষিণ-বঙ্গের গ্রামগুলি প্রধানত: বিক্ষিপ্ভা 
অবস্থিত। প্রায়ই দেখা যায় একটি গ্রামের পর বিস্তীর্ণ মাঠ, তারপরে আবার এক' 
গ্রাম । অবশ্য কৌন কোন অঞ্চলে পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামও দেখা যায়। দক্ষিৎ 
বঙ্গের অধিকাংশ স্থান খাল, বিল, নদী, নালায় পরিপূর্ণ। তাই বেশিরভাগ গ্রাম 
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বিক্ষিপ্তভাবে গভিয়া৷ উঠিয়াছে। তদুপরি দক্ষিণ-বঙ্গের অধিবাসীদের কৃষি হইল 
প্রধান উপজীবিকা। তাই এক-একটি গ্রামের পরই দেখা যায় বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র। 
গ্রাম গুলির পাশে কৃষিক্ষেত্রগুলি ঈষৎ নিয়ে অবস্থিত। বর্ধার সঙ্গে সঙ্গে মী$গুলি 
জলে ভরিয়! যায়, ফলে গ্রামগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষত্র দ্বীপের মত দেখা যাঁয়। দক্ষিণ-বঙ্গের 
গ্রামগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর যায়__ প্রথমত, বর্িষ্ গ্রাম । এই সব গ্রামে 
নানা শ্রেণীর লোক বাস করে। এই গ্রামগুলি প্রায়ই কৃষিক্ষেত্র 
টি ছই.. হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। সাধারণতঃ এই গ্রামগুলি নদীর 
তীরে অথবা উচ্চ ভূমিখণ্ডে অবস্থিত। ছিতীয়ত, কৃষিক্ষেত্র- 

সংলগ্ন গ্রাম । এই প্রকার গ্রামগুলি কষিক্ষেত্রের পাশে অথবা মধাস্থলে অবস্থিত । 
এই গ্রামগুলির বেশির ভাগ লোকই নিজেবা কৃষিকার্ধ কবিয়া থাঁকে। বর্ধিষু 
গ্রামগুলি অনেকক্ষেত্রে পাশাপাশি অবস্থিত। কিন্তু কৃষিক্ষেত্র-সংলগ্র গ্রাম গুলিকে 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিক্ষিপ্ততাবে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপবে (উহাকে টিলা বা ভিটা 
বলে ) অবস্থিত দেখা যায়। এই সব গ্রামে সাধারণতঃ কৃষক এবং মতস্তজীবীর] বাস 
কবে। পনেরো-কুডিটি পবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবার 
লইয়া এইবপ এক-একটি গ্রাম গঠিত। বর্ষার পরে যখন মাঠের জল শুকাইয়৷ যায় 
তখন দেখা যায় এক-একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তবের মাঝে অথবা পাশে এক-একটি গ্রাম 
মাথা উচু করিয়া দীডাইয়া আছে। মাইলেব পর মাইল ধরিয়া বিস্তৃত মাঠের মাঁঝে 
কষুত্র ক্ষুদ্র বহু গ্রাম। এই গ্রামগ্ডলিতে বেশির ভাগ লোকই খডের চাঁলাঘরে বাস 
করে। কোন কোন গ্রামে অবশ্ত দুই-একখাঁনি টিনের ঘর অথব! দালান ও আছে। 

বধিষ্ণ গ্রাম গুলিতে নান! শ্রেণীর লোক খাঁকে। ব্রাক্ষণ, কায়স্থ ইত্যাদি নান! 
শ্রেণীব লোক বিভিন্ন পলীতে বসবাস কবে। পল্লীগুলি অবশ্ খুব স্থশৃঙ্থলভাবে 
গঠিত নয়। অনেক সময় এক শ্রেণীর লোককে অন্য শ্রেণীর 
পল্লীতে দেখা যাঁয়। এহ গ্রামে সহিত শহ্বাঞ্চলের নিকটতম 
সম্বন্ধ। তাই এই সব গ্রামে শহবাঞ্চলের কতক কতক স্থযোগ-স্বিধা বিছ্যম|ন । স্কুল, 
হাসপাতাল ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠানও মাঝে মাঝে দেখা ঘায়। 

রুষিক্ষেত্র-নংলগ্ন গ্রমগ্ডুপিতে বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই চলাচলের কোনপ্রকার 
স্থবিধা-স্থযোৌগ থাকে না। বর্ধার সময় জলপথে এবং অন্য 
সময়ে কৃষিক্ষেত্রের আইলেব উপর দিয়া পায়ে চলার পথই 
গ্রামবাসীদেব যাতায়াতের উপায় । 

কেরালার বিক্ষিপ্ত গ্রাম ও শহরগুলি (9০5069190 ৮ ॥118298 ৪70 


বর্ধিঞণ গ্রাম 


গ্রামা পথ. 
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ওআাও৪ 2। 7067818 ) ১ কেরালার গ্রামগুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
প্রথমত, উত্তর-কেবালার বিক্ষিপ্ণ গ্রামগুলি এবং দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ-কেরালার সংঘবদ্ধ 
গ্রামগুলি। কেরালার উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে গ্রামগুলি বিক্ষিপ্ত- 
রা রি ভাবে অবস্থিত, অন্যদিকে দক্ষিণে ধান্যক্ষেত্রের অঞ্চলে গ্রামগুলি 
সংঘবদ্ধ। উত্তরে নদী এবং হুদ-পরিবেষ্টিত অঞ্চলগুলিতে 
অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড দেখা যায়। এ সব অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ডে বিক্ষিপ্ত গ্রামের স্থ্ট 
হইয়াছে । অপরদিকে দক্ষিণে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সংঘবদ্ধ 
গ্রাম দেখা যায়। উত্তর কেরাঁলার জনসমষ্টিকে প্রধানতঃ বিক্ষিপ্তভাবে জীবনযাপন 
করিতে দেখা যায়। একটি পরিবার অপর পরিবার হইতে কিছু দূরে তাল ও 
নারিকেল বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত গৃহে বসবাস করে। প্রায় সর্বত্রই এইভাঁবে বসবানের 
ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, এমন কি নিম়শ্রেণীর দরিদ্র ব্যক্তিও এইভাবে বসবাস করে। 
উত্তর-কেরালায় প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর অধিবাসীদের দেখা যায়, য্থা- ব্রাহ্ণ এবং 
শৃদ্র। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্তের সংখ্যা নাই বলিলেও চলে। গ্রামগুলিতে 
বর্ণবিভাগ বিশেষভাবে পবিলক্ষিত হয়। কিন্তু সকলকেই গ্রামের পার্খে অবস্থিত 
ভূমিখণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে দেখা যায়। উত্তর-কেবালায় গ্রামের মীতব্বর 
বংশ জমির মালিক থাকিতে পারে । দক্ষিণ-কেরালায় সাধারণতঃ গ্রামের মন্দিরের 
পূজারী নাশ্ুব্রি ব্রাঙ্মণই গ্রামের সকল জমিব মালিক। তাহার নিজস্ব কিছু জমি 
থাকে এবং গ্রামের বাকী সকলে তাহার অধীন প্রজ। হিসাবে গণ্য হয়। গ্রামে 
প্রধানতঃ নাগ্বুত্রিবা জমিব মালিক, ইহ! ছাঁড! উচ্চ শ্রেণীর নায়কগণও জমির মালিক 
থাকিতে পারে । তবে ইহার প্রায়ই মধ্যস্বত্ব ভোগ কবে। নিম়শ্রেণীর নায়কগণই 
প্রায় ক্ষেত্রেই কৃষিকাঁধ পরিচালনা করে । 
পূর্বে কয়েকটি গ্রাম লইয়া! এক-একটি ক্ষত বাজ্য গঠিত ছিল এবং & ক্ষুদ্র রাজ্য- 
গুলি কোচিনের মহাঁরাঁজা অথবা কালিকটের জামোরিণের অধীন থাকিত। এ সব 
ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে যাহার] বেশি সংখ্যক নায়ার সৈম্ত দিতে পাঁরিত, তাহারা 
(বেশি সম্মান পাইত । ইংরাঁজ শানের পর হইতে এই প্রকার ক্ষুদ্র রাজ্যের অবসাঁন 
"ঘটে, কিন্তু শ্রেণীবিভাগ অপরিবতিত বহিয়া যায়। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অবসান 
'ঘটিলেও গ্রামগ্ুলির অবস্থা একই প্রকার আছে। গ্রামের মাতব্বর অথবা নান্ুত্রিগণ 
ব্রিটিশ আমলেও রাজন্ব আদায় এবং ছোট ছোট অপবাধের বিচার করিত। বর্তমান 
স্বাধীন ভারতে ইনার ক্রমশঃ অবসাঁন ঘটিতেছে। 
উত্তর-গ্রদেশের জংঘবন্ধ গ্রামগুলি (00770566 51115859 ০1 [78181 
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[90981 ) 2 বিভিন্ন শ্রেণীব জনসমষ্টির দ্বারা অধ্যুষিত উত্তরপ্রদেশের সংঘবদ্ধ 
গ্রামগুলি মাটির দেওয়াল দেওয়৷ ঘরে পরিপূর্ণ। এই সব গ্রাম প্রধানত: সমতল ক্ষেত্রের 
উপর অবস্থিত। জনসমষ্টির অধিকাংশই কৃষকশ্রেণীর লোক । 
কৃষকশ্রেণীর মধ্যে আবার ছুই ভাগ-_এক ভাগের কলুষকদের কিছু 
কৃষি জমি আছে এবং অপর ভাগের কোন কৃষি জমি নাই । অবশ্ঠ 
প্রায় ক্ষেত্রেই কৃষিজমি আছে একপ কৃষকের সংখ্যাই অধিক। উত্তরপ্রদেশেব এই 
সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পবিমাণ অতি সামান্ত । তাই কৃষকর্দিগকে সবক্ষেত্রেই জল- 
সেচের বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রতি গ্রামের সংলগ্ন ভূমিথণ্ডে বহু কৃপ খনন করা 
হুয়। প্রায় সর্বত্রই কৃপগুলি অতিশয় গভীর এবং এই সব কূপের ধাঁর হইতে দীর্ঘ 
নর্দমমাব মত খাল কাটা থাঁকে। গভীব কৃপগ্ুলি হইতে গরুর সাহায্যে জল উপরে 
তোল। হয় এবং এ নব খালেব উপরে ঢাঁপিযা দেওয়। হয়। এইভাবে উত্তরপ্রদেশের 
জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত কব হইয়া! থাকে । 

উত্তবপ্রদেশের গ্রামগ্তলিতে কয়েকঘব জমির মালিক এবং কয়েকঘর ব্যবসাধীও 
দেখা যায়। জমির মালিকগণ প্রধানতঃ জমিহীন কৃষকদের দ্বার। কৃষিকাধ 
পবিচালনা কবে। উত্তরপ্রদেশেব জমিতে কৃষিকার্ধ পরিচালনা কবা ছুই-একজন 
কৃষকের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। সর্বত্রই কৃষিকার্ধ পরিচালন? 
কবিতে কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। ১৯২৬ 
শ্রীষ্টার্ে আগ্রা টেনান্সি একট (4815080০5০6) পাস হইবার পূর্বে 
কষকগণ জমির মালিকদ্দিগেব নিকট হইতে শ্বল্লক।লেব জন্য কৃষ্জিমি বন্দোবস্ত 
(19899) লইত। কৃষকশ্রেণী প্রায় সময়ই মালিকদের নিকট হইতে শশ্য অথব। 
অর্থ কর্জ লইয়া জমির মালিকের অধীন শ্রমিকে পরিণত হুইত। কিন্তু বর্তমানে 
কৃষকদের খণের ভার বহু পরিমাণে কমিয়! গিয়াছে । উত্তরপ্রদেশের গ্রাম গুলিতে 
কষকশ্রেণী ভিন্ন আরও কয়েক শ্রেণীর লোক আছে, যথা, পুরোহিত, কামার, 
নাপিত, ধোপা। চামার প্রভৃতি । 

উত্তরপ্রদেশের সংঘবদ্ধ গ্রামগুলিতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সর্বকার্ধে 
পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করিতে দেখা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদ্দিগের 
মধ্যে অল্পবিস্তর আত্মীয়তাঁও বর্তমান। ফলে, সহজেই শ্রেণীর অস্তভূক্ত লোকদের 
মধ্যে শ্রেণীগত কার্ধে সহযোগিতার হঠি হইয়ছে। উত্তর- 
প্রদেশের প্রায় গ্রামেই বর্তমানে এক-একটি গ্রাম্য সমিতিও 
গঠিত হুইয়াছে এবং এই সমিতিগুলি বর্তমানে আইন অনুসারে স্বীকৃত। এই সব 


কৃষিক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলি 


গ্রামে সংগঠন 


গ্রাম্য সমিতি 


৯১০ 


মানব সমাজের কথা 





কেরালা বিক্ষিপ্ত গ্রাম 





উত্তরপ্রদেশের সংঘবন্ধ গ্রাম 
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€ম্য সমিতি অবশ্ঠ নানা শ্রেণীর লোক লইয়া গঠিত। সযিতিগুলি ছোট ছেট 
বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে। 

উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীর ঘরগুলি সুশৃঙ্খল ও প্রত্যেক বাড়ী হইতে 
অন্য বাড়ীর মধ্যে অপ্রশস্ত একফালি জমির ব্যবধান আছে। এগুলি গ্রামের 
মধ্যে যাতায়াতের পথরূপে ব্যবহৃত হইয়! থাকে । প্রায় ক্ষেত্রেই 
ঘরগুলির মাটির দেওয়াল এবং কীশের চাল থাকে । 

পাঞ্জাবের সংঘবদ্ধ গ্রামসমূহ (0০07079806 ৮ 8119865 17) 1019 17078381)) 5 
পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামবানীদের ঘরগুলি স্থশৃঙ্থল ও বিশেষভাবে সংঘবদ্ধ। একটি 
রা শত সহিত অপর একটি গৃহ প্রায় সংযুক্ত । গ্রামের সক 
হানি রাস্তাগুলির প্রায় উপরেই বাসস্থানের দেওয়াল নিপ্রিত হইয়াছে। 

ছুইটি গৃহের মধো সরু গলিগুলি এক বাড়ী হইতে অন্য বাঁড়ীতে 

যাইবার পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইয় থাকে । গ্রামের সংলগ্ন বাজারের ঘরগুলিও 
পরপর নিত্রিত। প্রত্যেক গ্রামেই একটি ফ্লাঁক জায়গা থাকে । এই ফাঁকা 
জায়গাটিতে গ্রামবাসীরা প্রায়ই মিলিত হয়। গ্রামের প্রান্তে কখন কখনও পুক্করিণী 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। প্রায় ক্ষেত্রেই গ্রামের কূপ থাকে । এই সব পুষ্করিণী 
অথবা কূপ হইতে গ্রামবাসীরা পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া থাকে। পাঞ্জাব প্রদেশে 
অতি সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । তাঁই জলসেচের বন্দোবস্ত করিয়। কৃষিকার্য 
পবিচালন। করিতে হয়। ইংরাঁজ আমল হইতে পাঞ্জাবের পঞ্চনদের বহু খাল কাটা 
হয়। এ সব খাল হইতে কৃধিক্ষেত্রে জল সরবরাঁহ কর] হয়। ইহা! ছাড়া, প্রায় 
অঞ্চলেই গভীর কূপ দেখিতে পাঁওয়1 যাঁয়। পাঞ্জাবের স্বল্প জনসমষ্টি-বিশিষ্ট গ্রাম- 
গুলিকে কৃষিক্ষেত্রের পাশেই অবস্থিত দেখা যায়। উর্বর কৃষিক্ষেত্রের দুই পাশে গ্রাম 
অবস্থিত। পাঞ্জাবে কোন কোন গ্রামাঞ্চলে আবার প্রাচীর দেওয়া গৃহও দেখা 
যাঁয়। কোন গ্রামেই ঘরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নিষম্সিত নহে। পূর্বে একটি 
গ্রামে শিখ, হিন্দু এবং মুললমাঁন সংববদ্ধভাবে মিলিয়া-মিশিয়া বলবাস করিত, কিন্তু 
বর্তমানে এই প্রকার সংঘবদ্ধতার হান পাইয়াছে। পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতে প্রধানতঃ 
একাধিক ধর্ষের লোৌঁক বসবাস করিলেও সমগ্র গ্রামের অধিবাঁনীরা এক-একটি 
সংঘবদ্ধ জনসমস্টি বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে । পাঞ্জাব-বিভাগের পরে এই 
সংঘবদ্ধ গ্রামগুলিতে বহু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে এবং বহু গ্রামে সাম্প্রদায়িক 
বিভাগের স্থপ্টি হইয়াছে । 
পাঞ্জাবের গ্রামগুলিতে প্রধানতঃ, তিন শ্রেণীর লোক দেখা যায়,ধনী এবং 


গ্রাম এবং পথ 


১৬২ মানব সমাজের কথা 


জমির মালিক, মধ্যবিত্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ব্যবসায়ী, কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণী । ইংরাঁজ 
গ্রামে তিন শ্রেণীর. আমলে রুষক এবং শ্রমিক শ্রেণী ঝণের চাপে জমিহীন দিনমজুরে 
9 পরিণত হইতে বপিয়াছিল। সেই সময়ে পাঞ্জাব ল্যাণ্ড এযালি- 
য়েনেশন এ্যাকু (68009011800. 41197096100. 4০6) পাস করা হয়। এই আইন 
দ্বারা কৃষক শ্রেণীর জমি হস্তাস্তর কর! নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে পাঞ্জাবের গ্রাম- 
গুলিতে কিছু কিছু বিভেদের স্থস্টি হইলেও ইহাদের সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন উল্লেখযোগ্য ) 

বিভিন্ন ধরনের শহর (7)126677% 1017108 010) ৪ প্রাকৃতিক অবস্থান 
অনুযায়ী শহরগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাঁয়। প্রথমত, পাবত্য-অঞ্চলের 
শহর_-এই সকল শহর পবতের গায়ে উচু-নীচু জমির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ছিতীয়ত, সমতল ক্ষেত্রের শহর--সমতল অঞ্চলে এই ধরনের 
শহরগুলি দেখিতে পাওয়া ঘায়। তৃতীয়ত, নদীতীরবর্তী 
শহর-__-এরূপ শহর প্রায় বৃহৎ বৃহৎ নৌ-চলাচলের উপযোগী নদীর উপকূলে 
অবস্থিত। চতুর্থত, সমৃদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহর-_এই শহর গুলি প্রায়ই বন্দর 
হিসাবে গড়িয়া উঠে। পাবত্য অঞ্চলের শহরগুপি প্রায়ই যোগাযোগের অস্থবিধা 
ভোগ করিয়া থাকে । কারণ, উচু-নীচু পাবত্য অঞ্চল রাস্তাথাট-নিমীণে বিশেষভাবে 
বাধার স্থষ্টি করিয়া! থাকে । সমতলক্ষেত্রের শহরগুলি এবিষয়ে যথেষ্ট স্থুযোগ-স্থবিধা 
ভোগ করিয়া থাকে। সমতল অঞ্চলই রাস্তাঘাট নির্মাণের পক্ষে উপযোগী । নদীর 
তীরে অবস্থিত শহরগুলি বাণিজ্যের পক্ষে খুবই স্থবিধাজনক | বহু দূর অঞ্চল হইতে 
নদীপথে মাল আমদানি-রপ্তানির কাজে নদীর তীরবর্তা শহরগুলি খুবই সহায়ক । 
সমূদ্রের উপকূলে অবস্থিত শহরগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশে মাল রপ্তানি এবং 
আমদানির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই সকল শহরের সহিত দেশের অত্যন্তরের 
বিভিন্ন অংশের যোগাযোগ থাঁকিলে শহরগুলি সববিষয়ে উন্নত হইয়া উঠিতে পারে। 
এই সব শহরকে আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, ঘথা-_ প্রথমত, বাণিজ্য 
এবং শিক্প-অঞ্চলের শহর; দ্বিতীয়ত, সরকারী কর্মকেন্দ্র বা রাজধানী শহর ; 
তৃতীয়ত, তীর্থস্থান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এইরূপ শহর; 
চতুর্থত, রেল অথবা স্টীমার স্টেশনের দরুণ শহর) পঞ্মত, 
্বাস্থ্যনিবাদ হিসাবে শহর) বষ্ঠত, জন-সমাবেশের ফলে গঠিত শহর ; সর্বশেষে _ 
সমুদ্রের উপকূলে নিমিত শহর । 

আমাদের দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শহর গড়িয়। উঠিয়াছে। প্রাকৃতিক 
অবস্থান এবং জলবামুর তারতম্যে এ সব শহরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দ্বেখা যায়। 


তিন প্রকার শহর 


শহরের শ্রেণীবিভাগ 


এক 


আমাদের দেশের গ্রাম এবং শহর ১১৩ 


কোথাও শহরগুলিতে দেখ! যায় কাঠের বাড়ী আবার কোথাও দেখা যায় বুহৎ 


' অট্টালিক।। 


আমাদের বাসস্থান বা গৃহ (08: 08858 ) ৪ আমাদের জীবনে বাসস্থানের 

সমস্া। খান্ভ-সমস্তার মতই গুকুত্বপূর্ণ। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে বাস করিলে যে নানা- 
প্রকার ব্যাধি হয়, ইহা সকলেই জানে । বাপস্থানে সর্বপ্রথম 
রা প্রয়োজনীয় প্রয়োজন হইল প্রচুর আলো! ও বাতাস। সর্ষের আলো জীবাণু 
ধ্বংস করে এবং বাতাস হইতে আমরা অক্সিজেণ গ্রহণ করি। 

ইহ] ছাড়া, বাসস্থান স্্যাতর্সেতে হইলে বহুপ্রকার জীবাণুর স্থঙ্ি হয়। এই কাঁরণে 
বাদগৃহ নির্মাণ করিতে হইলে উচু শুষ্ক জমিতে প্রচুর আলো-বাঁতাসের মধ্যেই নির্মাণ 
করা উচিত। গৃহনির্মাণ করিবার সময় কিছুট। জায়গা ফীকা রাখা একান্ত প্রয়োজন, 
ইহাতে গৃহের মধ্যে বাতাস খেলিতে পারে এবং কিছু পরিমাণ আলোও প্রবেশ 
কাঁরতে পারে। গৃহনিষ্াণের সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন গৃহের উত্তর-দক্ষিণ 
খোলা থাকে । আমাদের দেশে বাতা দক্ষিণ-পথে প্রবেশ করিয়া উত্তর-পথে 
বাহির হইয়] যায়। সাধারণতঃ বৈঠকখানা, শয়নঘর এবং রান্নাঘর লইয়া একটি 
গৃহ নিষ্সিত হয়। ঘরগুলির মধ্যে যাহাতে আলো-বাতাস প্রবেশ করিতে পারে, 
সেইজন্য ঘরগুলি প্রশস্ত এবং উচু করিতে হয়। গৃহনির্ম/ণ-সংক্রান্ত আরও ছুইটি 
সমশ্ত। আছে, যথা-_পায়খান1 ও বান্নাঘরের সমন্যা। যে সব অঞ্চলে ড্রেন পায়খানা 
নাই, মেই সব স্থানে সেপটিক ট্যাক্কযুক্ত পায়খানাই উপযুক্ত । রান্নাঘরের উপযুক্ত 
জানালা-দরজার প্রয়েজন এবং রান্নাঘরের এমন ব্যবস্থা রাখিতে হুইবে যাহাতে 
ধোয়া আবদ্ধ হইয়! না থাকে । 

মানুষ সম[জবদ্ধতাব্বে জীবন যাপন করে। অতএব গৃহনির্ধাণ করিবার সময় 
গৃহনর্ধাণে সামাজিক উপযুক্ত এবং উন্নত অঞ্চল বাছিয়! লওযা! একান্ত প্রয়োজন | 
পরিবেশ আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের সমাজ-জীবন ধীরে ধীরে 
গড়িয়! উঠে। অতএব শিক্ষিত কষ্টিসম্পন্ন অঞ্চলই এ বিষয়ে শ্রেয়; । 

পশ্চিমবঙ্ষে বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তর আগমনে নবত্রই বাসস্থানের সমস্য] প্রকট 
হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অন্ধকারাচ্ছন্ন ঈ্যাতর্সেতে বস্তিগুলিও জনাকীর্ণ হইয়া 
উঠিয়াছে। এইভারে বসবাস করার ফলে কলিকাতা মহানগরীতে যল্ক্লা, কলেরা, 
বসন্ত প্রভৃতি নানা রোগের প্রকোপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পণ্যজ্রব্য এবং কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়কারী গ্রামসমূহ 
(7887566-5 811889৪ ) 2 ভারতের গ্রামগুলি নানাগ্রকার কৃষিজাত পণ্যত্রব্য 

৮--( ১ম) 


১১৪ মানব সমাজের কথা 


এবং কুটিরশিল্পজাত ভ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে । এই ব্রব্যাদি বেশির ভাগ হাট-* 


বাজারে বিক্রীত হয়। আবার কোঁন কোন সময় এই দ্রব্যাদি ” 


খামের পণ্য বির গ্রামে সরাসরি উৎপাদকের গৃহ হইতেই বিক্রীত হয়। অনেক 


সময়ে গ্রামবাসীর]! তাহাদের বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যাদি নিজেদের গ্রামে গৃহে গৃহে 
মজুত রাখে । এইসব গ্রামে ক্ষুত্র ক্ষুত্র ব্যবসায়ীর! ঘুরিয়া ঘুরিয়া মজুত দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিয়া লয়। গ্রামগুলি তখন যেন একটি বাজারের মত হইয়া দাড়ায় । এক-একটি 
গৃহ যেন এক-একটি দোকান । গোলাভরা শস্য, তাতের কাপড় ও গামছা, হাড়ি, 
কলমী প্রভৃতি বহু প্রকার দ্রব্য এইভাবে বিক্রীত হইয়। থাকে । ব্যবসায়িগণ দাড়ী- 
বাড়ী সন্ধান লইতে থাকে কাহার কত পরিমাণ শস্য মজুত আছে, কত জোডা 
কাপড় ও গাগছা প্রস্তুত আছে। এইভাবে ক্রয় করিলে ব্যবসায়ীদের যেমন কিছুট! 
স্থবিধা হয় উৎপাদকের পক্ষেও দূরব্তী বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার শ্রমের 
লাঘব হয়। হাট অথবা বাজারে বহু খরিদ্দাবের মধ্যে দ্রব্যার্দির দাম শ্বভাবতঃই 
কিছু চড়া থাকে। তছুপরি গ্রামবাসিগণ বহু সময় বাজারের দূর ঠিক বুঝিতে 
পারে না। এজন্যই খরিদ্দারদের পক্ষে গ্রামে গ্রামে ঘুবিয়া অপেক্ষারুত সস্তায় 
দ্রব্যাদি ক্রয় করা লাভজনক হয়। পক্ষান্তরে গ্রামবানীরাও কয়েকটি বিষয়ে সুবিধা 
পাইয়া থাকে । প্রথমত, তাহাদের আর বাজার পর্যন্ত দ্রব্যাদি বহিয়৷ লইয়া যাইতে 
ইয় ন1) দ্বিতীয়ত, তাহাদের আর ক্রেতার সন্ধান করিতে হয় না; ক্রেতাগণই 
তাহাদের সন্ধান করিয়া বেড়ায়। 

ভাতের বস্ত্র প্রস্ততকারী গ্রামপমূহ ( 1118569 ছ16)) (15168 11106 
৩৪) ): ভারতে বহু গ্রামের জনসমগ্টি কেবলমাত্র তাঁতের কাপড় তৈয়ার 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। এইনব গ্রামে প্রবেশ করিলেই 
শুধু তাঁতের খটুখট শব শোন ঘায়। এইসব গ্রামে উৎপন্ন বন্্র- 
গুলিকে তাতীর! প্রধানতঃ হাটে অথবা বাজারে লইয়। গিয়া বিক্রয় করে । প্রাচীন- 
কাল হইতে আমাদের দেশে বিশেষ করিয়। বাংলাদেশের তাতশিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। 
ঢাকার মস্লিন, শাস্তিপুরের কাপড় প্রভৃতি বিদেশের বাজারে বিশেষভাবে 
সমাদৃত হইত। ইংরাজ আমলের শুরু হইতে এই শিল্পগুলি ধ্বংসের পথে অগ্রসর 
হইতে থাকে । এখনও ছুই-একটি গ্রামে এইসব শিল্প মুমৃয অবস্থায় টিকিয়া আছে। 
স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ও রাজ্য পরকার তাতশিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা 


গ্রামে তাতবন্তর প্রস্তুত 


অবলম্বন করিতেছেন । প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনায় তাতশিল্পের ূ 


উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


আমাদের দেশের গ্রাম এবং শহর ১১৫ 


৯  মৃুপাত্র-প্রস্ততকারী গ্রামসমূহ (৮1118859 16) 0258 1856 
, 7৯০6০9৪ ) $ ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুরকম মৃৎপাত্র প্রস্তুত হইতেছে । 
পূর্বে ইহা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান কুটিরশিল্পরূপে পরিগণিত ছিল। তখন দেখা 
যাইত গ্রামের পর গ্রাম শুধু মৃৎপাত্র প্রস্তত করিতে ব্যস্ত; এখনও 
অবশ্য এরূপ ছুই-একটি গ্রাম এখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রতি গৃহে একখানি বা ততোধিক কাঠের চাকা ঘুরিয়াই চলিয়াছে এবং 
মুহর্তের মধ্যে মাটির হীডি, কললসী প্রভৃতি প্রস্তত হইতেছে। মৃৎপাত্র-নির্মীণকাবী 
জনসম্টিকে কুমোর বলে। কুমোরদের গ্রামগ্রলির প্রত্যেকটি গৃহই এক-একটি 
মৃংপাত্র প্রস্ততের প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এ্যালুমিনিয়াম ছ্বারা প্রস্তুত পাত্রাদির প্রচুর 
আমদানি এবং সেগুলি মোটামুটি সস্তা বলিয়া লোকে মাটির পাত্রের পরিবর্তে এযালু- 
মিনিয়ামের পাত্র ব্যবহার করিয়! থাকে । এজন্য মুৎশিল্প সবত্রই প্রায় ধ্বংস হইতে 
বপিয়াছে। 
গ্রামের পার্খে অবস্থিত খাগ্ভশল্ত, গরু, মহিব, বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, গৃহ- 
নি্াণের দ্রব্যাদি এবং মনোহারী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের হাট 
( 7718179 ]]) 6106 60110615810 10: 10017768100 ৪8611177501 £7817)8, 
86619) ০19108, ৪6০.) 2 গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাঁপীদের প্রয়োজনীয় খাগ্প্রবাদি এবং 
কিছু কিছু মনোহারী দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য হাট প্রায় সবত্রই দেখিতে পাওয়] যাঁয়। 
কোন একটি গ্রামের পাশে উন্ুক্ত প্রান্তরে নির্দিষ্ট স্থানে সপ্ত।ে 
একবার অথবা ছুইবার, আবার কোন কোন স্থানে বহুদিন 
অন্তর হাট বসিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে আবার পুজা-পার্ণ উপলক্ষে এই 
সাময়িক হাট বদিতে দেখা যাঁয়। বেশির ভাগ অঞ্চলে সপ্তাহে একবার অথবা 
দুইবার হাট বপিয়া থাকে । এই নকল হাটে বিক্রেতাগণ বহুদুরবতী গ্রাম হইতে 
বহুপ্রকাঁর দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হয়। প্রধানতঃ বিক্রেতাগণ উন্মুক্ত প্রান্তরেই দ্রবা।দি 
লইয়া বিক্রয় করিতে বসিয়া যায়। কোন কোন সময় আবার বিঞ্েতাগণ সাময়িক 
ছাঁপড] নির্মাণ করিয়া দ্রবাদি বিক্রয় করিয়া থাকে । এইসব ছাপভ। বিভিন্ন অঞ্চলে 
বিভিন্ন ধরণের দেখা যায়--প্রধানতঃ কাশ, দরম] অথব] টিনের ছারা এগুলি নিখবিত 
হয়। কোথাও আবার কাঁপড অথব] চট টাঙাইয় সাময়িক ছাঁপড] নিষ্নীণ করা 
হয। কোন কোন অঞ্চলে হোগ.লার ছাঁপভাঁও দ্বেখ। যাঁয়। হাটগুলির প্রায়ই এক- 
একটি অংশে এক এক প্রকার ভ্রবোর সমাবেশ হয়। একটি নিদিষ্ট অংশে শুধু 
* খাগ্যশশ্ত দেখা যায়, আবার অন্য একটি নির্দিষ্ট অংশে কাপড়-চোপড বিক্রয় হয়। 


গ্রামে মৃৎ্পাত্র প্রস্তত 


গ্রামেব হাট 


১১৬ মানব সমাজের কথা 


এইভাবে একটি হাটকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করাযায়। গবাদি পক্ত বিক্রয়েরও 
পৃথক স্থান থাকে। বিভিন্ন স্থানে দিনের বিভিন্ন সময় হইতে হাট বপিয়। থাকে । 
কোথাও কাল হইতে, কোথাও দুপুর হইতে, আবার কোথাও ব। বৈকাল হইতে 
হাট বসিয়া থাকে। হাটে বহুদূরবর্তী অঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণের মত ক্রেতাগণও 
আসিয়া থাকে । ইহ। ছাঁডা শহবাঞ্চলে পণ্যত্রব্য বপ্ধানির জন্য বু লোক গরুর 





আমাদের দেশের গ্রাম এবং শহর ১১৭ 





কলিকাঁতা_-১৮* শ্রী ডানিয়েলের অন্ুসব'ণ 1 


১১৮ মানব সমাজের কথা 


গাড়ী, লরী ইত্যাদি লইয়া হাঁটে উপস্থিত হয়। এই হাটগুলিই গ্রামবাপীদের 
ঘাঁবতীয়্ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মিটাইয়া থাকে । বুপ্রকার শশ্ত, গবাদি পশ্ত, 
লাঙ্গল এবং চাঁষের অগ্ঠান্ যন্ত্রপাতি, গৃহনির্যাণের ভ্রব্যা্দি এমন কি কিছু কিছু 
বিলাসের ত্রব্যও হাটে সববরাহ হইয়! থাকে । আবার, এই হাটগুলি বহুপ্রকার 
পণ্দ্রব্য শহরাঞ্চলেও রপ্তানি করিয়া থাকে । এইসব হাটের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলের 
সহিত শহরাঞ্চলের যোগন্থত্র স্থাপিত হয়। আধুনিক যুগে বহু হাটে শহরাঞ্চলের 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে । হাটের শেষে বিক্রেতাগণ এ সব দ্রবোর 
অবশিষ্টংশ অন্য হাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যায় । 
হাটের মধো খাগ্যশ্ত গুলি প্রধানতঃ মাটির উপরে চট পাঁতিয়া স্তূপাকার করিয়া 
রাখা হয়। ইহার উপরে কেহ লাময়িক ছাপড়া নির্মাণ করে, আবার কেহ ভনুক্ত | 
স্থানেই বিক্রয় করিতে বদে। গবাদি পশুকে হাটের পাশেই উন্মুক্ত স্থানে খুঁটির 
সহিত বীধিয়া রাখা হয়। সেইস্থান হইতে ক্রেতাগণ ইচ্ছামত 
5 বাছিয়! গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি কিনিতে পারে। কোন 
কোন স্থানে কেবলমাত্র গবাদি পশ্ড ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পৃথক হাট 
দেখিতে পাওয়! যায় । বাংলাদেশের প্রায় সবত্রই এগুলিকে 'গো-হাঁটা” বলিয়! থাকে। 
হাটের মধ্যে কাপডের দৌকানগুলি প্রধানত: সাঁমধিক ছাঁপডার তলে বসিয়া! থাকে। 
অনেক সময় হাটের মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী ছাঁপভাও দেখা যায়। কোন কোন 
বিক্রেতা এগুলি প্রস্তত করিয়] রাখে এবং প্রতি হাটবারে এখানেই আনিয়া দোকান 
পাতিয়া বসে । হাঁটের একধারে গ্রাম্য অধিব।সীদের একান্ত প্রয়োজনী লাঙ্গল, 
কুড়াল, বটি, কাঁটারি প্রভৃতি বিক্রয় হইতে দ্রেখা যায়। এগুলির জন্য কোন ছাঁপডার 
প্রয়োজন হয় না। বাঁশ,খড প্রভৃতি গৃহনির্মাণের উপকরণও বাজারে বিক্রয়ের জন্য 
আন] হয়।। প্রধানত:ঃ, এইগুলি উন্মুক্ত স্থানেই বিক্রীত হয়। আবার অন্য পাশে 
দেখা যায় ছোট ছোট ছাপড়ার নীচে চটের উপরে মনোহারী দ্রব্যাদি । ইহা 
ছাঁড়া, বিভিন্ন অংশে মাছ, তরি-তরকারি, ঝুড়ি, মাছুর, হাড়ি-কলসী ইত্যাদির 
দোকান দেখা যায়। 
ইহা ছাড়া, ভারতের সর্বত্র কোন-না-কোন পূজা-পার্ণ উপলক্ষে মেল! বসিয়। 
থাকে । এইসব মেলায় বহুপ্রকার জিনিসের আমদানি হয় এবং কেনা-বেচা চলে । 
এক-একটি মেলায় এক এক প্রকার জিনিস আমদানির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 
কোন মেলায় বহুপ্রকার পুতুলের আমদানি হইয়া থাকে আবার কোন মেলায় 
বিশেষ বিশেষ স্থানের তাতের বস্ত্রের প্রচুর আমদানি দেখিতে পাওয়া যায়। 


আমাদের দেশের গ্রাম এবং শহর ১১৪ 


যে সব অঞ্চলে কোন বিশেষ জিনিস উৎপন্ন হইয1 থাকে, সেই সব অঞ্চলের মেলায় 
এ সকল জিনিসের প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে। আবার, 
বিভিন্ন সমযের মেলায বিভিন্ন ধরনের জিনিমের আমদানি হয। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নানা ধবনের মেল। বমিযা! থাকে । কোঁন মেলা অল্পকাঁল 
স্থায়ী, আবার কোন মেল! মাসাবধি কাল চলিষা থাকে । ভারতের মেলা অতি 
প্রাচীন ব্যবস্থা । বর্তমানে গ্রাম্া জীবনের ধারা! পরিবত্তিত হইলেও মেলা, হাট 
প্রতি এখনও টিকিয়া আছে। 


মেলা 


হাট এবং গ্রাম্য মেলাগুলি জনসমষ্টির উপর বহুপ্রকার প্রভাব বিস্তাব করিযা 
থ7ক। প্রথমত, ইহা! গ্রাম্য জনসমস্ির অর্থ নৈতিক স্যোগ বুদ্ধি করিযা থাকে । 
নানাপ্রকার দ্রবোব কেনা বেচাঘ বহু পরিমাণ অর্থের আদান-প্রদান হইযা থাকে । 
দ্বিতীয়ত, এই সব মেলাঁয সামাজিক মেলামেশার স্থযৌগ হইযা থাকে । তৃতীয়ত, 
এই সব মেশাষ সাংস্কৃতিক উৎসব-অন্ুষ্ঠ।নও হইযা থাঁকে | ইহাতে গ্রামাঞ্চলের 
কাঁবিগর-শিল্পলীবা তাহাদের জিনিসপত্র বিক্রয়ের যথেষ্ট স্বযোগ পায়। বহক্ষেত্রে 
এজন্তই ভারতের বিভিন্ন কুটিরশিল্প এখনও টিকিযা আছে । 


গ্রামের প্রসারে শহরের টি € ৮1118266170 57175 12860 0 ) 5 
'অনেক সময দেখা যাষ যে, কোন কোন গ্রাম কলাম উন্নত হইযা শহরে পরিণত 
হইযাছে। কষেকটি কাঁবণে এইবপ গ্রাম হইতে শহরের উৎপত্তি ঘটিয়! থাকে । 
প্রথমত, গ্রামে যদি কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠীন গডিয়। উঠে তাহা 
হইলে এ্মশঃ জনসমাঁগমের সঙ্গে সঙ্গে ইহা! একটি শিল্প-শহবে 
পরিণত হয়। তখন সেখানে বড বড দালান-কোঠা, রাস্তাঘাট, 
হাট-বাজার এবং দোকানপাট গ্বভাঁবতঃই গডিষা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখা আরও 
বৃদ্ধি পাইতে থাঁকে। এইৰপ শহবেব দৃষ্টান্ত আমবা বাটানগর, বজবজ প্রভৃতি 
অঞ্চলে দেখিতে পাই । দ্বিতীযত, কোন গ্রামেব সন্গিকটে বেল অথবা স্টিমার স্টেশন 
স্থাপিত হইলে অনেক সময গ্রামটি ক্রমশঃ বুহদাঁকাঁব ধারণ করিষা শহরে পরিণত 
হয়। এইরূপ গ্রামের উপর দিয়া তখন বহু দূর-অঞ্চলের পণ্যন্রবা চলাচল করিতে 
থাকে । ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রলাবের সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগমও বাভীতে থাকে । 
ক্রমশ: সেখানে শিল্পেবও প্রসার ঘটিয়! থকে । বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে গোয়|লন্ 
শহরটি ঠিক এইভ|বেই গডিয়। উঠিয়াছে। তৃতীয়ত, কোন গ্রামে যদি সরকারী 
ঘটি স্থাপিত হয় তবে পরকাী কর্মচারীদের বলবাঁসের জন্য জনসমাগমষ বৃদ্ধি পায়, 


গ্রামে প্রসাবে শহর 
স্থষ্টির ছযটি কাবণ 


ম্ 
সস এ 


১২০ মানব লমাজের কথা 


হাট-বাজার এবং রাঁন্তাঘাটের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে অনেক সময় এই 
প্রকার গ্রামগুলি শহরে পরিণত হয়। চতুর্থত, কোন গ্রামে যদি প্রাকৃতিক সম্পদের 
সন্ধান পাওয়] যায়, তবে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য জনসমাগম বুদ্ধি পায় এবং 
তাহার ফলে রাস্তাঘাট এবং হাট-বাজারের উন্নতি হয়। এইভাবে কালক্রমে গ্রামটি 
শহরে পরিণত হয়। এইরূপে কয়লাখনির আবিষ্কারের ফলে রাণীগঞ্জ শহরে পরিণত 
হইয়ছে। পঞ্চমত, যদ কোন গ্রাম তীর্ঘক্ষেত্র অথবা ধর্মীয় বৈশিষ্টা-সমন্িত হয়, 
তবে বহু লোকজনের যাওয়া-আসায় গ্রামটি ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়। দক্ষিণ- 
ভারতে মাছুর1, পশ্চিমবঙ্ষেব নবদ্বীপ এই প্রকারে শহরে পরিণত হইয়াছে । ষষ্ঠত, 
বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের গ্রামগুলিতে লোকের যাতায়াত অথবা অন্য কোন 
স্থযোগ-স্থবিধা থাঁকিলেও সেইসব গ্রাম ধীরে ধীরে শহরে পরিণত হয়। মধুপুর, 
শিমুলতল। প্রভৃতি এই ধরনের শহর । 


আবার, অনেক সময় ইহাঁও দেখা যাঁয়, উপবি-উক্ত কারণ ব্যতীত একটি গ্রাম 

ধীবে ধীরে শহরে পরিণত হয়। একটি গ্রামে বহু ধনী অথবা শিক্ষিত লোকের 

বসবাস হইলে তাহাদের প্রচেষ্টায় গ্রামের ক্রমশঃ উন্নতি হইয়] 

উহ? শহরে পবিণত হয়। এইজন্য ভাঁরত-বিভাগের পর 

ভাবতের বনু গ্রামে উদ্বাস্ত জনসমাবেশেয় ফলে শহরেব সৃষ্টি হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের 
হাবডা গ্রামটি বহু উদ্বাস্ত জনসমাবেশে শহবে রূপান্তরিত হইয়াছে । 


অন্যান্য কাবণ 


তিনটি ক্ষুত্র গ্রাম লইয়া কলিকাতা মহানগরী সৃষ্টির কাহিনী (5৫9 
01 016 80৮) 01 €(9108669 071 (1776৩ 97191] %1119565 ) 52 ১৬৮৭ 
খীষ্টাব্বে জব চার্ণক নামে জনৈক ইংবাঁজ হুগলী নদীর তীরে 

স্ুতানুটি, কলিকাতা 
ও গোবিন্দপুর অবস্থিত স্বতান্টি গ্রামে আদি কষেকদিন বমবাঁস করেন । 
এই সময়ে ভাপতেব অধীশ্বব ছিলেন সম্রাট উরংজীব। জব 
চার্ণক এই স্থানটি ব্যবসায়ের বিশেষ উপষে|গী হইবে বিবেচনা করিয়া এখানে ইস্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির একটি কুঠি স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। সুতান্ুটি গ্রামটি 
বসবাদের পক্ষে একান্ত অন্তপযুক্ত হইলেও এখানে কয়েকটি স্থবিধা ছিল। ইহার 
কাছেই ছিল একটি বড হাট এবং এই অঞ্চলে স্থানীয় ব্যবসায়িগোঞ্ভী শেঠ এবং 
বসাকদের বাস ছিল। তছুপরি যুদ্ধবিগ্রহের পক্ষেও স্থানটি ছিল বেশ স্থরক্ষিত। 
১৬৯১ খ্রীষ্টান্ধে ২৪শে আগস্ট জব চার্ণক এই জঙ্গলাকীর্ণ, জলাভূমি, মশা, মাছি এবং 
হিংশ্জন্ত-সমাকীর্ণ, দস্থ্য-তস্কর অধ্যুষিত স্থৃতান্নটি গ্রামে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 


আমাদের দেশের গ্রাম এবং শহর ১২১ 


প্রথম কুঠি স্থাপন করিলেন। প্রথমে কয়েকখানা খড়ের চালা তুলিয়া এবং তাবু 
খাটাইয়! কুণি স্বাঁপিত হইল। বর্তমান বাগবাজার, কুমারট্রলি এবং বড়বাঁজার 
লইয়া স্থৃতানুটি গ্রামটি অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণে ছিল কলিকাতা গ্রাম, বড়- 
বাজার হইতে এসপ্লানেড পর্যস্ত বিস্তৃত। ইহার পরে নদীর তীর 
কলিকাতার উৎপত্তি বরাবর হোষ্টিংস পর্স্ত ছিল গোবিন্দপুর গ্রাম। ১৬৯ খ্রীষ্টান 
১০ই নভেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার নবারের অন্থমতিক্রমে বরিষা-বেহালার 
জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের নিকট হইতে মাত্র তেরশত টাকায় এই তিনটি গ্রাম 
কিনিয়! লয়। বর্তমান ভালহৌসি স্বৌয়ারের পশ্চিমে জমিদারের কাঁছারী বাড়ীর 
একখাঁন। আটচাল1 ঘরে প্রথমে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির অফিস বসিয়াছিল। ইহার 
পর ক্রমে অনেক নৃতন অফিস স্থাপিত হইয়াছিল। এইসব অফিসে এবং জমিদারের 
কাছারীতে চাকরির জন্য লোঁক সযাগম শুরু হইলে এবং আশে-প।শে বন-জঙ্গল 
পরিস্কৃত হইয়া ঘর-বাঁড়ী প্রস্তুত হইলে কলিকাতি৷ মহানগরীর পত্তন হইল। ১৬৯৬ 
খীষ্টাব্বে ইংরাঁজেরা আত্মরক্ষার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করে। তদানীন্তন ইংলগ্ডের 
অধীশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে এই ছুর্গটির নাম হয় ফোট উইলিয়ম। এই 
দুর্গে বহু ইংরেজ সৈন্ত থাঁকিবার ফলে এই অঞ্চলে দন্থ্য-তশ্করের ভয় অনেক কমিয়া 
গেলে লেকে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া এইখাঁনে বসতি স্থাপন করিতে শুরু করে। 
লোকবসতি এবং বাণিজ্য-প্রসারের ফলে দোকানপাট, রাস্তাঘাট, স্কুল, হাসপাতাল 
ইত্যাদি গড়িয়া উঠিল। বর্তমান লালদীঘিটি তখন ছিল পানায় ভর্তি। উহা 
পরিষার করিয় পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা হইল। এই অঞ্চলের যতই উন্নতি 
5ইতে লাগিল, ততই দলে দল লোক আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে লাগিল 
এবং নৃতণ নৃতন পল্লীর স্ুষ্টি হইতে লাঁগিল। পলাশী যুদ্ধের পুবেই এই অঞ্চলটি 
একটি বৃহৎ শহরে পরিণত হইল এবং যুদ্ধের পর ইহ] চারিদিকে প্রসার লাভ 
করিল। ক্রমে এই অঞ্চলে শিল্পের প্রসারগ ঘটিল। এই স্থানেই ভারতে 
ব্রিটিশ সাম্রীজোর প্রথম রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার পরে যখন কলিকাতা 
হইতে রাঁণীগঞ্জ পর্যস্ত প্রথম রেলপথ স্বাঁপিত হইল তখন ইহা হইয়া উঠিল পুরাদস্র 
একটি বাণিজ্য এবং শিল্পকেন্তর। 
বড় বড় সওদাগরী অফিস, গগনচুম্বী ইমারত, কলের জল সরবরাহ, প্রশস্ত 
রাস্তা ঘাট, পোতাশ্রয়, যানবাহনের বন্দোবস্ত ইত্যাদি ধীরে ধীরে দেখা দিল। 
তারপর শহরের সীমান! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমান কলিকতা মহানগরীতে পরিণত 
হইল। এখনও কলিকাতা মহানগরীর প্রনাঁর চলিয়াছে। 


১২২ মানব সমাজের কথা 


170061 (00095119178 


1 13150106016 ১1118805 8110 10115 1] 0] ০001), 


আমাদের দেশের গ্রাম এখং শহরগুলির বর্ণন] দাও। 


৩ 


0070[9015 10)0 50816160 ৮1118505০01 9০00) 1361089] 1৮) 076 0010080৮ ৮111885 01 
1006 [07127 75:8069]), 

দক্ষিণবঙ্গের বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলিৰ সচিন টব প্রদ্দেশেব সংঘবদ্ধ গ্রাম &লির তুলন1 কর। 

9. 7118, 87৩ ৮7০ 0111676718 51005 01 60দ708 1 


ূ 
॥ 
কি কি ধবনের শহর দেখিতে পাওয়া মায়? 


1 110 00 076 18115 [0 016 000075-8100 12 017 1001100 2100 86118076০01 £18105, 
০৮11]6, 010117) 17)]01]001715, 17001101116 [78,0621815, 97762198 66০. ? 

কি প্রকারে গ্রামের হাটগুলিতে শস্ত, পশু, কাপড-চোপড, যন্ত্রপাতি, গৃছনিধাণের দ্রব্যাদি ও 
মনোহাবী দ্রব্যাদি ক্রম-বিএরষ হব? 

110 00 ৮1117065 £10% 1810০ 2010. 1)000]0)0 10178 ? 

কিরূপে গ্রাম গুলি বৃদাকার ধাবণ কৰিতে কবিতে শহরে পরিণত হয়? 

0. 1)901) 0 56075 01 1170 81011) 01 02100119110] 00166 51008]] ৮1110005, 


তিনট ক্র গ্রাম লইয়া! কলিকাভার 2ষ্ট বর্ণন] কব। 


ঢোবাণা, (১) (৫): বহিভাব্রতীয় বিভিন্ন স্ভানীয় জনসম্টির 
জীবনযাত্রা 
(7215106 10 10166615106 1২625101981 00100100 01810168 


11) [70126151) [,91009) 


উত্তর-সাইবেরিয়ার সমবায় পদ্ধতিতে বন্নাহরিণ পালন (0০116০- 
(159 191180697 17900011)6 11) [২07:61) 911)9718 ) £ উত্তর-সাইবেরিয়ার তন্দ্রা 
অঞ্চলগুলি বছরের বেশির ভাগ সময় বরফে অচ্ছাঁদিত থাকে । এই অঞ্চলের প্রধান 

উদ্ভিদ হইল কষেক প্রকার শৈবাল। এগুলি বল্পাহরিণের বড় 
907752 প্রিয় খাগ্চ। কোন কোন অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকৃতি দেবদাকু জাতীয় 
হন্রা-অঞ্চল 

গাছ এবং ছোট ছোট ঝোপও দেখা যাঁয়। গ্রীষ্মের সময়ে 
অবশ্য বডিন ফুলবিশিষ্ট কয়েক প্রকার উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে । এই অঞ্চলের 
অধিবাসীরা মতস্য, পিন্ধুঘোটক, বন্নাহরিণ এবং মেক অঞ্চলের তল্লুক শিকার করিয়া 
জীবনধারণ করে। সাইবেরিয়ার উত্তরে চুক চিস্‌, তুহ্ুস্‌, স্তাময়েড, প্রভৃতি কয়েকটি 
উপজাতি দেখা যাঁয়। ইহার! প্রচণ্ড শীতের সময় চামড়া অথবা! বরফের ঘর তৈয়ারী 
করিয়া বসবাস করে । শীতকালে তাহ|রা এসব ঘরের মধ্যে থাকে । সাইবেরিয়ার 
উন্তর-অঞ্চলের অধিবাণীরা বন্নাহরিণ গৃহপালিত করিবার কৌশল জানে । গৃহপ।লিত 
বল্পাহরিণ তাহারা নানা কাঁজে এবং খাছ হিসাঁবে ব্যবহার করে। বল্পাহরিণের চামড়া 

এবং লোম দিয়! জাম। প্রস্তুত হয়। ব্্তমানে সোভিয়েত বাঁশিয়। 
দা ব্লাহিণ পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্বিক পরিকল্পনার মাধামে দেশের সকল 

কাজই সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত করিতে জনসাধারণকে শিক্ষা 
দিতেছে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে । সাইবেরিয়ার এই তুন্্রা-অঞ্চলেও 
রুশ সরকার সংঘবদ্ধভাবে বল্পাহরিণ পালন-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। বিজ্ঞানলন্মত উহারে বল্নাহরিণ পালনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। 
কিন্তু উত্তর-সাইবেরিয়ার বরফ-জমা নদীগুলির উন্নতি সাধনের কোন ব্যবস্থা এখনও 
কর! সম্ভব হয় নাই। সমবায় পদ্ধতিতে বন্নাহরিণ পালন করিয়া সাইবেরিয়ার 
তুন্্াবাঁসিগণ তাহাদের আহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত 
হইয়াছে । তদুপরি বল্পাহরিণের মাংস, চামড়া এবং লোমের বিনিময়ে তাহার! অন্ত 
জিনিন আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । 

উত্তর-সাইবেরিয়ার পর্বতমালায় বহুপ্রকাঁর খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া 


১২৪ মানব সমাজের কথা 


গিয়াছে। কিন্তু প্রচণ্ড শীতের জন্য এ সব খনিজ পথবার্থ সংগ্রহ কর] এখনও পর্ধযস্ত 
সম্ভবপর হয় নাই। তছুপরি এ সব অঞ্চলে কয়েক প্রকার ফসল উৎপাদন করা৷ 
যাইতে পারে বপিয়া বৈজ্ঞানিকগণ অভিমত দিয়াছেন। প্রচণ্ড শীতে এব ফসল 
যাহাতে টিকিয়! থাকিতে পারে সেজন্য এক পরিকল্পন] প্রস্তত করা হইয়াছে । এই 
পরিকল্পনা! কার্ধকরী হইবার সঙ্গে সঙ্গে এসব অঞ্চলে প্রায় ১ কোটি লোক বসতি 
স্থাপন করিয়াছে । তবুও উত্তর-সাইবেরিয়ার সকল অঞ্চলেই 
এখনও যাতায়াতের অস্থবিধা বিছ্যমান। রাশিয়ার উত্তর- 
অঞ্চলগুলিতে অবশ্ত যাতায়াতের কিছুটা সথবিধা ইইয়াছে। 
উত্তর-রাশিয়াঁয় নদী গুলিকে বহুদূর পর্যন্ত নৌ-চলাচলের উপযোগী কর! হইয়াছে এবং 
কতকগুলি খাল কাটিয়া! বিভিন্ন নদীর সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়] হইয়াছে । কিন্তু 
উত্তর-সাইবেরিয়ার নদীগুলির জল বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই জমিয়৷ বরফ হইয়া 
থাকে । সাইবেবিয়ার বৃহৎ নদদীগুলির কয়েকটি উত্তরবাহিনী হইয়া উত্তর-সাগরে 
পড়িয়াছে। তাই নদীগুলির মুখ প্রায় সময়ই বরফ জমিয়া বন্ধ হইয়] যাঁয়। বর্তমানে 
পোভিয়েত সরকার বরফ-কাটা কলের সাহায্যে অন্তত, একটি নদী সব সময় 
নৌ-চলাচলের উপযোগী করিয়! রাঁখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নদীপথে উত্তর- 
সাইবেরিয়ার যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি করিতে পারিলে সাইবেরিয়াবাসীরা 
তাহাদের বল্পাহরিণগুলি বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ের স্থযোগ পাইবে । এ মব অঞ্চলে 
আদ্রিবাসীর। সমবেতভাঁবে যেরূপ বন্সাহরিণ পালন কবিতেছে তাহাঁদের মন হয় যে, 
অদূর ভবিষ্যতে বল্পাহরিণ বগ্ানিৰ ক্ষেত্র প্রসারিত হইবে। 

উত্তর-সাইবেরিয়ার বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সোভিয়েত, সরকার ওবি, ইনিসে 
এবং লেন নদীর বহুদূর পর্যন্ত বিমানপথের ব্যবস্থা করিয়াছে । এই বিমানপথে এই 
উন হিনেিদার, সির অহ হইতে বন্নাহরিণের মাংস, মাখন, চামড়া এবং পশম 
বিমানপথ রপ্তানি করা হয়। দেশের এই বিমাঁনপথগ্তলির উদ্দেশ্য হইল এই 
অধিবাশীদের সংঘবদ্ধ কাজে সাহায্য করা । মস্কো হইতে তিন দিকে তিনটি বিমান- 
পথ প্রসারিত-_ প্রথমটি ওবি নদীর মোহন] পর্যস্ত, দিতীয়টি ইনিসে নদীর প্রায় শেষ 
পর্যন্ত এবং তৃতীয়টি লেন৷ নদীর মাঝামাঝি পর্যন্ত । এই তিনটি বিমানপথ উত্তর- 
সাইবেরিয়ার অধিবাসীদিগের সহিত রাশিয়ার অপরাপর অঞ্চলের যোগাযোগ স্বাপন 
করিয়াছে । ডাক-চলাচলও এই তিনটি বিমানপথে পরিচালিত হইতেছে। 

উত্তর-সাইবেরিয়ার অধিবাশীদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য সোবিয়েত, 
সরকার নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তছৃপরি তাহাদের যাযাবর 


উত্তর-সাইবেরিয়ার 
যাতাযাত 


উত্তর-সাইবেরিয়ার সমবায় পদ্ধতিতে বল্াহরিণ পালন ১২৫ 


জীবনের পরিবর্তে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টাও চলিতেছে । বহিরাঞ্চলের 
উত্তর-সাইবেরিয়ার সহিত মেলামেশা ও যোগাযোগের মাধ্যমে ইহাদের কৃষ্টি ও 
জনসমির শিক্ষা জীবনযাত্রার মাঁন উন্নত করিবার চেষ্টা চলিতেছে । ইহাদের 

দেশীত্ববৌধ এবং মানসিক চেতনার উন্মেষের জন্য লোবিয়েত, 
সরকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগের 


র্ 


চি 

টি 
কউ 

ঞ 


ৰ শু 


শা 





উত্তর-সাইবেরিযার স্তাময়েড, পরিবার 
প্রতি সর্বদা নজর রাখিতেছেন। অতি অল্পকালের মধ্যে ইহাদের জীবনযাত্রা, 
বানস্থান প্রভৃতি সব কিছুরই যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে 
আবুও উন্নতি ঘটিবে, বলা বাহুল্য । 
ন10051 €085518977৪ 


2. 109901799 1116 00৮6101970677 01 ০0119০৮৮6 18100687 1700008 টা) 005 গুতা 


392107 01 £1১০ ০৮) 91655, 


উত্তর-সাইবেরিয়ার তুল্দ্া অঞ্চলে সংঘবদ্ধ বল্লাহরিণ পালনের উন্নতি ধর্ণন1 কর । 
2. 10950705 ০০ 0121001069 17) 05007 10 07:000607 9196758, 


উত্তর-সাইবেরিয়ায় যাতায়াতের অস্থবিধা বনী কর। 


017 (9) (1): মায়ের জনসমষ্টি 
(78195810 001201000105 ) 


মালয়ের জনসম্টি (11819587) 00711078115): ভারতের দক্ষিণ- 
পুৰে মালয় উপদ্বীপ অবস্থিত। সমগ্র মালয় উপদ্বীপ জুডিয়া গভীর অরণ্য এবং এ 
অরণ্যের মধ্যে বান করে সাঁকাই, সোমাঙ্গ, জাঁকুন, ওরাম্ন ও 
বেনুয়া নামে কয়েকটি জনসমষ্টি। ইহার] খর্ধাকৃতি, ইহাদের 
গায়ের রং তামাটে এবং নাক চ্যাপ্টা । ইহারা মালয়ের গভীর অরণ্যে বাস ক্ষরে 
এবং ফলমূল আহরণ করিয়া ও শিকাঁর করিয়া জীবিকা নিধাহ করে । সন্নিকটে মালয় 
উপদ্বীপে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাই এখানে গভীর অরণ্য। ঝোপঝাড় ও লতাপাতায় 
ঢাকা গভীর অরণ্যে কৃষিকার্ধ অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া এই আদিবাসীদের মধ 
কমিকাধ শুরু হয় নাই। ইহাদের সাধারণতঃ কোন স্থায়ী বাঁসস্থান থাকে না, ছোট 
ছোট দলে বিভক্ত হইয়া! ইহার! যাঁাবরের মত সাময়িকভাবে ঘর বাঁধিয়। বনের এক 
অংশ হইতে অন্য অংশে ঘুরিয়৷ বেডায়। বনের একাংশে ফলমূল ও জীবজস্ত শেষ 
হইয়া গেলে তাহারা বনের অন্য অংশে ফলমূল ও শিকারের সন্ধানে চলিয় যাঁয়। 
শিকারের জন্য ও বন্যজন্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তাহার] তীরধন্্ক ব্যবহার করে। 
প্রায়ই তাহার। তীরের অগ্রভাগে বিষ মাখাইয়া শিকার করিয়া থাকে । বিভিন্ন 
দলে বিভক্ত হইয়া যাঁযাবার জীবনযাপন করে বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন যৌথ বা 
সংঘবদ্ধ সমাজ গড়িয়া উঠে নাই । 

এই আদিবামীদের প্রধান অন্তর বীশ। বীশের ফালি দিয়াই তাহারা বাশ কাটিয়া 
আনে এবং অগ্যাবধি ইহারা কোনপ্রকার ধাতুর ব্যবহার শিখে 
নাই । এমনকি ইহারা পাথর ঘষিয়! হাতিয়ার তৈয়ারীর পদ্ধতিও 


মালয়ের আদিবাসী 


আদিবাসীদের অন্ত 


জানে না। 

এই মব আঁদিবাধী ছাড়া মাঁলয়ে জঙ্গল পরিষার করিয়া মুসলমান, চীনা এবং 
ইওরোপীয়গণ বসতি স্থাপন করিয়াছে। জঙ্গলের বিস্তুত অঞ্চল পরিফার করিয়া 
ইহার! রবারের চাষ আবস্ত করিয়াছে । এখানে শ্রমিকের সরবরাহ খুবই কম, কারণ 
যাহারা বমতি স্থাপন করিয়াছে তাহার] সংখাঁয় অতি সামান্য । তাই ভারত, চীন 
প্রভৃতি দেশ হইতে এইস্থানে শ্রমিক আমদানি কর] হয়। 
রবারের চাঁধকে কেন্দ্র করিয়াই মালয়ের বিস্তুত অঞ্চল পবিদ্বৃত 
হইয়াছে। সঙ্গে সক্ষে ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট এবং আধুনিক স্বখ-স্থবিধার সমস্ত ব্যবস্থাই 


মালয়ের উপনিবেশ 


মালয়ের জনসমষ্ি ১২৭ 


এখানে চালু হইয়াছে । একটি গভীর অবণ্য-অধযুষিত দেশ অতি অল্লকালের মধ্যে 
যেভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই আশ্চর্ষের বিষয়। আজকাল ধান, 
কলা, আনারস প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । ধীরে 
ধীরে মালয়ে রেলপথণও বিস্তার লাভ করিতেছে । 
মালয়ের পরিষ্কৃত অঞ্চলে যে সকল অধিবাসী বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে ধীরে ধীরে একটি সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই 
এসব অঞ্চল বিশেষভাবে উন্নত হইয়| উঠিয়াছে। বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম এবং রুষ্টিসম্পন্ন 
জনসমষ্টি প্রধানত: রবারের আবাদের উপর নির্ভর, করিয়া যে 
নৃতন সমাজ-জীবন গড়িয়া! তুলিয়াছে তাহ! উল্লেখযোগ্য । কেহ 
কেহ রবারের আবাদে লিপ্ত, আবার কেহ কেহ রপ্তানির কাজে লিপ্ধ। .এই সব 
জনসমষ্টি সমুদ্রের উপকূলে বসতি স্থাপন করিয়া সমৃদ্ধিশালী জীবন-যাপন করিতেছে । 
সমৃদ্রের উপকূলে কিছুদূর অন্তর অন্তর তাহাদের শহরগুলি অবস্থিত। শহরগুলির 
পাশে বনুপ্রকার রবারের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কারখাঁনাগুলি অবস্থিত । 


মালয়ের সমাজ-জীবন 
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মালযের রবার চাষ 


মালয়ের সমুত্রের উপকূলে কিছু অঞ্চল পরিষার করিয়া ইওরোপীয় বণিকগণ 
+ রবারের আবাদ আরম্ভ করে। পূর্বে লোকে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 


১২৮ মানব সমাজের কথা 


রবার সংগ্রহ করিত। এইভাবে প্রচুর পরিমাণে রবার সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন 
ব্যাপার ছিল। তদুপরি গভীর অরণ্যে হিংন্্র জন্তর উত্পাঁতে 
বহু সময রবার সংগ্রহ কর1 চলিত না, সেজন্য ইওরোপীয় বণিক- 
গণ মালয়ের সমুদ্র উপকূলে কতক অঞ্চল পরিষ্কার করিয়া রবারেব 
আধা আরম্ভ কবে। এই অঞ্চলে শ্রমিকদের খুবই অভাব তাই ইওবোপীয় ঘণিক- 
গণ ভারতবর্ষ এবং চীন হইতে শ্রমিক আমদানি করিতে থাকে । এই নব শ্রমিককে 
ক|জে লাগাইয়া তাহাঁবা সমুদ্রের উপকূলে রবারের আবাদ করিয়! বিশেষ লাভবান 
হয়। এদিকে পৃথিবীর প্রা সবত্র রবাবের চাহিদা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবার সঙ্গে 
সঞ্গে এই অঞ্চলের আবাদও বুদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে মালয়ের সমস্ত উপকৃল 
ধরিয়| রবারের আবাদ আরগ্ত হইল। ববার একপ্রকার বৃক্ষের রল। বৃক্ষের 
গাঁয়ে কিছুটা! অংশেব ছাল াচিযা ফেলা হয এবং উহ্বাব ঠিক নীচে একটি পাত্র 
রাঁখিয়] দেওয়া হয। তখন এস্থান হইতে রস চৌয়াইযা এ পাত্রে আসিষা পডে। 
আমাদের দেশে থেজুবগাঁছ হইতে রল বাহির করিবার পদ্ধতিতেই ববাঁর গাছেব রম 
বাহির কব হয়। এ রপজবাল দিলেই উহ ববাবে পবিণত হব। রবার গাছের 
রসকে ল্যাটেক্স (10869) বলে। এ রসের মধো বহুপ্রকার রাপায়নিক দ্রব্য 
সংযোগ করিয়া বিভিন্ন ধরনের রবার প্রস্তুত কব হয। সালফার বা গন্ধক সংযোগে 
ল্যাটেক্স জাল দিলে শক্ত রবার পাওয়া যাঁষ। মালযের সমুদ্র উপকূলে দেখা যাঁ 
সারি সারি ববার গাছগুলি মাইলের পব মাইল দাডাইয়] রহিযাছে। 

রবারের চাষের জন্য মাঁলষের গভীর অরণ্য পবিষ্কার করিতে গিষ। টিনের খনি 
আবিষ্কৃত হয়। ইওরোপীষ বণিকগণ তখন হইতে টিন উত্তোলন আরম্ভ কবে এবং 
অল্লকালেব মধ্যে মালয টিন-উৎপাদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে 
পরিণত হয়। ফলে মালয় অঞ্চলে বড বড কারখানা এবং শহর 


মালয়ের রবারের 
আবাদ 


মালযের টিন 
গডিয়! উঠিয়াছে । 
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মালযের জনমষ্টিব একটি স ক্ষিগ বিববণ দাও । 
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কিবপে মালফের রবারের আবাদ পবিচালিত হয ? 


৪৩ 


$ 


0 (৮) (0): সেট অরেল্স দীতীরের জবসমষ্টি 
(4 0010010900165 01 6106 73801 01 0186 ১৫. 198 আ:618০6) 
সেণ্ট লরেন্স নদীতীরের অধিবাসী (00101) 01165 07; 686 9 
[এ দ1৩৪ ) £ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে অবস্থিত ক্যানাডা দেশ। ইহার চারা 
ভাগের তিন ভাগ বরফাচ্ছাদিত তুন্্রা এবং টাইগা অঞ্চল । 
তছুপরি ইহার পশ্চিমাঞ্চল উচ্চ পরবতশ্রেণী দ্বারা আচ্ছাদিত; 
কেবলমাত্র দৃক্ষিণাংশে লোকের বসতি আছে। এই দক্ষিণাংশই আবার উর্বর ও 
ফলগ্রস্থ। যুক্তরাষ্ট্রের লেক স্থুপিরিয়র (1489 9009:10:) হইতে প্রবাহিত সেন্ট, 
লরেন্স নদীটির অববাহিকা অঞ্চলে ঘনবসতি দেখা! যায়। নদীটি কুইবেক শহরের 
সন্নিকটে অত্যন্ত সক হইয়া গিয়াছে গ্রীম্মকাঁলে এই নদীর মোহনায় অবস্থিত 
মণ্টেল পর্যস্ত জাহাজ চলিতে পারে। শহরে কাগজ প্রস্তুতের কারখানা, কাঁপডের 
মিল, জুতা প্রস্ততের এবং খনিজ তৈল শোধনের কারখান! গড়িয়া উঠিয়াছে। কুইবেক 
এবং মণ্টেলে শহর দুইটি গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে গম, কাঠ, কাগজ এবং খনিজ 
পদার্থ রপ্তানি করে । শীতকালে সেণ্ট লবেন্স নদীর মোহনা বরফাবৃত হইয়া যাঁয়। 
তখন পূর্ব-উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত হালিফ্যাক্স বন্দর দিয়া 
মাল রপ্তানি করিতে হয়। 
সেন্ট লরেন্স নদীর উপকূলে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাঁতির লৌক ববাস করে। 
ইহাদের মধ্যে ইংরাঁজ, ফরাসী, জার্ধান, আইরিশ এবং প্ষচ, প্রধান। ইহারা নিজ 
নিজ পৃথক ভাষ! এবং সংস্কৃতি বজায় রাখিয়াছে, তথাপি 
বত ০৮, ইহাঁদের মধ্যে সৌহার্দা ও একাত্মবোধ অক্ষুপ্ন রাখিয়াছে। 
কেবলমাত্র একাবোধই ইহাদের মধ্যে হৃগ্যতা বজায় রাখিয়াছে। 
এই অঞ্চলের কিছু অধিবাসী শিল্পকার্ধ আর কিছুসংখ্যক অধিবাঁপী মধ্য-ক্যানাভায় 
কৃষিকার্ধ পরিচালন! করে। ক্যানাভার কৃষিক্ষেত্রগুলি মধ্য-অঞ্চল, আলবার্ট, 
ম্যানিটোবা এবং স্তাস্কাচোয়ানে অবস্থিত। কৃষিকার্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের 
জনসমটি মধ্য-অঞ্চলে চলিয়া যায় ও সেখানে কৃষিকার্ধ করে এবং উৎপন্ন ফসল 
রেলপথে সেন্ট, লবেন্স নদীর তীরে লইয়া আসে। এইখান হইতে তাহার! কষিজাত 
দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। ক্যানাডার ছুইটি বৃহৎ রেলপথ পূর্ব-উপকৃল হইতে 
* পশ্চিম-উপকৃল পর্যস্ত বিস্তত। এই ছুইটি রেলপথের নাম-__ক্যানাডিয়ান-প্যাসিফিক 
৯--(১ম) 


কানাডার বসতি 


১৩৪ মানব সমাজের কথা 


রেলপথ এবং ক্যানান্ডিয়ান-স্তাশনাল রেলপথ । এই দুইটি রেলপথের সাহাযো 
সেপ্ট, লরেন্স নদীর উপকূলবাঁপী বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকার ব্যবসা এবং কষিকার্ধ 


৮1০1! সত । 





আটলাপ্টিক মতস্ব্যবসাষী 


মেপ্ট, লরেন্স নদীতীরের অধিবাসীদের অনেকে আটলার্টিক মহাসাগরের উপকূলে 
মত্ত ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি কবে । উত্তর-আমেরিকাঁর পৃ-উপকূলে 
প্রচুর মতস্তের আমদানি হইয়া থাকে । গরম এবং শীতল 
সেন্ট, লরেন্স নদীর 
তরে লা জলম্োতের সংযোগ, অগতীব সমুদ্র প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ 
মত্ম্ত-শিকার কারণের জন্য এই অঞ্চল মংস্য-প্রধান হইয়। উঠিয়াছে। সেপ্ট, 
লরেন্স উপত্যকার জনসমষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে মৎস্য 
ধরিয়া বিদেশে চালান দেয়। সেইজন্য উপকূল অঞ্চলে মৎস্তের ব্যবসা অতি 
অল্পকালের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয় উঠিয়াছে। কড,, সীল, হেবিং, চিংডি প্রভৃতি 
নানাপ্রকার মতন্ত এই অঞ্চলে ধর! হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। মণ্টে'ল 
এবং হালিফ্যাক্স হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ মত্স্য রপ্তানি হইয়া থাকে । এই 
অঞ্চল হইতে বিশাল পরিমাণ শুষ্ক মৎস্য বিদেশে চালান দেওয়া! হয়। চিংড়ি 
মাছগুলিকে টিনের মধ্যে ভরিয়া বিদেশে রগ্চানি কর] হয়। মত্শ্ত-শিকার এবং 
মতশ্য-রগ্তানির জন্য বছলোক বছরের বেশির ভাগ সময় সমুদ্রের উপকূলে আসিয়া 
বলবা করে। মতস্ত-শিকার এবং বপ্তানির জন্য এ লব অর্চলে বহু শিল্প-গ্রতিষ্ঠানও 
গড়ি! উঠিয়াছে। 


নেপ্ট, লবেন্দ নদীতীরের জনসম্টি ১৩১ 


ক্যানাডায় নানাবিধ শিল্পের কাচামাল উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ সব কীাচা- 
গালের প্রীচুর্যের ফলে সেপ্ট. লরেন্স উপত্যকায় নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। 
কর্মকুশল জনসমষ্টির অধ্যবসায় এবং সহযোগিতায় সেন্ট, লরেন্স 
সেন্ট, লরেন্স নদীর 
টপতাকায় শিল্পা. নদীর উপকূল অঞ্চল শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। এই সব শিল্প 
হইতে প্রচুর শিল্পজাত মাল মপ্ট্,ল এবং হালিফ্যাক্স বন্দর দিয়া 
বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই সব শিল্পজাত ভ্রব্যের বেশির ভাগই দেশের 
প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত । 
ক্যানাডায় দুইটি বেলপথের সাহাঁধ্যে বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলে যাতায়াতের স্থবিধা 
ৃদ্ধি পাঁইবার ফলে সেখানে অল্পকালের মধ্যেই প্রচুর গম-উৎপাঁদন আবরম্ত হইয়াছে। 
দেশের প্রয়োজনের তুলনায় বহু গুণ গম বেশি উৎপন্ন করিয়া 
হা / প্রতি বর ক্যানাডা৷ প্রচুর পরিমাণে গম বিদেশে রপ্তানি করে। 
মধ্য-ক্যানাভায় গম জন্মে এবং রেলপথে সেই গম সেন্ট, লবেন্দ 
উপত্যকায় আন হয়। এইস্থানে গম হইতে আটা-ময়দী। প্রস্তত হয় এবং পরে 
রিদেশে রপ্তানি করা হয়। কোন কোঁন সময় গমও রঞ্ঠানি করা হইয়া! থাকে । 


17096] (0869110778 
ধু. 0156 ৫ 10061 05501119001) 01 8 00102010160 00. 0106 10800 01 ৮06 5৮. 1810106 
16, 
সেন্ট, লরেন্স নদীর উপত্যকায় একটি জনসমষ্টির বিবরণ দাও। 
2, 10930175 036 10000918] 08৮61007061) 00. 006 7080 01 06 9৮. 14807610006 01500, 


সেন্ট. লরেল্স, নদীর উপত্যকায় শিল্লোন্নতি বর্ণনা কর। 


ঢায! (৮) (৯): সুইভার সার এজাজ জন সমষ্টি 
(4&17056০1) 00120000100 0681 05061 2266 ) 


স্ুইডার দী-র জনসমাজ (00701707165 17697. 25067 769) : গ্রবাদ 
আছে যে, ঈশ্বর ঘেমন পৃথিবী হষ্টি করিয়াছেন, ওলন্দাীজগণও সেইরূপ হল্যাণ্ড স্মি 
রাত করিয়াছে । ইওরোপের উত্তর-পশ্চিমে হল্যাও দেশটি অবস্থিত। 
শী-র নিকটব্ঠা অঞ্চল হল্যাণ্ডের আয়তনের প্রায় অর্ধেক সমৃদ্রপৃষ্ঠ হইতে নীচু। 
ৃইভার লী (29509: 26) ইওরোপে উত্তর-সাগরের সহিত 

সংযুক্ত একটি অগভীর খাঁড়ি। হুইডার সী-র পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
নীচু। এই কারণে সমুদ্রের জল আসিয়া! প্রায় সমস্ত দেশটাকে প্লাবিত করিতে 
পারে। তদুপরি হল্যাণ্ডের বু অঞ্চল জুডিয়৷ বৃহৎ বুহৎ জলাশয় ( চ019678 ) 
আছে। হুল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ তাই শত শত বৎসর ধরিয়া সমুদ্র এবং জলাশয়ের 
সহিত সংগ্রাম করিয়] চলিতেছে । ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্বস্ত স্বইডার শী-র পার্বতী 
প্রায় মস্ত অঞ্চল এক বৃহৎ জলখণ্ড ছিল, তছুপরি এসব অঞ্চল উত্তর-সাগরের জলে 
প্লাবিত হইত। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্ধে ওলন্দীজগণ বন্যা। রোধ করিবার জন্য উত্তর-হুল্যাণ্ডে 
একটি বিরাঁট বীধ নির্মাণের পরিকল্পনা প্রত্তত করে। তাহারা 

মা খাঁড়ির জল নিষ্কাশিত করিয়া চারিটি জলাশয় এবং একটি পানীয় 
জলাশয় তৈয়ারী করে। প্রথমত, তাহার! লাগরে মাইলের পর 

মাইল বিশ-পচিশ ফুট উচু বাধ নির্মাণ করিয়াছে। এই বীধের জন্য সমুদ্রের জল 
দেশকে প্লাবিত করিতে পারে না । ওলন্দাজগণ সমুত্রতীরে উইও. মিল ( 109 
[01]1 ) বা বায়ুচালিত যন্ত্রও নির্মাণ করিয়া উহার সাহায্যে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা 
করিয়াছে । তাহার] দেশের মধ্যে কষুত্র ক্ষুত্র খাল কাটিয়াও জল নিষ্কাশনের 
বাবস্থা “করিয়াছে। উই মিলের সাহায্যে খাঁলগুলি দিয়া জল বাহির 
হইয়! যায়। এইভাবে বহু জলমগ্র জমি উদ্ধার কর! হইয়াছে । ইহা ভিন্ন জল 
নিষ্ধাশনের খালগুলিতে নৌকা, গ্বীমার প্রভৃতি চলাচল করিতেছে । ১৯৩২ গ্রীষ্টাবে 
বীধনির্মাণ কতক অংশে সমাধধ হয়। এই বাধগুলির উপর কংক্রিটের রাস্তা নির্মিত 
হইয়াছে । সমস্ত পরিকরনার কাজ এখনও লমাধধ হয় নাই। কারণ, দ্বিতীয় ' 
মহাযুদ্ধের লময় এই কাজ বন্ধছিল। তছুপরি বোমার আঘাতে কয়েকটি বাধও . 
নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে, বনু জলাশয় আবার প্লাবিত হইয়৷ গিয়াছিল। পরে 


স্ুইডার লী-র ওলন্দাজ জনসম্রি 
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১৩৪ ভখনর জহর জে 


এগুলি হইতে জল নিফাঁশন করা হুইয়াছে। পূর্বে স্থইডার সী-র জনসমষ্টির অনেকে 
মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত । বর্তমানে বেশির ভাগ লৌকই চাষবাস করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করিতেছে । এইসব অঞ্চলের প্রধান ফসল হইল রাই, গম, আলু, 
সবজি ইত্যার্দি। বহু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্ধ চলিতেছে । এই 
অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকে আবার পশুপালন এবং দুপ্ধজান্ত দ্রব্যের ব্যবসা 
করিয়া! জীবিকা] নির্বাহ করিতেছে । এখানে এক বিস্তৃত অঞ্চল জুডিযা পশুচারক্ষেত্র 
রহিয়াছে । ইহারা গরুর দুধ হইতে পনীর এবং মাখন তৈয়ারী করিয়। বিদেশে 
রপ্ধানি করে। স্ুুইডার সী-র পীরের বাজার আইকমার (41100081 ) নীমক 
স্থানে অবস্থিত। গ্রামগুলি হইতে প্রচুর পনীর এখানে আমদানি করা হয় এবং 
বাবসায়িগণ এখাঁন হইতে উহ বিদেশে রপ্তানি করে। মত্ম্ত-শিকারও এই অঞ্চলের 
বহু লোকের উপজীবিকা। উত্তর-সাঁগর, নদী, নাল! এবং জলাশযের মৎস্য শিকার 
করিয়া তাহারা বিদেশে চালান দেয় । 
স্থইডার সী-র যে সব অঞ্চল পূর্বে জলমগ্ন ছিল, বর্তমানে সেই সব অঞ্চল নগর, 
রাস্তাঘাট এবং শন্তক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । নগরের এবং গ্রামের ঘর-বাড়ীগুলি 
অতি সুন্দর এবং পরিফ্কার-পরিচ্ছন্ন। হল্যাগ্ডের অধিবাসীরা বেশির ভাগ কাঠের 
জুতা ব্যবহার করিষ! থাঁকে। স্থুইভাঁর সী-র অনেকে বাড়ী বাড়ী 
রা মী পনীর, মাখন ও ছুপ্ধ বিক্রষ করিয়া জীবিক নিব্ধহ করে। 
এইজন্য তাহারা অনেক সময কুকুরের গাভী ব্যবহার করে। 
বহুকাঁল হইতে ওলন্দাজগণ জাহাজ নির্মীণে বিশেষ পারদর্শা। তাহাদের দেশজাত 
দ্রবাগুলি লইয়। তাহাদদেরই দেশে নিম্িত জাহাজগুলি বিদেশে মাল রঞ্ানি করিয়া! 
থাকে । নদী এবং খালগুলির মধ্য দিয়া অসংখ্য নৌক1 এবং গ্টীমার যাতায়াত করে । 
দেশের মধ্যে মোটর এবং রেলগাডী মাল এবং যাত্রী পরিবহণ করিয়! থাকে । বসন্তে 
এবং গ্রীষ্মে যখন বরফ থাকে না তখন সকল শ্রেণীর লোক সাইকেলে যাতায়াত 
করে। দেশের মধ্যে অসংখ্য সাইকেল দেখা যায়। হুল্যাণ্ড ফুলের দেশ ৷ বসস্তের 
সমাগমে দেশে নান! রঙের ফুল ফোঁটে। হল্যাণ্ড হইতে প্রচুর ফুল ইওরোপীয় 
দেশগুলিতে বপ্চানি হয় । দেশে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিলে সকলের মধ্যেই আনন্দের 
সাঁড়। পড়িয়া যয়। 
হল্যাণ্ডের উন্নতির প্রধান কারণ জনসমষ্টির একনি অধ্যবসায়। একাস্ত 
অধ্যবসায়ের দ্বারা জনসমঠ্টি একটি জলমগ্ন দেশকে শন্স্তামল করিয়া তুলিয়াছে। 


স্থইডার সী-র ওলন্বাজ জনসমষ্টি ১৩৫ 


সাগরের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অটুট নুখ-শাস্তি 
আনিয়াছে। অভিনব পরিকল্পনায় তাহারা সফলত। লাভ 
করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহারা আরও উন্নত হইয়া উঠিবে। 
তাহাদের যাবতীয় পরিকল্পন। কার্ধে পবিণত হইলে প্রায় পাচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
একর জমি চাষেব উপযোগী হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত বনু কল 
কারখান। স্থাপন করিয়া তাহার দেশকে সমৃদ্ধশালী করিয়! তুলিযাছে। 


জনসমষ্টির অধ্যবসায় 
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স্ইডার সী-র নিকটবর্তা অঞ্চলগুলির উন্নতি সম্পর্কে আলোচন] কর। 


[01] (১) (৬): উত্তর-চীনের জনসমষ্টি 
(4১ 0200 010110556 0012012001015 ) 


উত্তর-চীন (1০6 00)1708 ) 2 হোয়াংহো নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর- 
চীনের ভূমিখণ্ডকে মর অঞ্চল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । তথাপি এই অঞ্চলে প্রায় 
চার হাজার বহসর পূর্বে এক উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। উত্তর-চীনেই 
কৃষকেরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া শম্য ফলাইয়া আসিতেছে । উত্তর- শন) রুক্ষ 
বাদামী দেশ গ্রীষ্মকালে গড়ে মাত্র ২* ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। কোন কোন বসর আবার 
মোটেই বুষ্টি হয় না, কোন কোন বৎসর হোয়াং-হো। নদীর প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশ 

তাঁসিয়! যাঁয়। এমনিভাবে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া চার 
8 হাজার বছর ধরিয়া উত্তর-চীনের জনসমষ্টি কষিকার্ধ পরিচালনা 

করিয়া আসিতেছে । উত্তর-চীনের আর এক বিরাট সমন্যা হইল 
এই অঞ্চলের ঘনবসতি। জনসংখ্যার অনুপাতে জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। তাই 
জনমমষ্টিকে কঠোর পরিশ্রম করিয়া! জমিতে ফমল উত্পাদন করিতে হয়। এইভাবে 
গভীর চাষ (17766928159 00161588100.) করিয়া তাহাদের জীবনধারণ করিতে 
হয়। এই অঞ্চলে প্রধানত যব, ভুন্টা, সয়াবীন, আলু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। জমির 
সার হিসাবে এই অঞ্চলে মানুষের মল ব্যবহৃত হইয়। থাকে । এই প্রকার সারের 
এই ধরনের ব্যাপক ব্যবহার পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যাঁয় না। কৃষিকার্ধ ছাড়া 
রেশম উৎপাঁদনও এই অঞ্চলের একটি প্রধান উপজীবিকা। এই অঞ্চলের প্রায় 
প্রত্যেক বাড়ীতে গুটিপোঁকার চাঁষ হয়। এই রেশম তাঁহার! নিকটস্থ রেশমী বন্ত্রের 
মিলগুলির নিকট বিক্রয় করে। 

১৯৪৯ গ্রীষ্টাব্বের ১লা সেপ্টেম্বর চীনদেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই 
অঞ্চলে কৃষিকার্ধ এবং শিল্পের বিশেষ অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। ভূমিব্যবস্থার 
আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জমিদারদের হাজার হাজার বিঘা জমি দরিদ্র কষকদের 
মধো সমানভাবে বণ্টন কর! হইয়াছে; কৃষি-সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং 
সেগুলিকে সরকার খণ দান করিতেছেন। স্থানে স্থানে ট্রা্টর 
যন্ত্রের সাহাঁধ্যে চাষ্বাসও পরিচালিত হইতেছে । হোয়াং-হো 
নদীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বীধ নির্মাণ পরিকল্পনাও প্রস্তুত 
করা হইয়াছে। চীনের রাজধানী উত্তর-চীনের পিকিং নগর কল-কারথানায় ভরিয়া 

| 


উত্তর-চীনে কৃষিকার্ষের 
উন্নতি 


১৩৭ 





ঞলের অধিবাসী 


প্রেইরী 


১৩৮ মানব সমাজের কথ। 


উঠিয়াছে। দিকে দিকে রেলপথ প্রমারিত হইয়াছে । অবশ্ঠ এই সবকিছুর পশ্চাতে 
চীনের আগ্রাণী মনোবৃত্তি চরিতীর্থ করিবার উদ্দেশ্যই হইল প্রধান । 
উত্তর-চীনে প্রায় সমগ্র জমিই কৃষিকার্ষে নিয়োজিত । খাগ্যশস্য উৎপাদন করাই 
হইল সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র উদ্দেশ্ত। তাই এ অঞ্চলে কোন উদ্ভান 
অথব] পশ্রচারণ-ক্ষেত্র দেখ! যায় না। এ অঞ্চলে খাগ্ভ উৎপাদনে সহাঁয়ক নহে 
এইরূপ কোন গাছপালা জন্সিতে দেওয়া হয় না। শৃকর এবং 
৫ 85 মুরগী ব্যতীত কোন প্রকার পশু-পাঁখীও তাহারা পোষে না, 
কারণ পশু-পালনের জন্যও খাগ্শস্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে । 
বৎসরের প্রায় সব সময়ই শ্রমিকগণ কৃষি-জমির উপর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ানত- 
শশ্ত উৎপাদন করে। এইভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়! উত্র-চীনের জনসমষ্টি 
তাহাদের খাগ্যের সংস্থান করিয়া থাকে । ইহার উপরে আবার হোঁয়াং-হে। নদীর 
প্লাবনে তাহাদের ফমল সময় সময় বিনষ্ট হইয়া! থাকে । এইজন্য উত্তর-চীনের জন- 
সমঠি হোয়াং-হো! নদীকে “চীন দেশের ছুঃখ” বলিয়। অভিহিত করে । 


11006] (00898100728 
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হোয়াং-হো!। নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 


&, 0176 80 80০000% 01 079 10611 06561011061 01 880001016 1) 02) 00708, 


উত্তর-টীনের কুষিকাষের বত মান উন্নতি সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ । 


0 (৮) (1): আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে প্গাজন 
৪ গমের চাষ 
(0890619 878 ড18691 81101061166 119710977 11817098) 
আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চল (4106:10828 71817198 ) 2 উত্তর- 
আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চল এবং দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জে্টিনার 
বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে একপ্রকার লম্বা ঘাম জন্মিয়া থাকে । গ্রীন্মকালে 
অতি বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সেখানে কোন বৃক্ষ জন্মায় না, কেবল তৃণ জন্মিয়া থাকে । 
“প্রেইরী” (78109 ) শবের অর্থ তৃণভূমি। 
উত্তর-আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের জনসম্টি প্রধানত গো-পালন করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । এই অঞ্চলের বিস্তুত তৃণক্ষেত্রগুলি পত্তচারণরূপে 
উলনিনিকার, বার্হভহা।- এন একজন মালিকের বহুসংখ্যক গরু থাঁকে। 
প্রেইরী জনসমষ্টি.: এই গরুগুলিকে দেখাস্তনা করে এ জনসমগি। উন্মুক্ত তৃণক্ষেত্রেদ 
মাঝে আলো-বাতাসের মধ্যে ইহারা কাঠের ঘর নির্মাণ করিয়া 
পরিবার-পরিজন লইয়া! বসবাস করে। ইহারা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া পণ্ড চরাইয়া 
থাকে। তাহাদের সঙ্গে একরকম লম্ব! দড়ি থাকে, উহার নাম ল্যাসো৷ (13898০ ) | 
এই দড়ির অগ্রভাগে একটি ফান থাকে । প্রয়োজনবোধে দড়িটি ছুড়িয়া দূর হইতে 
তাহার! গরুর গল! অথবা পা বাঁধিতে পারে । এইভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া 
তাহার! দড়ির সাহায্যে গকুগুলিকে নিজেদের আয়ত্তে রাখে। প্রেইরী অঞ্চলে 
গ্রামাঞ্চল হইতে শহরগুলি বহুদূরে অবস্থিত। তাই এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 
নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই প্রায় নিজের] তৈয়ারী করিয়া লয়। মালিকের! 
গরু কেনা-বেচার জন্য মাঝে মাঝে গরগুলিকে শহরের হাটে পাঁঠাইয়া থাকে 
রাখালের। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া ল্যাসো হাতে গরুর পাল লইয়া বিস্তৃত তৃণখণ্ড 
পার হইয়া শহরের দিকে অগ্রসর হয়। রাত্রে কোথাও আগুন জালিয়া বিশ্রাম 
করে। এইভাবে তাহারা দূরবর্তী শহরে গরুর দল লইয়া যায়। উত্তর-আমেরিকার 
প্রেইরী অঞ্চলের জনসমষ্টি গো-পাঁলন করিয়! জীবিকানির্বাহ করিলেও ছেলেমেয়েদের 
লেখাপড়া শেখায়। ছেলেমেয়েরা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বহুদূরে অবস্থিত স্কুলে 
যায়| এইসব অঞ্চলে প্রত্যেক স্কুলের প্রাঙ্গণে আস্তাবলের বন্দোবস্ত আছে। 


প্রেইরী অঞ্চল 


১৪০ মানব সমাজের কথা 


ইহারা অন্যান্য আদিবাঁপী জনসমষ্টির তুলনায় মোটামুটি উন্নততর জীবন যাপন কবে। 
উনুক্ত প্রান্তরে প্রচুর আলো-বাতাসের মধ্যে বসবাস করে বলিয়া ইহারা প্রায়" 
প্রত্যেকেই খুবই স্বাস্থ্যবান; এই সব জনসমষ্টির প্রায় প্রত্যেকেই অশ্বারোহণে 
বিশেষ পটু। 
দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেন্টিনা তৃণভূমি অঞ্চলের জনসমষ্টি উত্তর-আমেরিকার 

প্রেহরী অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা অনেক উন্নত। আর্জেন্টিনা দক্ষিণ-আমেরিকাঁর 
অপরাপর প্রায় সকল দেশ অপেক্ষা উন্নততর বলা চলে। এই অঞ্চলে ইও্রোপের 

শ্বেতকায় অধিবাসীরা! বহুদিন হইতে বসতি স্থাপন করিয়া! সর্ব- 
7৮ বিষয়ে উন্নতিসাঁধন কবিয়াছে। আর্জেন্টিনার তৃণভূমি অঞ্চলে 

কৃষিকাধ এবং পশুপালন উভয় কার্ধই দেখা! যাঁয়। এই অঞ্চলে, 
প্রচুর পরিমাণে গম উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা ছাঁডা যব, ওট, ভুট্টা, বীট, আখ 
প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়। দেশবাসীর চাহিদা মিটাইবার পবও প্রচুর শন্ত বিদেশে 
রপ্তানি করা হয়। তৃণভূমির এক বিরাট অঞ্চল মেষচারণভূমি হিসাঁবে ব্যবহৃত হয়। 
গ্রচুর পরিমাণ মাংস ও পশম এখান হইতে বিদেশে বঞ্ানি হয়। কষিকাধ শিক্ষার 
ফলেই আর্জেন্টিনার জনসমস্টি উত্তর-আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলের অধিবাসী অপেক্ষা 
উন্নততর হইয়৷ উঠিয়াছে। আর্জেন্টিনার খাছ্যাশস্ত, মাংস এবং পশমের বাণিজ্যের 
জন্য যানবাহনেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমানে আর্জেন্টিনার প্রায় 
২৮,০০০ মাইল রেলপথ এবং ৪০১০০০ মাইল রাস্তা আছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ইংরাজগণ প্রথম এখানে বসতি স্থাপন করে। ইংরাজগণ রেললাইন পাতিয়া, বাস্তা- 
ঘাট নির্মাণ করিয়া দেশের বিভিন্ন অংশের লহিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। 
ইংরাজদেরই তত্বাবধানে প্রথমে পশ্তচারণ এবং পরে কৃষিকার্ধয আরম্ভ হয়। 
'আর্জেটিনার কষিজাত দ্রব্য, মাংস এবং পশম প্রথমে ইংলগ্ডে রপ্তানি হইত, পরে 
ইওরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে রপ্তানি হইতে থাকে । ইওরোপীয়দের চেষ্টায় এই 
অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ঘরবাড়ী ও আদালত স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে 
আর্জের্টনার সমস্ত অঞ্চলেই উন্নত ধরনের জীবনযাত্রা! পরিলক্ষিত হয়। 
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উত্তর-আমেরিকার পশুপাঁলক জনসমষ্টির বিবরণ দাও । 
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ঘক্ষিণ-আমেরিকার পশুপালক জনমমষ্টির বিবরণ দাঁও। 


07 (১) (511) : পণ্চিঅ-আষ্ট্রালিয়ার খনি শ্রমিক জানসমা্টি 
(48 1111011)8 00101700101 1 6৪5 4950:5115 ) 


পশ্চিম-অষ্্েলিয় (6৪৮ 89865118 ): পশ্চিম-অষ্টেলিয়া একটি 
মরুঞ্চল হইলেও আষ্ট্রেলিয়ার অন্ান্ত অঞ্চল হইতে ইহা! অধিকতর শস্তশ্তামল । 
আর্টেজীয় কৃপের সাহায্যে জলসেচন প্রবর্তন করার ফলে এখানে প্রচুর পরিমাণ 
গমের চাষ হইতেছে । এই অঞ্চলে বিভিন্ন জনসমষ্টির বাস। মরুঅঞ্চলে বাস 
করিয়াও এই সব জনসমষ্টি এক উন্নত জীবন গড়িয়া! তুলিয়াছে। 

নি অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর ইওরোপীয়গণ প্রধানত: ইংরেজগণ, 
দলে দলে আসিয়া অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করিতে থাকে আর 

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাপীর] ক্রমশঃ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া] যায়। বর্তমানে ইহাদের 
অস্তিত্ব দেখা গেলেও ইওরোপীয়দের তুলনায় ইহার] সংখ্যায় খুবই কম। বনে-জঙ্গলে, 
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মরু-প্রীস্তরে, অথবা সমূত্রের উপকূলে ইহাদের প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। 

মাথায় কুষঞ্চিত কেশ, নাক চ্যাপ্টা, কফ্কবর্ণ, নেংটি পরিহিত-_ইহাই আদিবাসীদের 

,ঝুপ এবং বেশতৃষা। ইহারা বেশির ভাগ এখনও শিকার করিয়া! জীবিকা নির্বাহ 
কবে 


-১৪২ মানব দমাজের কথা 


১৮৯২ গ্রীষ্টাবধে পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ায় দুইটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই 
ছুইটির নাম কালগুল্লি এবং কুলগাঁডি। এই ছুই স্থানে ক্রমশঃ বহু রকম বৈজ্ঞানিক '. 
ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে দুইটি খনি-শহর গড়িয়া উঠে। সোনার খনিতে কাজ 
করিবার জন্য দলে দলে লোক আসিয়া জোটে। ইহার কিছু 
কাল পরে পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ায় কয়েকটি কয়লার খনিও আবিষ্কৃত 
হয়। এই খনিগুলিকে ভিত্তি করিয়াই পশ্চিম-অস্ট্রেলিয়ার জনসমগ্রির জীবনূ গড়িয়া 
উঠিয়াছে। 
পশ্চিম-অষ্্রেলিয়ার খনিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া! কৃষিকার্য, পশুচারণ চিপ 

কল-কারখান! ধীরে ধীবে গড়িয়া উঠিতেছে। মাত্র কয়েক 
৪8৮ ও বৎসরেব মধ্যে পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়াব জনসমষ্টি এক উন্নত সমৃদ্ধি- 
শিল্প শালী বাষ্ট গডিয়! তুলিতে সক্ষম হইয়াছে। সঙ্ষে সঙ্গে বিস্তৃত 
অঞ্চলে কৃষিকার্ধ আরম্ভ হইয়াছে । বর্তমানে এখানে প্রচুর গম 
উৎপন্ন হইতেছে এবং বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পশুপালনও 
চলিতেছে । অষ্ট্রেলিয়া প্রচুব মাংস এবং চাঁমডা বিদেশে রগ্ানি করে। তদুপরি 


মোনা ও কয়লার খনি 





মেষচারণ 
এখানে বন শিল্প গ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে বনজ সম্পদও প্রচুর । 
উপকূলে অবস্থিত অঞ্চলগুলিও দেশের শিল্প ও সম্পদ বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছে। 
অষ্ট্রেলিয়ায় প্রায় প্রত্যেক ভ্রব্যই প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পরিমাণে 


পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ার খনি শ্রমিক জনসম্টি ১৪৩ 


হইয়া! থাকে। এখানে জনসংখ্যা অতি অল্প, তাই অস্ট্রেলিয়ার জনসমষ্টি প্রভূত 
* পরিমাণে পণ্যদ্ব্য বিদেশে বগ্চানি করিয়া থাকে । এই অঞ্চলে বনু শিক্ষিত ও কৃষ্টি- 
সম্পন্ন জনসমটির সহায়তায় দেশের সকল প্রতিষ্ঠানই স্বভাবে 
শিস পরিচালিত হইয়া থাকে। নগর ও বদরগুলি হইতে মাল 
চলাচলের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। দেশের সর্বত্রই জনসমগ্টি 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পণ্যদ্রবা সরবরাহের কাজে ব্যস্ত থাকে । রেলপথ, 
স্বলপথ এবং বিমানপথ সব দিক দিয়াই দেশটি বিশেষভাবে উন্নত হইয়৷ উঠিয়াছে। 
দেশের মধ্যে এবং বিদেশে পণ্যত্রব্-সরবরাহে অষ্টেলিয়ার পরিবহণব্যবস্থা৷ উল্লেখ- 
যোগ্য সাহায্য দীন করিতেছে । পশ্চিম-অষ্টরেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয় 
এবং এগুলিও বহু পরিমাণ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। বর্তমানে পশ্চিম-অষ্টরেলিয়ার 
জনসমষ্টি আস্তর্জীতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। 
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পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াব আধুনিক বসতি সম্বন্ধে বর্না কব। 
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পশ্চিম-অষ্ট্রেলিযার মোন এবং কয়লার খনি সম্বন্ধে বিবরণ লিখ। 


07 (৫) (113): রাউন নদীর উপত্যকায় 
শিল্পে লিপ্ত জনসমাষ্ঠি 
( ঞ15 11000180181 (00170100101 110 0006 [101021900 ) 


রাইন অঞ্চল (189 77870618570 ) : পশ্চিম জার্ধানির মধ্য দিয়া রাইন 
নদী প্রবাহিত। এই নদীর উপত্যকায় অতি অল্লকালের মধ্যে বহু শিক্প প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্ধের ফলে এই অঞ্চলটি শিল্পাপ্রধান 
হইয়! উঠিয়াছে। রুহর অঞ্চলে কয়লাখনির সঙন্গিকটে লৌহ 

রাইন নদীর উপতাকার এবং ইস্পাতের কারখানা অবস্থিত। ইসেন শহর ইস্পাত 
উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ শহর বলিয়৷ পরিগণিত। কুহর কয়লাখনির 

কয়ল৷ এবং পার্ববর্তী অঞ্চলের লৌহ বাইন নদীর উপতাক্ণাকে শিল্প-অঞ্চলে পরিণত 
করিয়াছে । সলিনজেন হইল ছুরি, চামচ প্রভৃতি উৎপাদনের বিখ্যাত কেন্দ্র। সারি 
সারি লৌহের কারখান৷ ব্রিমেন হইতে হ্থাগেন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিয়েল এবং হ্যামবৃর্গে 
জাহাজ-নির্ধাণের কারখানা গভিয়া উঠিয়াছে। রাসায়নিক ভ্রব্যের কারখানা এবং 
বহুপ্রকার রঙের কারখানা লাডউইগন্তাভেন, লেভারকুসেন, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ভার্মষ্টাড 
প্রভৃতি স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণে রাইন নদীর উপত্যকায় ব্যাভেরিয়ার 
পার্বত্য অঞ্চলে জল-বিছ্যুৎ শক্তির সাহায্যে বৈছ্যতিক শিল্পের নুষ্টি হইয়াছে। 
হুরেমবুর্গে বৈছযাতিক ত্রব্যাদি এবং পেন্সিল প্রস্ততের শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। পাথ।উ 
অঞ্চলের গ্রাফাইট-খনির জন্য এই স্থানে পেন্সিল শিল্প প্রতিষ্ঠার সথবিধা হইয়াছে । 
রুহর অঞ্চলে বারমেন এবং এলবারফেলন্ডে বয়ন-শিল্প, বিশেষত পশমের বয়ন-শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহার উত্তরে ক্রেফেন্ডে রেশম-শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। 
রাইন নদীর উপরে ষ্র্যাট্-গার্ট অঞ্চলে গেঞ্জির কারখানাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
রাইন নদীর পার্বত্য অঞ্চলে সুইটজারল্যাণ্ডের সীমান্তে ঘড়ি-প্রস্ততের কারখান। 
স্বাপিত হইয়াছে । ব্যাভেরিয়ার মিউনিক শহরে বৈজ্ঞানিক যণ্থপাতির কারখানা 


গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এইভাবে দেখা যে, সমগ্র রাইন নদীর উপত্যকায় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়। 


উঠিগ্বাছে+ এই অঞ্চলের প্রায় সমগ্র জনপমষ্টি শিল্পকার্ধে লিপ্চ। বিগত দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্ত 

যুদ্ধাবসানের পর ক্রমশঃ এ সব শিল্প আবার পড়িয়া উঠিতেছে। 
5 রাইন নদীর উপত্যকায় যে বিরাট জনলমষ্টি বসবাস করে উহাকে 
*শিল্পন্থীবী জনসম্র' বলিয়া আখ্যা! দেওয়া হয়। 


রাইন নদীর উপত্যকায় শিল্পে-লিপ্ত ভনসমষ্টি ১৪৫ 


রাইন নদী ও উহার উপত্যকা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিশেষভাবে সৌন্দর্ষশাঁলী 
এবং নদীর উপর তীর বৃক্ষ-লতায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই নদীর সন্নিকটে লৌহ 
এবং কয়লার খনির কাজ শুরু হওয়ার ফলে এই প্রারুতিক 
সৌন্দর্য বহুলাংশে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। জার্মানির তথা 
পশ্চিম-ই ওরোপের কর্মঠ এবং উদ্যমশীল জনসমষ্টি ধীরে ধীরে 
রাইনের ছুই কূল ধরিয়। শিল্পের পর শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছে। বড় বড় শহর 
আর কল-কারখানাগুলি মাথা! উচু করিয়া নদীর ছুই তীরে যেন নৃতন রাজ্য গড়িয়া 
তুপিয়াছে। চিমনির ধু'য়ায় ধুমাচ্ছন্ন আর কারখানার শব্দে বর্তমানে রাইন-অঞ্চল 
মুখবিত । 


বাইন নদীর তীরে 
শিল্পের অভ্যুত্থান 


11009] 0০৪610289 . 


1]. 10500160110 11700১65 0555190])60 11) 1116 13111170101 


রাইন নদীর উপত/কাধ শিল্গুলির বর্ণন। দাও। 


[00501001075 17101191017] 0070)1001010165 111 1110 13101100185). 


রাইন নদীর উপত্যকায় শিল্পজীবী জনসমষ্টির বিষয় লিখ । 


4৩ 


১০--( ১ম) 


মাণব পমাজের কথা 
দ্বিতীয় খণ্ড 
ভারতীয় সংস্কৃতি? বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ 


(96110. 1] ; [0101917 (011016 & 00768018 দ10]) 06 ঢা 0710 ) 


মানব সমাজের কথা 


[5800 হাঃ দ্বিতীয় খণ্ড] 
ভারতীয় সংস্কৃতি 2 বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ 
(1180881) 0816016 ৫ 007868069 ছা] (116 দা0:]0 ) 


[028৫ (0): ইতিহাসের মূল উপা্ধান 


(38910 £80691:৪ 11) [719015 ) 


ইতিহাস 2 মানুষ ও তাহার পরিবেশ (18607 2 118] 8710 1818 
চ)81101]09716) £ মানুষের সভ্যতার পরিচয় হইল তাহার ইতিহাস। ইতিহাঁল 
কেবলমাত্র অতীত কালের কাহিনী, একথা মনে করিলে ভুল হইবে । আজ মাঠিষ 
সভ্যতার যে স্তরে পৌছিয়াছে তাহা ইতিহামের গতিপথ 
ধরিয়াই। উন্নততর লমাজ ও সংস্কৃতি-গঠনের যে চেষ্টা মান্তষ 
বর্তমানে করিতেছে, উহাঁই হইবে ভবিষ্যতের ভিত্তি। স্থৃতরাং অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ এই তিনের সহিত ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে । অতীতকে 
ভিত্তি করিয়াই বর্তমান, আবার বর্তমানকে ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠে। 
এইভাবে মানব-সভ্যতার ধারা চিরকাল ধরিয়া সম্মুখের দিকেই আগাইয়া 
চলিয়াছে। 

কিন্তু সকল দেশের মানুষ একই পথ ধরিয়া চলে নাই। সভ্যতার পথে চলিতে 
গিয়া সকলে সমান তাল রাখিতে পাঁরে নাই। কোন কোন মানবগোগী সভ্যতীব 
পথে বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে, কোন কোন মাঁনবগো্ঠী আবার বহু পিছনে পড়িয়া 
আছে। কাহারে অগ্রগতি মন্থর, কাহারো বা ভ্রুত। ইহা! ছাঁড়া, বিভিন্ন দেশের 
মাহষের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যও একরূপ নহে। বিভিন্ন দেশের মানুষের ক্ষমতা ও 
পরিবেশ পৃথক বলিয়াই তাহাদের ইতিহাসও পৃথক। প্রত্যেক দেশের মাঙষের 
ক্ষমতা ও তাহাদের পরিবেশই হইল ইতিহাসের মূল ভিত্তি। পারিপাশ্বিক অবস্থার 
, সহিত মানাইয়া চলিতে গিয়া মান্য নিজ ক্ষমতা ও মানসিক শক্তির বলে 
পরিবেশেরই পরিবর্তন করিয়া লইতে সমর্থ হয়। আবার নৃতন পরিবেশে নৃতন 


ইতিহাসের গুরুত্ব 


৪ মানব সমাজের কথা 


চেষ্টা সে করিয়া থাকে । এইভাবে মানব-সভ্যত৷ উন্নতির পথে আগাইয়! চলে। 

প্রাচীন কালের পরিবেশ আজ আর নাই, সুতরাং প্রাচীন কালের ' 
না মানুষ যে পারিপাশ্বিকতার সহিত মানাইয়া চলিতে সচেষ্ট ছিল, 
সূলভিত্তি আজ আর আমাদিগকে তাহা করিতে হয় না। আমাদের 

সমস্যা আজ সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের | আদিম মানুষের মতো ঝড়, 
তৃফান প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি ও হিংস্র জন্ব-জানোয়ার প্রভৃতি হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার আমাদের আর প্রয়োজন নাই। এইভাবে সভ্যতাঁর বিভিন্ন স্তরে মান্তষ 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সম্মুখীন হইয়াছে। সে নিজেও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ স্ৃষ্টিতে 
সহায্য করিয়াছে । মান্ষের মানসিক শক্তি ও ব্যক্তিত্ব তাহাঁকে পুরাতন পথিবেশ 
ভাঙ্গিয়া নৃতন পরিবেশ গঠনে সাহাঁধ্য করিয়াছে । এইজন্য মানুষ ও তাহার 
পরিবেশ-ই হইল ইতিহাসের মূলভিত্তি, একথা বলা হইয়া থাকে । 


বিভিন্ন দেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য ও তাহাদের পরিবেশ আবার নির্ভর করে মেই 

সকল দেশের প্রারুতিক, অর্থাৎ ভৌগোলিক বৈচিত্রের উপর। প্রাচীন গ্রীস বা 

বর্তমান ইংলগ্ডের ইতিহাস প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই বহুলাংশে 

মানের ্টাণে প্রভাবিত। চারিদিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়াই ইংলগডের 

প্রাকৃতিক প্রভাব ইতিহাস ইওরোপ হইতে স্বতন্ত্রভাবে গড়িয় উঠিতে পারিয়াছে। 

বস্ততঃ, প্রত্যেক জাতির ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র গঠনে 

ভৌগোলিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । ভারতবাসী এবং 
ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই কথার সত্যতা পরিলক্ষিত হয় । 


ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রকৃতি €158108] 0৪/015৪ 
01 [78118 )$ এশিয়| মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সবাঁপেক্ষা বৃহৎ উপদ্বীপটিই 
হইল ভারতবর্ষ । তারতবর্ষয এত বিশাল দেশ যে, ইহাকে একটি 
মহাদেশ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। উত্তর-দক্ষিণে ইহার বিস্তৃতি 
মোটামুটি ছুই হাজার মাইল, পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় আড়াই হাঁজার মাইল। এই বিশাল 
ভূখণ্ডের সীমা-রেখার প্রায় ছয় হাজার মাইল পর্বত দ্বারা এবং প্রায় পাঁচ হাজার 
মাইল সমুদ্র দ্বার! বেষ্টিত। 

ভারতবর্ষের পশ্চিমে হিন্দুকুশ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বে হিমালয় পর্বতশ্রেণী 
রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। ইহার দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া 
ভারত-মহাসাগর পর্বস্ত বিস্তুত। আর ইহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল বঙ্গোপমাগর এবং 


ভারতবর্ষের *বিশালত! 


ইতিহাসের মূল ডপাদ্দান ৫ 


হইতে আসাম পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়া ভারতবর্ধকে চীন, তিব্বত ও 
ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বরাঁখিয়ছে। আবার, সুলেমান 
ও হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে রাশিয়া, ইরাঁন ও বেলুচিস্তান হইতে পৃথক 


প্রাকৃতিক সীমারেখা 
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করিয়া রাখিয়াছে। এইভাবে ভারতবর্ষ এক অতি হ্বন্দর সীমা-রেখ] ছারা অপরাপর 
দেশ হইতে পৃথকীরুত। অবশ্য ১৯৪৭ খ্রীষ্টাবধের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ হইতে 


৬ মানব সমাজের কথা 


সম্পূর্ণ ম্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়ার ফলে ভারতের এই প্রাকৃতিক 
সীমা-রেখা ব্যাহত হইয়াছে। 


ভূ-প্রকৃতির দিক হইতে বিচার কবিলে ভারতের বিশাল ভূখগুকে প্রধানত 
পাচটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য 
ভিন্ন এতিহাঁসিক বিবর্তনের দিক দিয়া বিচার কবিলেও এই 
বিভাগ যুক্তিযুক্ত বলিয়! মনে হইবে। এই প্রধান বিভাগগুলি হইল £ 


পাঁচটি প্রধান অংশ 


(১) পর্বতা শরয়ী হ্মালয় অঞ্চল (1০ [াহযা19195 80 7:551028 ) ত্বরাই 

অঞ্চল হইতে হিমালয়ের উপর পর্যস্ত ক্রম-উচ্চতা-বিশিষ্ট ভূ-ভাগকে এই নাম দেওয়া 

হইয়াছে। কাশ্রীর, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি পর্বতী শরয়ী 

রা দিপষনির দেশ এই ভূ-খণ্ডে অবস্থিত। এই সকল দেশের প্রারুতিক 

অবস্থান সহজ যোগাযোৌগের পক্ষে উপযোগী নহে। এজন্য 

দমতলে অবস্থিত ভূ-খগুগুলির রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রভাব এই সকল পবতাশরয়ী 

দেশকে তেমন প্রভাবিত করিতে পারে নাই। ফলে এই সকল দেশ দীর্ঘকাল 
ধবিঘা নিজ নিজ স্বাতত্ত্রা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়। চলিতে পারিয়াছে। 


(২) সিন্ধু-গজা্রহ্মপুত্র-বিধৌত সমভূমি ( 17100-087169610 ১1511) ) : 
সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল হইতে আরস্ত করিয়া দিন্ধুদেশ, বাঁজপুতানার মর-অঞ্চল 
এবং গঙ্গা ও যমুনা নদীব উর্বব সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাবতবর্ষে ইতিহাসে 
এই ভূ-খণ্ডেই সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ | এই সমতল ভূ-খণ্ডের 
প্রাকৃতিক সম্পদ অতি প্রাচীন কালে যেমন আর্জজাতিকে 
আকর্ষণ কবিয়াছিল, পরবর্তী কালেও তেমনি বহু বিদেশীয় 
আক্রমণকারীকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। নদ-নদী-প্রধান এই সম্গতল ভূ-খণ্ডের পর্যাপ্ত 
প্রাকৃতিক সম্পদ, উহার জলপথ ও স্থলপথের স্থযোগ-স্থবিধা এবং জনবহুলত। পর 
পর বহু সাম্রাজ্যের উথ্থানের সহায়ক হইয়াছিল। 


প্রাকৃতিক সম্পদে 
প্রাচ্য 


(৩) মধ্য-ভারতের মালভূমি (2106 791850680 01 0918618] [17019 ) : 
সিদ্ধু-গঙ্গা-ব্রদ্বপুত্র-বিধৌত সমতল-খগ্ডের দক্ষিণ হইতে বিদ্ধ্য- 
সাতপুরা পব্ত পর্যস্ত মধ্য-ভারতের মালভূমি বিস্তুত। মধ্য- 
তাঁরতের মালভূমি সিদ্ধু-গক্গা-বরকমপুত্র-বিধৌত সমভূমি একত্রে আধাবর্ত নামে 
পরিচিত। 


আর্ধাবর্ত 


ইতিহাসের মূল উপাদান ৭ 


(8) দক্ষিণাপথের মালভূমি (6 71968৮. 01 70900887) £ বিদ্ধা- 
সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণ হইতে পৃ ও পশ্চিম-ঘাট পর্যন্ত ত-খগ্ডটি দাক্ষিণাত্োের 
মালভূমি নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস হইল 
দ্রাবিড সভ্যতার ইতিহাঁস। ভাঁরত-ইতিহাঁসে যদিও এই অংশ 
এবং আঁধাবর্তের মধ্যে কোন প্রভেদ করা চলে না, তথাপি 

গুরুত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা আর্ধাবর্তের প্রাধান্ত অধিক 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে । 
(৫) অদূর দক্ষিণের সংকীর্ণ উপদ্বীপ (গুদ 1১611171821187 90010) : 
পূর্ব ও পশ্চিম-ঘাঁট হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সংকীর্ণ 
রি উপদ্বীপটি স্থদূর দক্ষিণ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে ভ্রাবিড় 
সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। উত্তরের কোন হিন্দু 
বা মুসলমান বিজেত। সুদূর-দক্ষিণে নিরন্কুশ প্রাধান্যি বিস্তার করিতে পারেন নাই । 
ভারত-ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব ( হু] 067165 0৫ 7১115818] (6০- 
87811) 018 1180191) হ180ঘ৮ ) 2 মিশর দেশকে যেমন “নীল-নদের দাঁন” বলা 
হইয়া থাকে তেমনি ভরতবধকে হিমালয়েব দান বলিলেও অতুযুক্তি হইবে না। 
অতি উচ্চ এক রক্ষা-প্রাঁচীরের ন্যায় দীডাইয়1 থাকিয়া হিমালয় ভারতবর্ষকে বাহিরের 
শঞ্র আক্রমণ হইতে অনেকটা নিবাপদ বাখিয়াছে। আবার, এশিয়া মহাদেশের 
উত্তরাংশ হইতে ভারতভূমিকে পৃথক করিয়া দিয়া এক সম্পূর্ণ 
বা দানঃ। স্বতন্ত্র ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। 
নদী-মাতৃক সুজল! ৬ ও 
ধলা শস্ত-গ্রামলা-. ভীরতবধে নদ-নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া বিস্তীর্ণ 
সযদ্ধ সমতলভুমি . ভারতভূমিকে সথজলা-স্থকল! ও শস্ত-গ্তামলা করিয়া তুলিয়াছে। 
কৃষি-সম্পদ ভিন্ন অরণ্য-সম্পদ ও খনিজ-সম্পদেও ভারতবর্ষ 
যথেষ্ট সমৃদ্ধ । প্রকৃতি যেন মুক্ত হস্তে ভারতবর্ষ ও ভাঁরতবাসীকে আশীবার্দ করিয়া- 
ছেন। ভারতবর্ষে জীবনধারণের অস্থবিধা কোঁন কালেই ছিল না। অল্প আয়াঁসে 
জীবিকা অর্জনের স্থবিধ! ছিল বলিয়া অতি প্রাচীন কালেই ভারতবাসী শ্রম- 
বিমুখ, ধর্মাশ্রয়ী, কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পান্থরাগী হইয়া উঠিয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্য 
আজও ভারতবাসীর মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । 
ভারতবর্ষেয় উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক পর্ব তশ্রেণী দ্বারা স্থরক্ষিত 
থাকিলেও বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। 
“খাইবার, গোমাল ও বোলান গিরিপথ ধরিয়া অতি প্রাচীনকালে আর্যদের ভারতে 


পম্ষিণাত্য 2 
আয়াবতে র গুরুত্ব 


ঃ মানব সমাজের কথা 


আগমন হইতে আরম্ভ করিযা মোগল আমলের শেষভাগে আহম্মদ শাহ. ছুর্বাঁণীর 
আক্রমণ পর্বস্ত পারসিক, গ্রীক, শক, হুণ, আরব, তৃকাঁ, আফগান, মোগল প্রভৃতি 
বহু বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিযাছিল। ইহ] ভিন্ন 
পূর্ধিকে আলাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী আরাঁকান পার্বতা 
অঞ্চলের মধ্য দিধা ব্রহ্মদেশ ও উহাঁব নিকটবর্তী অঞ্চলপমূহের 
সহিত ভারতের যোগাযোগ প্রাচীন কাল হইতেই স্থাপিত হইযাছিল। উত্তরে 
নেপালের মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিতও যোগাযোগ প্রাচীন কাঁল হইতেই চলিষা 
আসিতেছিণ। এই সকল বিভিন্ন পথ ধরিযা ভারতেব বাঁণিজাক, ধর্মনৈতিক ও 
সাংগ্কতিক প্রভাঁব ভারতেব বাহিরেও বিস্তার লাভ কবিষাঁছিল। প্রাচীন কালে 
বর্তমান আফগানিস্তান ছিল ভাবতেব অন্তভূক্ত। এই পথে মধা-এশিযাঁব কাসগভ, 
খোট।ন, ইযাঁরখন্দ, প্রভৃতি অঞ্চলে ভাবতীঘ উপনিবেশ স্থাপিত হইযাঁছিল। 
ভারতেব বিস্তীর্ণ উপকূল বেখা৷ ধবিষ] প্রাীন কাল হইতেই বহু বাঁণিজ্যকেন্দ্ 
গভিযা উঠিযাঁছিল। এই মকল বাণিজ্যকেন্ত্রের মাধ্যমেই একদিন প্রাচীন ভারতীষ 
সভাতা, সংখ্ঁতি ও বাঁজনৈতিক প্রীধান্ত চম্পা, যবদ্বীপ, বলী, 
দা মাত্রা প্রভৃতি পৃৰ ভাবতীষ দ্বীপপুঞ্জে বিস্তাবলাভ করে। এই 
যোগাযোগ সকল বাণিজাকেন্দ্রে মাধামে গ্রীন, রোম প্রভৃতি দেশেব 
সহিতও যোগাযোগ স্থাপিত হইযাছিল। এখানে উল্লেখ কব 
প্রযোজন যে, উত্তুর-ভারতের অধিবাসিগণ হইতে স্থ্দূর দক্ষিণ-ভারতের অধিবাঁপি- 
গণই ছিল অধিকতর পসমুদ্রপ্রবণ। ইহাও প্রাকৃতিক কাবণেই। উন্তব-ভ/রতের 
জনলাখারণের সমুদ্র উপপূল হইতে দূরে বলবাসেব ফলে সমুদ্রেব প্রতি তাহাদের 
টান ছিল কম। অপবপক্ষে সমুদ্র উপকূলে বপবাঁপকারী সৃদূর-দক্ষিণেব জনসমাজের 
সমুদ্রেব প্রতি টান ছিল সবাপেক্ষা অধিক। বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূল হইতেগু 
কতক পরিমাণ সমৃপ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল। 
ভারতবর্ষের বিশালতা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রার্তিক বিভিন্নতা ইহাকে এক 
বিচিত্র দেশে পরিণত করিয়াছে। বিস্তীর্ণ সঘতল, উচ্চ পর্বত- 
রাঁজি, বিশাল নদ-নদী, সুবিশাল মর-অঞ্চল, উচ্চ মালভূমি 
প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলকে পৃথক পৃথক স্থানীঘ বৈশিষ্টা দান করিযাছে। 
রাঁজনৈতিক ইতিহাসের দিক দিযাঁও প্রাকৃতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হুষ। 
আর্ধাবর্তের বিশাল ভূ-খণ্ডে প্রাচীন কাল হইতেই জল ও স্থলপথে 
আহাবতের গন্ধ  থাতায়াতের স্থবিধ! ছিল। এই অঞ্চল ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে 


বহির্জগতের সহিত 
যোগাযোগ 


স্থানীয় বৈশিষ্ট্য 


ইতিহাসের মূল উপাদান ৯ 


সবাপেক্ষ! অধিক সমৃদ্ধ। এই সকল কারণে এই অঞ্চলেই ভাঁরত-ইতিহাসের বৃহৎ 
বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়।ছিল । 
ভারতের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত বিদ্ধ পর্বত উত্তর ও 
বিদ্ধ পৰত £ রাজ- 
নৈতিক কোর বাধা দক্ষিণ-ভারতের মধ্য রাজনৈতিক একতার পথে বাধার সৃষ্টি 
করিয়াছিল? 
ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ বহু বিদেশীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে । প্রাচীন কাল 
ভাবতে সম্পদলোভী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যস্ত ভারতবাী আক্রমণ- 
বিদেশীযদের আগমন কারীদের হস্তে লাঞ্চিত হইয়াছে। বাণিজা সম্পদের লোভেই 
সমুদ্রপথে ইওরোপীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ইংরাজগণ 
বাণিজোর স্ত্র ধরিয়া ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্াজা গভিয়া তুলিতে জমর্থ 
হইয়াছিল। এইভাবে ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রভীবেই ভারতবাসীর রাঁজনীতি, 
সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি সব কিছুই প্রভাবিত হইয়াছে । 
বিভিন্নতার মধ্যে একতা (001816ড হ 1015618115 ) 2 ভারতবর্ষ এক অতি 
বিচিত্র দেশ। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে ভারতভূমিকে নানা বৈচিত্রো পরিপূর্ণ 
করিয়! দিয়াছেন। এই সকল বৈচিত্রা নানাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । ভৌগোলিক বা প্রারুতিক বৈচিত্রোর দিক দিয়া 
বিচার করিলে এদেশে বৈষম্য ও বিভিন্নতার চরম দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ভারতের 
কোন কোঁন অংশ- যেমন, বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য 
প্রভৃতি বিশাল নদ-নদীর প্রবাহে সুজলা-ন্ুফলা। আবার 
কোন কোন অংশ-_যেমন রাজপুতানা অঞ্চল অনুরবর এবং প্রকৃতির কৃপণতার ফলে 
মহজ জীষন-যাঁপনের পক্ষে অনুপযুক্ত । উচ্চতার দিক দিয়া! দেখিতে গেলে এভারেষ্ট 
গিরিশৃঙ্গ ভারতের উত্তরে হিমালয় রক্ষা-প্রাচীরের উপর যেন 
প্রহরীর গ্তায় দীড়াইয়া আছে। অপর দিকে সমতলভূমি, 
মালভূমি ও গভীর গহ্বর, কন্দরও বিদ্কমান আছে। কোন অঞ্চল বারিপাতের 
অভাবে মরুদেশে পরিণত, আবার কোন অঞ্চল, যথা চেরাপুঞ্জী, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা 
টীকা অধিক বারিপাতের জন্ত প্রসিদ্ধ। এদেশের আবহাওয়ায় শীত, 
জানোয়ারের বৈচিত্র্য উষ্ণ ও নাঁতিশীতোষ্ণ-_তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যই দেখা যায় । লতা- 
গুল্ম, বৃক্ষ অরণ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এইরূপ বৈচিত্র্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতের সকল অঞ্চলেই সব প্রকার গাছপালা ও লতাগুল্স জন্মায় 
'না। জন্ত-জানোয়ার ও পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য | 


বিচিত্র দেশ 


ভৌগোলিক বৈষম্য 


আবহ।ওঘার পার্থক্য 


১৩ মানব সমাজের কথা 


প্রাচীন কালে আর্দের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালে 
ইওরোপীয়দের আগমন পর্যস্ত বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতির 
নানাজাতির সঙ্গ- লোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীন যুগে দ্রাবিভ, 
ন্ষেত্র-- মহামানবের 
সাগর, আধ, পাঁরসিক, গ্রীক, শক, কুষাঁণ ও হৃণ; মধ্যযুগে আরব, 
তৃকাঁ, আফগান ও মোগল; আঁধুনিক যুগে পোতুগিজ, ফরাঁলী 
ইংরাঁজ গ্রভৃতি ইওরোঁপীয় বণিকদের আগমনের ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাত্বির এক 
অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ ও সমন্বয় ঘটিয়াছে। বিভিন্ন জাঁতির আগমনে ভারতবধ এক 
মহামানবের সাগর” শ্বরূপ হইয়াছে, বলা বাহুল্য । 


তাঁষা ও সাহিত্যের দ্বিক দিয়া বিচার কবিলেও ভারতে এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্য 
দেখিতে পাঁওয়] যাইবে। প্রধান প্রধান ভাঁষা ও সাহিত্যের দিক দিয়া আধুনিক 
কাঁলে ভীরতবর্ষকে চৌদ্দটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত কর! হইলেও ভারতীয় ভাষার 
মোট সংখ্য। ইহার বহুগুণ বেশি । স্বানীয় ভাষার হিসাঁব ধরিলে 
ভাষা ও সাহিত্যের 
বিভিন্নতা ভারতবর্ষে মোট দুইশতাধিক ভাষার পরিচয় পাওয়| যায়। 
ধর্মের দিক দিয়াও ভারতব্ধ পৃথিবীর প্রধান ধর্মমতগ্ুলির এক 
অপূর্ব মিলনক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান শিখ 
প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম এদেশে বিদ্যমান । 


কিন্তু এই সকল ভৌগোলিক বৈচিত্রা, ভাষা, জাতি, ধর্ম ও আচার-আচরণের 
পার্থক্য থাকা সত্বেণ্ ভারতবর্ষের জনসমজের মধ্যে এক 
গভীর এক্যবোধ চিরকাল ধরিয়! বিদ্যমান আঁছে। প্রভেদের 
মধ্যে এক্য স্থাপন করাই হইল ভারতীয় সভ্যতার মূল আদর্শ। 
বিভিন্নতার মধ্যেও একতা-স্থ্টিতে 'ভাবতবর্ধ নামের গ্রভাব 
নেহা কম নহে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভারতের 
জাতীয় গ্রন্থে 'ভারতবর্ষ” নামের ব্যবহার এবং ভারতবাবীকে 'ভারত-সম্ততি" নামে 
পরিচয় দানের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ যে একদেশ এবং “ভারতবাসী" যে এক-ই সেই 
ধারণ! প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রাচীন কাল হইতেই কবি ও দীর্শনিকগণের রচনায় 
আমমুদ্র-হিমাচল লইয়৷ গঠিত ভারতভূমির বর্ণনা পাওয়া যায়। স্থৃতরাং একই 
রাজা ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিয়াছেন কিনা তাহার উপর নির্ভর করিয়! 
তারতবাঁসীর একত্ববোধ গড়িয়া উঠে নাই--উহা গভিয়া উঠিয়াছে ভারতবাসীর 
অন্তরের এক্যবোধ হইতে । 


বিভিন্নতা মণ্ডেও 
একতা 


ভারতবর্ষ নামের 
প্রভাব 


ইতিহাসের মূল উপাদান ১১ 


ভারতবর্ষের স্ম্পষ্ট সীমা-রেখ। ভাঁরতবর্ধকে একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাঁবে গড়িয়া 

উঠিতে সাহায্য করিয়াছে । “ভারভবর্ষ, নাম উচ্চারণের সঙ্গে 

৬9 গা. সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র আমাদের মনে উদ্দিত হয় | ইহাও 
আমাদের মনে এক্যবোৌধ জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে । 


প্রাচীন কালে রাজগণের আদর্শ ছিল “একরাট্‌”, “সমআটু” 
ভনগণের আদর্শের রর _. জঃ 
2 রাঁজচক্রবর্তী” হওয়া । এই রাজনৈতিক আদর্শ ভারতবানীর 
মনে পরোক্ষভাবে একাবোধ-বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিল । 


বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, তাঁষা ও আচ।র-আচরণের লোক দ্বারা অধ্যুষিত হইলেও 
ভারতবাসী ঘষে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার একটি বিশেষ ৰপ 
আছে। পৃথিবীর অপরাপর সভাতা ও সংস্কৃতি হইতে ইহা! সম্পূর্ণ পৃথক । এই 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা-সংস্কৃতি বিভিন্ন জাতি ও ধর্ষের লোকের 
দানে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সংস্কৃতি মূলতঃ হিন্দু সভাতা 
ও সংস্কৃতির কাঠামোর উপর ভিত্তি কবিয়া গড়িয়া উঠিযাঁছে। বিভিন্ন জাতির 
লোকের দানে পুষ্ট হইলেও ইহার মূল বৈশিষ্ট্য অপরিবতিতই রহিয়! গিয়াছে। 
সমুদ্রে যেমন বিভিন্ন নদ-নদীর জল আনিয়া! পড়িলেও সমুদ্রের জলের বৈশিস্টে)ব 
ূ কোন পরিবর্তন ঘটে না, মেইরূপ ভারতীয় সভ্যতা-সমুদ্ধে 
রা ও  নানাজাতির সত্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিলে ও ভারতবর্ষের 
বাজনৈতিক এক্যেব মূল-সভাতাঁর কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্য অপরিবতিত রহিয়াছে। 
০৪ এই সাংস্কৃতিক এক্যবোধও তারতবাসীর একতা 
সহায়ক হইয়াছে । মোটামুটি একই রূপ প্রীরুতিক পরিবেশ 


এবং মোগল ও বুটিশ শাসনকালে রাজনৈতিক এঁক্য ভারতবানীর এক্যবোধ বৃদ্ধি 
করিয়াছে । 


সাংস্কৃতিক একা 


সর্বশেষে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলেও ভারতবাঁপীর মধে) একাবোধ বহুগুণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। “বন্দেমাতরম্*-মন্ত্রের প্রভাব সমগ্র ভারতবাপীর মনে এক গভীর 
জাতীয়তা ও এক্যবোধের সুষ্টি করিয়াছে, বলা বাহুল্য । 
1 স্বাধীন ভারতের নাঁনাধর্ম ও নানাঁজাতির নানা ভাষা-ভাষী 
প্রভাব লোঁক লইয়া গঠিত একাযবদ্ধ বিরাট ' জনসমাঁজ আজ বিশ্বের 
দরবারে উন্নত মন্তকে দীড়াইতে সক্ষম হইয়াছে । ইহা ভাঁরত- 

বাসীর এঁক্যযূলক সংস্কৃতির-ই পুরস্কার । 


১২ 


1]. 


%. 


মানব সমাজের কথা 


71006] 0098610118 


109 879 079 08810 19005 0118৮ 060100106 0)6 0782806 900. 0810৩ ০01 ৪: 
[00116 ? 

কোন্‌ কোন্‌ মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করিয়া জাতির চরিত্র ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে? 
[01800591175 10190001006 01 £60£8010 01) ৮06 101960 01 110019. 

ভারতীয় ইতিহাস কি পরিমাণে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, 
সে বিষয়ে আলোচন। কর। 


117101% [00১১0৭565 101110 17 015815119--02001810, 


'ভারঙবষের বিভিন্নতার মধো একতা! বিধাজিত'__এ কথার অর্থ আলোচনা করিয়া! বুঝাও! 


- [বাপ (1৫): ইতিহাসের উপাদ্ধান 


(9070106-7191611819 ) 


প্রাচীন ইতিহাস রচনা (5660781706107 01871016716 13181075) £ 
অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়ের মধ্য দিয়া কিভাবে 
বর্তমান জগতের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে সেই কথা বলিয়! দেওয়াই হইল 
ইতিহাসের উদ্দেশ্য। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে যখন ইতিহাস লিখিবার 
রীতি ছিল না, সেই সময়ের ইতিহাস আমরা জানিতে পাঁরিব কিভাঁবে? এখাঁনে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্সরণ করিতে হুইবে। বিভিন্ন কালের মান্ধষের ব্যবহৃত 
দৈনন্দিন জীবনের জিনিসপত্র, প্রত্বতাত্তিক চিহ্থাদি, লিপি প্রভৃতি পরোক্ষ 
বডির রানার উপাদানের উপর নিভর করিয়া ইতিহাস জানিতে হইবে বা 
রচনার উপায় বচনা করিতে হইবে । সভ্যতার পথে মানুষ যতই অগ্রসর 
হইয়াছে, ইতিভাস-রচনার উপাদদানও দে ততই অধিক পরিম[ণে 
রাখিয়। গিয়াছে । মুদ্রা, দেশীয় সাহিতা, বৈদেশিক পর্ধটকগণের বিবরণ প্রভৃতি 
নানাবিধ উপাদান ক্রমেই ইতিহাস-রচনার কাজ সহজ করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য 
মাঁনবসমীজের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের এতিহাসিক নিদর্শন বিভিন্ন ধরনের। 
প্রাচীনযুগের ইতিহাস-রচনার উপাঁদানগুলিকে (১) প্রত্বতাঁত্বিক উপাদান-__যথা, 
শিল্প, স্বাপত্য, ভাব্বর্য, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি। 
প্রাচীন ইতিহাসের 

বিভিন্ন উপাদান (২) লিপি--শিলালিপি, তাআ্লিপি প্রভৃতি, (৩) মুদ্রা, 
(৪) প্রচলিত কাহিনী-কিংবদস্তী, (৫) সমসাময়িক সাহিত্য 
এবং (৬) বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণন! গ্রভৃতি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া আলোচন! 
করা যুক্তিযুক্ত হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে যে, পরবর্তী কাঁলে মানুষ 
যখন ইতিহাঁম-সাহিত্য রচন] করিতে শিখিয়াছিল, সেই সময়ের ইতিহাস-রচনার 

জন্যও উপরি-উক্ত উপাদানগুলির গুরুত্ব কম নহে। 
প্রত্ুতান্তবিক উপাদান (4$1010860105108] 9087৩8-0186511818) 2 প্রাচীন 
কালের সমাজ-জীবন কতদূর উন্নতিলীভ করিয়াছিল, তাহার একটি মোটামুটি 
ধারণা আমর] সেই যুগের গৃহ, প্রাসাদ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র 
হইতে পাইয়া থাকি । বর্তমান যুগে প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ধের ছার পৃথিবীর 
বিভিন্ন অংশের প্রাচীন সত্যতার নানাপ্রকার এতিহাঁমিক চিহ্নাদি পাওয়া গিয়াছে। 


১৪ মানব সমাজের কথা 


এগুলির সাহায্যে প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য জ।নিতে পার] গিয়াছে 

মিশর, ক্রীট, গ্রীস, আমাদের দেশের মহেঞো-দরে, হর্স 
2 প্রভৃতি স্থানে অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মাটির নীচ হইতে 
আবিষ্কাব বাহির কর] হইযাছে। এই সকল প্রত্বতাত্বিক খনন-কার্ষের 

ফলে প্রাচীন ম*ছষের সভ্যত! এবং মানুষের সভ্যত। প্রথমে 
কিভাবে শুরু হইযাঁছিপ সেই সম্পর্কে আমাদের ধারণ। জন্মিধাছে। মন্দির, প্রাসাদ, 
গৃহাদির ভগ্রাবশেষ, শহর-নগবের চিহ্তাদি, ইট, পাথর, কবর প্রভৃতি হইতে প্রাচীন 
কালের শিল্পজ্ঞান, রুচি, কারুকাধের প্রকৃতি প্রভৃতির পরিচয পাওয়া যায়। বল 
বাহুল্য ষে, প্রত্বতান্বিক উপাদানগুলি মাঁটিব নীচ হইতে যেমন পাঁওয! গিষাছে, 
মাটির উপরেও তেম্ষনি যথেষ্ট পাওয়া গিষাছে। 


লিপি, শিলালিপি, তাআলিপি প্রভৃতি (1718071061078 ) : প্রাচীন 
ইতিহাঁপ-রচনার সর্বাপেক্ষা নিভবৰযোগা উপাদান হইল সেই যুগের শিলালিপি, তাম- 
লিপি প্রতৃতি। এই সকল লিপি পববতী কাঁলে কেনৰপ অদল-বদল কবা সম্ভব হয 
না বলিষা সমপামধিক ইতিহাস-বচনার পক্ষে এগুলি সম্পূর্ণ নিভরযোগ্য উপাদান 
এবিষষে সন্দেহ নাই | মিশবের পিরামিডগুপিব পাঁষে খোদাই- 
মারিও করা লিপি, পারশ্ত-সম্রাট ভ্যরিযাস বা দরাঁধাঁসের শিলালিপি, 
নির্ভবযোগা উপ'দান ভার-তবধেব মৌর্ধনম্রাট অশোকের শিলালিপি প্রভৃতির উল্লেখ 
কবা যাইতে পাবে। প্রাচীন রাজগণের আদেশ, দানপত্র 

ইতিহাঁস-রচনায় সাহাধা কবিয়া থাকে । 


মুদ্রা (0০108) : প্রাচীন কাঁলেব মুদ্রার পঠন, মুদ্রা ব্যবহৃত ধাতু প্রভৃতি 
দেখিযা যেমন সেই সময়ের ধাতুশিল্পের পরিচয় পাওয়া! যাঁষ, 
ুদ্রাঃ গুকতপূর্ণ উপাদান 
তেমনি মুদ্রার প্রাপ্ধিস্থান, মৃদ্রায় খোদিত তারিখ, ঘটনা বা রাজার 
নাম হইতে বাজার বাঁজোর বিস্তুতি, বিদেশের সহিভ যোগাযোগ প্রভৃতি সম্পর্কে 
বনু তথ্য জানিতে পারা যায । এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে, এই ছুই 
দেশে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এইবপ অন্রমান কর! যাইতে পাৰে। 


প্রচলিত কাহিনী-কিংবদন্তী (15501510778): দেশের বিভিন্ন অংশে 
কাহিনী-কিংবস্তীর প্রচলিত প্রাচীন কাছিনী-কিংবদস্তী এবং বিভিন্ন গ্রন্থে 
এঁতিহাসিক গুকন্ব সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদস্তী হইতেও কতক পবিমাঁণ এঁতি- 
হাসিক তথা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। প্রাচীন গ্রীন ও রোষের কাহিনী- 


ইতিহাসের উপাদান ১৫ 


কিংবদভ্তী এবং ভারতের রামায়ণ-মহাভাঁরত ও পুরাণে সন্নিবিউ কাহিনী-কিংবদস্তী 
হইতে মূল্যবান এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। 


সাহিত্য (1.166781089 ) £ প্রাচীনকালে রচিত সাহিত্যে সমসাময়িক 

সমাজ-জীবন, রাজনীতি, ধর্ষ-জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়! 

যায়। কোন কোন জাতি অতি প্রাগীনকালেই ইতিহাস-গ্রন্থ 

4 কী ক. রচনা করিয়াছিল। গ্রীক এ&ঁতিহাসিক হেরোডোটাস, 

খাদি থুকিডিডিস্এর নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন গ্রীক 

সাহিত্য-_-যথা, হোমার-রচিত ইলিয়াড ও ওডেসী, বালীকি- 

রচিত রামায়ণঃ বেদব্যাস-রচিত মহাভারত গ্রন্থাদি হইতে নানাবিধ এঁতিহাসিক 

তথ্য সংগ্রহ কর! যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উপাদানেরও প্রাচুর্য ঘটিয়াছে, 
বল] বাহুল্য । 


বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণন (4&00001169 0 70076101 17785911979 ) 2 
প্রাচীনকালেও মানুষ অজানাকে জানিবার ইচ্ছ। পোষণ করিত। এই কারণে 
বিভিন্ন দেশের লোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্যটনে বাহির 

বিদেশীয় পর্যটকদের 
চক্ষে ভারতেররপ হইত। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিককাল পর্যন্ত 
মানুষের এই নেশ! হাস না পাইয়! বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


' এই সকল পর্যটকের বর্ণনা হইতেও সমসাময়িক ইতিহাসের ধারণা লাঁভ কর! যাঁয়। 


বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনার প্রধান গুরুত্ব হইল এই যে, উহাতে বিদেশীর চক্ষে কোন 
একটি সমাজের প্রকৃতি কিরূপে দেখ! দ্িয়াছিল তাহার ধারণা লাভ করা যায়। 


ভারত-ইতিহাসের উপাদান (9০007098 ০01 [180181 হ71910]য ) ২ 
ভারত-ইতিহাঁসের উপাদাঁনগুলিও বিতিন্ন ভাগে ভাগ করিয়! আলোচনা করা 
উচিত হইবে। পূর্বেই একথা বলা! হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুগের ইতিহাসের উপাদান 
বিভিন্ন ধরনের | এই কারণে ভারত-ইতিহাসের উপাদ্ানগুলিকে পর্যায়ক্রমে প্রাচীন, 
মধ্য ও আধুনিক--এই তিন যুগে বিভক্ত করিয়া লইয়! আলোচন! করা বাঞ্শীয়। 

প্রাচীন যুগ €480160% 489) ; ভারত-ইতিহাসের প্রাচীনযুগের বৈশিষ্ট্য 
হইল ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাব । প্রাচীন ভারতে সাহিত্যের অভাব ছিল না 
বটে, কিন্তু ইতিহাস-সাহিত্যের যে অভাব ছিল সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। কোন 
কোন এতিহাসিকের মতে প্রাচীন ভারতের রাজগণ তাহাদের স্ব ষ্ব রাজত্বকালের 

১৪ 


১৬ মানব সমাজের কথা 


ইতিহাস লিখাইয়| রাখিয়। যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু তাহাদের আমলে 
রচিত ইতিহাস"্গ্রস্থাদি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং নানাপ্রকার ৮ 
প্রাচীন ভারতে 
ইতিহাস-সাহিতোর . রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণে আমাদের যুগ পর্যস্ত পৌঁছিতে 
অভাৰ পারে নাই। কিন্ত প্রাচীনকালের অপরাপর সাহিতা-গ্রন্থাদি 
যদ্দি কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক 
ছুধ্ধোগেও টিকিয়া থাকিতে পারিল, তাহ হইলে কেবলমাত্র ইতিহাস-সাহিত্য 
পারিল না কেন ? সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় নৃপতিগণ ইতিহাস-সাহিতা রচনার দিকে 
তেমন মনোযোগী ছিলেন না, একথা মনে করা ভুল হইবে না। কিন্ত প্রাচীন 
ভারতের রাজগণ তথ! লেখকগণের এ&ঁতিহাসিকবোধ বা সময়ান্ুক্রমের 
প্রয়োজনীয়তাবোধ ছিল না, একথা মনে করা ঠিক হইবে না । বেদ, জৈন ও বৌদ্ধ 
ধর্মশান্ত্, পুরাণ প্রভূতিতে ধারাবাহিক বর্ণনা এবং বংশাহুক্রমের তালিকা রহিয়াছে । 
তাহা হইতে প্রাচীনকালেও এতিহাসিকবোধ ছিল একথা প্রমাণিত হইয়া! থাকে। 
তবে গ্রীসদেশে যেমন প্রাচীনকালেই হেরোভোটাস, থুঁকিডিডিস্‌ 
8৮৮ প্রমুখ &তিহাসিকগণ জন্মিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতে সেইরূপ 
অভাব &ঁতিহাসিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উত্তব ঘটে নাই । ইহাই প্রাচীন 
ভারতে ইতিহাস-সাহিত্যের অভাঁবের মূল কারণ । এই কারণে ভাঁরতবর্ধের প্রাচীন 
যুগের ইতিহাস-গঠনে নিযলিখিত উপাঁদানগুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে 
(১) প্রতুতাত্তবিক চিহ্ভাদ্দি ( 41018601001081 61105): প্রত্ুতাত্তিক 
গবেষণার সাহায্য না পাইলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অনেক কিছুই আজিও 
আশমাদের অবিদ্িত থাকিয়া যাইত । বিগত প্রায় একশত 
রত্বতাত্বিক গবেষণার বৎসর ধরিয়া ভারতে প্রত্বতাত্বিক গবেষণার ফলে ভারত- 
কলে প্রাচীন সভ্যতান্ন রি 
পরিচয় লাত সভ্যতার প্রাচীনতা সম্পর্কে পূর্বেকার ধারণা সম্পূর্ণ পরিবতিত 
হইয়া গিয়াছে । মহেঞ্জে!-দরো, তরগ্পা প্রভৃতি স্বানে প্রত্বতাত্বিক 
খননকার্ষের ফলে আবিষ্কৃত অতি প্রাচীন সভ্যতার চিহ্তাদি হইতে ভারতীয় সভাত 
পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির অন্যতম, একথা প্রমাণিত হইয়াছে । মাটির নীচ 
হইতে প্রাপ্ত দৈনন্দিন বাবহারের জিনিসপত্র প্রভৃতি দেখিয়া প্রাচীন যুগের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি কতদূর উন্নত ছিল সেই ধারণা লাভ কর! যায়। সমাধিসৌধ, স্মৃতিস্তস্ত, 
গৃহ, প্রাসাদ প্রভৃতি শিল্প, স্থাপতা, ভাখস্কর্ষ প্রভৃতির সুস্পউ ধারণ করা যায়। 
প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়াই সিন্ধু-সভাতা সম্পর্কে নানাপ্রকার 
উতিছাসিক তথ্য সংগ্রহ কর! হইয়াছে । 


ইতিহাসের উপাদান ১৭ 


৫২) লিপি (11090711160709 প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-রচনার সর্বাধিক 
নির্ভরযোগ্য এবং সেই কারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল প্রাচীনকালের শিলালিপি, 
তাত্রলিপি প্রভৃতি । প্রত্বতাত্বিক গবেষণার ফলেই এই সকল লিপি যেমন উদ্ধার 
কর! সম্ভব হইয়াছে তেমনি সেগুলির পাঠোদ্বীরও হইয়াছে । এই সকল লিপি 

নানা ধরনের এবং নানা বিষয়-সংক্রাস্ত | পাথর, তাম।, সোন।, 
0০7 রূপা, ব্রোঞ্জ, লোহার পাত প্রভৃতি স্থায়ী জিনিসের উপর 
লিপি খোদাই-করা লিপির এঁতিহাসিক সত্য সম্পর্কে সন্দেহের 

অবকাশ থাকে না। কারণ, পরবর্তা কালে এগুলির পরিবর্তন 
বা পরিবর্ধন করা সম্ভব নহে। এইসকল লিপিতে রাজার প্রশস্তি এবং রাজার 
আদেশ, অনুশাসন, দানপত্র প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়। সরকারী মাঁনপত্র বা 
রাজ-আদেশ ভিন্ন বাক্তিগত দানপত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ লিপি খোদাই করা হইত। 
প্রধানত পালি, প্রাকৃত, সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন 
ভারতীয় এই সকল লিপি লিখিত। 

লিপি হইতে প্রাচীন ভারতেব রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে বু তথ্য জানিতে 
পার] গিয়াছে । অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও 

এগুলির গুরুত্ব নেহাৎ কম নহে । কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশে 
প্রাচীন ইতিহাস 
রচনায় লিপির গুরুত্ব প্রীপ্ত লিপি বা লেখা হইতেও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে জানিতে 

পারা গিয়াছে । এশিয়া মাইনরে বোঘাজ.-কোয় নামক স্থানে 
প্রাপ্ত লিপি হইতে আর্দের ভারত-আগমন সম্পর্কে পরোক্ষ তথা পাওয়া 
গিয়াছে। ইহা ভিন্ন পারস্যের বেহিষ্তান, পাসে'পোলিস, নাকস্‌-ই-রুস্তম প্রভৃতি 
স্থানে প্রাপ্ত লিপি হইতে ভারত ও পারস্যের যোগাযোগ সম্পর্কে বহু 
তথা জানিতে পার! গিয়াছে। মধ্য-এশিয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ বলী, 
যবদ্ধীপ. সুমাত্রা, ইন্দোচীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও এমন বহু লিপি বা লেখ 
আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহ! হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বহু কিছু জান৷ 
সম্ভব হইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতীয় লিপির মধ্যে সম অশোকের শিলালিপি ও স্তস্তলিপি 

সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ । মৌর্য 
টির নিত যুগের ইতিহাস রচনায় এই সকল লিপির গুরুত্ব অপরিসীম । 

(৩) ঘুদ্র। (0০199): মুদ্রা হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করা যায়। প্রাচীন ভারতের হাজার হাজার মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে। এই নকল 


১৮ মানব সমাজের কথ। 


মুদ্। হইতে সমসাময়িক কালের অর্থনৈতিক অবস্থা, মুন্া-নীতি ধাতু-শিল্লের, উন্নতি, 
রাজার শাসনকালের সঠিক তারিখ প্রভৃতি জানিতে পারা »: 
৬5 যায়। ইহা ভিন্ন রাজা-মহারাজগণের রুচি সম্পর্কেও ধারণ! 
ও ধর্ম নৈতিক ইতিহাস পাওয়া! যায়। মুন্রায় অঙ্কিত মতি হইতে সমসাময়িক শিল্পি- 
জানবার উপায় গণের শিল্পজ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যুদ্রার প্রাপ্তিস্থান 
হইতে রাজ্যের বিস্তৃতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতিরও 
মোটামুটি ধারণা লাভ কর! সম্ভব হইয়া! থাকে। প্রাচীন ভারতের গ্রীক, শক, 
বাহিলিক রাজগণের মুদ্রা হইতে সেই সময়কার রাজনৈতিক তথ্যাদি জানিতে পার! 
গিয়াছে । এই সকল মুদ্রায় গ্রীস ও রোমের মুদ্রার অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। 
সমুদ্রগুপ্ের বীণাবাদনরত মুদ্রা হইতে তাহার সঙ্গীতান্বরাগের পরিচয় আমরা 
প্যইয়! থাকি। 
প্রাচীন সাহিত্য (47061671 [166186076) : ভাঁরতবর্ধের প্রাচীন সাহিত্য 
হইতেও প্রাচীন যুগের মূল্যবান এঁতিহাসিক তথা সংগ্রহ কর! যাইতে পারে। 
ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে বৈদিক যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
ধর্মনৈতিক জীবনের বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা! ভিন্ন 
রা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে যে সকল রাজবংশের 
ও হিনু ধান তালিকা এবং কাহিনী-কিংবদস্তী আছে তাহা হইতেও ইতিহাস , 
রচনার মূলাবান তথ্যাদি পাওয়! যায়। ভারতের অতি প্রাচীন- 
কালের ইতিহাস রচনায় বেদ, পুরাণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সাহিত্য-গ্রস্থ 
ভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন এবং হিন্দু ধর্মশান্ত্র হইতেও প্রচুর এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ কর! 
যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন পরবর্তী কালে ইতিহাস-সাহিত্যের প্রাচুর্য না থাকিলেও 
বংশাবলী, জীবনচরিত ও অপবাপর গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে যথেষ্ট এতিহাসিক তথ্য 
ংগ্রহ করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্্র, কবি বাণভট্টের হর্ষচরিত, বাকৃপতিরাজের 
“গৌডবহো”, বিল্হণের “বিক্রমাঙ্ক চরিত", বাংলাদেশের পাল- 
কৌটিল্য, বাণভট, ংশীয় রাজ! রামপালের সম্বন্ধে সন্ধ্যাকর নন্দী-রচিত 'রামচরিত 
উঠ কম, কল্হণের 'রাজতরঙ্গিণী ও পদ্গুপ্তের “নব সাহসাঙ্ক চরিত” 
নিশদণ প্রভৃতির রচন! প্রভৃতি গ্রন্থের যথেষ্ট এরতিহাঁসিক মূল্য রহিয়াছে । ইহা! ভিন্ন 
গৃহ, প্রাসা, হেমচন্ত্রের দ্বাশ্রয় কাব্য”, জয়সিংহের “কুমারপাল চরিতঃ, 
প্রত্ুতাত্বিক % “ভোজ-প্রবন্ধ', টাদবর্দৈ রচিত “পৃর্বীরাজ চরিত” ন্বায়চন্ত্রের 
উতিহাসিক ত' প্রভৃতিও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । কাশ্মীর, গুজরাট, নেপাল, সিদু 
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প্রস্তৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন রাজবংশাবলী হইতেও ইতিহাস রচনার উপাদান 
পাওয়া যায়। তিব্বতীয় তিহাসিক তারনাথের রচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
মূল্যবান তথ্য পাওয়1 গিয়াছে । 
বিদেেশীয় রচন। € 5/1101765 01 1186 ভ0161000675 ) 2 প্রাচীন ভারতের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ইতিহাসের 
বি গাস্থিনি, এক অতি মূল্যবান উপাদান হইল বিদেশীয়দের বর্ণনা। 
ডেইমিকম, ডাইও- প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ধে বিভিম্ন দেশের পর্যটকগণ 
৪ প্রস্তর  আপিগ়্াছেন। তাহাদের মুখে ভারতবর্ষের কাহিনী শুনিয়া শ্রীক 
এঁতিহাসিক হেরোডোটাস ও টেসিয়াস পারস্য ও ভারতবর্ষের 
যোগাযোগ সম্পর্কে বর্ণনা লিখিয় গিয়াছেন। গ্রীক বীর আলেকজাগাবের 
অহৃচরবর্গের অনেকেই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। আলেকজাণারের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে গ্রীক দূত যেগাস্থিনিস 
ভারতবর্ষে আসিয়। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্ধের রাজসভায় কয়েক বৎসর অতিবাহিত 
করেন। তিনি সমসাময়িক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সাষাজিক, অর্থনৈতিক 
অবস্থার এক অতি সুন্দর বর্ণনা রচন] করিয়াছিলেন । এই বর্ণনা আংশিকভাবে 
উদ্ধার কর] সম্তব হইয়াছে। যেগাস্থিনিস ভিন্ন ডেইমিকস, 
বা ডাইওনিসিয়াস প্রভৃতি গ্রীক দূতগণও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বর্ণনা 
সাং ই-লিং প্রস্তুতির রাখিয়া গিয়াছেন। পেরিপ্লাস* নামক একখানি গ্রন্থে জনৈক 
বিবরণ অজ্ঞাতনামা লেখক ভারতের বাণিজ্ঞা ও বাণিজ্যবন্বরগুলির 
বর্ণন! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের বর্ণন! 
হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ই-সিং প্রভৃতি চীন পর্যটকদের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । আরব লেখকদের রচনা! হইতেও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার তথ্য 
পাওয়া যায়। গণিতশান্ত্র ও জ্যোতিবিগ্ভায় পারদর্শী আরব 
পণ্ডিত আল্বেরুনী ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত 
করিয়া তহ.কক্‌-ই-হিন্দও নামে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 
এই গ্রন্থে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দুদের আচার-আচরণ, লাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, 
জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। আল্বেরুনী 
ভিন্ন আল্‌ বিলাহ্রী, হাসান নিজামী, আল্‌ মামুদী প্রভৃতি আরব লেখকদের নামও 
এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 


আল্বেরুনী 


২৩ মানব সমাজের কথ 


মধ্যযুগ (716016781 4£৪)$ ভারত-ইতিহাসে মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার 
উপাদানের অভাব নাই, বরং এঁতিহাসিক তথ্যাদির প্রাঢূর্ধ-ই আমাদিগকে বিভ্রান্ত 
করিয়া থাকে । মুসলমান শাসনকালে সুলতানদের সভাকবি, 
ইতিবৃত্ব-রচয়িতা, বিদেশী বণিক ও পর্যটকদের বর্ণনা হইতে 
প্রচুর এতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদাঁন- 
গুলিকে প্রধানত এঁতিহাসিক রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও শিল্পকল! ও 
স্থাপত্য-নিদর্শন এই তিনভাগে ভাগ কবিয়| আলোচন! কর! যাইতে পারে। ৷ 

(১) এতিহাসিক রচনা (73151977081 ড/£10089 ) 2 প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগের সন্ধিকালে গজনীর সুলতান মামুদের সভ! হইতে আল্বেরুনী ভারতবর্ষে 
চলিয়! আসিয়াছিলেন। তাহার কথ! পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । আল্বেরুনী 
ভিন্ন মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার তথ্যাদি আমীর খুসরু বা খুসরভ-এর রচনা 
হইতেও পাওয়া যায়। তাহার “তওয়ারিখ-ই-আলাই? গ্রন্থে আলা-উদ্দিন 

খল্জীব রাজত্বকালের মূলাবান এঁতিহাসিক তথ্য পাওয়া 
জান্বেরুনী, মিন্হাজ- গিয়াছে । মিন্হাজ-উস্-সিরাজ রচিত “তবকৎ-ই-নাসিবী" 
কুক জিয়া-উদ্দিন বরণী রচিত “'তওয়ারিখ-ই-ফিরূজশাহী" প্রভৃতি 
সিরাজ, বাবর ও. ইতিহাস-গ্রস্থে সমসাময়িক কালের অতি মূল্যবান বর্ণন! 
সবল পাওয়া যায়। ইহা! ভিন্ন শামসূ-ই-সিরাঁজ, আইন-উল-মুল্ক 
আকবর-নামা প্রভৃতি এহিয়-বিন্-আহম্মদ প্রভৃতি লেখকগণের রচন! সেই যুগের 

ইতিহাসের মুল্যবান তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। মোগল যুগেও 
ইতিহাস সাহিত্যের অভাব ছিল ন1। বাবরের জীবনস্থৃতি, জাহাঙ্গীরের জীবনম্মৃতি, 
গুলবদন বেগম রচিত “ছুমায়ুন-নাম।” প্রভৃতি এ সকল সম্রাটের রাজত্বের ইতিহাস- 
গ্রন্থ বলা যাইতে পারে । আকবরের রাজত্বকালে আবুল ফজল রচিত “আইন-ই- 
আকবরী' ও “আকবর-নামা” সেই যুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। 
ইহা ভিন্ন বদাউনী, কাঁফি খা প্রভৃতি লেখকগণেব রচনায়ও সমসাময়িককালের 
ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 

(২) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ (40000705 01 616 01617 
হ8৩]1609) £ সুলতানী ও মোগল আমলে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্য সুলতানী যুগে আফ্রিকা হইতে 
০৪৪ আগত পর্যটক ইবন্‌ বতুতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইবন্‌ বতুতার বিবরণে আলা-উদ্দিন, মোহম্মদ্র-বিন্-তুঘলক প্রভৃতি সুলতানদের 


উপাদানের প্রাচুর্য 


স্ 
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রাজত্বকালের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। ইবন বতুতার বর্ণনায় সেই 
সময়কার বাংলাদেশের এশ্বর্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাহুয়ান নামে জনৈক 
চীনদেশীয় পর্যটক সেই মুগে বাংলাদেশে আদিয়াছিলেন। 
তাহার বর্ণনা হইতে বাংলাদেশে প্রস্তত সামগ্রীর ভূয়সী 
প্রশংসা এবং বাংলাদেশের সম্পদের প্রাচূর্যের কথ! জানিতে পারা যায়। 
মধ্যযুগে দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে পারলিক পর্যটক আবহুর্‌ 
টিরারোন রজাক, রুশ পর্যটক আথেনিসিয়াস, পোতু গীজ পর্যটক পায়েজ 
আখেনিসিয়াস, ও নুনিজ এবং ইতালীয় পর্যটক নিকোলে। কণ্টি প্রভৃতি 
নিকোলো। কটি, আসিয়াছিলেন। তাহাদের বর্ণন। হইতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের 
পায়েজ, নুনিজ, প্রভৃতি 

রাণ্ক' ফিচ' টমাস ইতিহাস জানিতে পারা যায়। জেসুইটু ধর্মযাজকগণের রচন| 
রো, টেরি, মান্ছচি:. এবং র্যাল্ফ ফিচ, টমাস রো, বাণিয়ে, টেতাশিয়ে, টেরি, 
ডি মাহুচি প্রভৃতি ইওরোপীয় পর্যটকগণের বর্ণনা হইতেও মোগল 
যুগের মূল্যবান এঁতিহাসিক তথা সংগ্রহ কর! যায় । 

(৩) শিল্পকলা ও স্থাপত্য নিদর্শন (47৮ & 4100160 
ঢ6018105 ): সুলতানী ও মোগল যুগের স্থাপত্য ও শিল্প ও চিন্রশিল্পের বহু 
নিদর্শন আজিও বিদ্ভামান আছে। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পের সংমিশ্রণে যে এক নুতন 
নূতন শিল্পরীতি শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়ছিল তাহার প্রমাণ এগুলি হইতে 
রড 5৮ পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যের ক্রমোন্পতির বিষয় 

জানিতে হইলে এই সকল শিল্প ও স্থাপতোর নিদর্শনগুলির 
সাহাযা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সুলতানী ও মোগল আমলে মুদ্রা হইতে 
সেই সময়ের মুদ্রানীতি ও ধাতুশিল্লের পরিচয় পাওয়া যায়। 

আধুনিক যুগ (149৫677। &8৪); আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনায় 
সরকারী কাগজপন্ত্র ভারতীয়দের ও বৃটিশ এঁতিহাসিকদের রচিত গ্রস্থাদির সাহায্য 
গ্রহণ করিতে হয়। 

(১) সরকারী কাগজপত্র (5686 7১270919) £ বৃটিশ শাসনকালের 
ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপন্রের গুরুত্ব অত্যধিক। জ্যাকেমে। নামে জনৈক 

ফরাশী পর্যটক মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসন “কাগজ- 
৮ কাগঞজগত্রের কলমের” শাসন । এই মন্তব্য হইতেই সরকারী কাগজপত্রে 
গুরুত্ব অনুমান করা যায়। ব্রিটিশ শাসনকালের নানাপ্রকার 


নধিপত্র ও কাগজ এই যুগের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। নুতন দিল্লীর 


মাহয়ান 


২২ মানব সমাজের কথা 


মহাফেজখানায় ( 13801008] 401)1588 ) এই সকল সরকারী কাগজপত্র সঞ্চিত 
আছে। পশ্চিমবঙ্গ, মান্্াজ, পুণা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত পুরাতন দলিল- 
পত্রও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । | 
(২) ভারতীয়দের রচনা (1701880085 ড1110185) £ এই যুগের 
ইতিহাস রচনায় 'সিয়ার-উল্‌-মুতাখেরিণ” নামক ফার্সী গ্রন্থ, 
তামিল ভাষায় লিখিত বিবরণ এবং কয়েকখানি মারাঠি গ্রন্থের 
ঘাহাষ্য অপরিহার্য বল] যাইতে পারে। 
(৩) ব্রিটিশ এঁভিহাজিকদের রচনা (৮1010115 01 06 73001) 
17151071809); ব্রিটিশ যুগে বছ ইংরাজ কর্মচারী তারতবর্ষে 
৮ ১৭ ত্রাহাদের অভিজ্ঞত। বর্ণনা করিয়! গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন। এই 
তিহামিকগণ সকল গ্রন্থ হইতে এবং জেম্স্‌ মিল, উইলকৃস্‌, গ্রাণ্ট ডাফ, 
কানিংহাম প্রভৃতি এতিহাসিকগণের রচন] ব্রিটিশ শাসনকালের 
প্রথম যুগের ইতিহাসের মূলাবান উপাদান । 


নিয়ার-উল 
মুতাথেরিণ' 


11006] (00651089 


1, 056 8 009 800:098 01 /0010106 [70191 [71560 ? 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কিকি? 
2.10180088 0006 8001:093 01 01)9 11901659] [00190 71960, 
তারতের মধাযুগীয় ইতিহাসের উপাদানগুলির আলোচনা কর। 
৪, ডা096 96 009 800:09-019680115 01 119 00002011010, 71860: ? 


আধুনিক ঘুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদানগুলি কি তাহার আল্লোচন| কর। 


হাব] (11) : ভারতের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন £ সিন্ধ-সভ্যত। 


(087 7১76-708510110 7301709 :10716 [11009 (01511198110 ) 

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন (0০16-01960110 015101580100 
1) 17018): কিছুকাল পূর্বেও ধারণা ছিল যে, আর্ধদের ভারত আগমনের সময় 
হইতে ভারতীয় সভ্যতার সূচনা হইয়াছে। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে 
এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে । ১৯২২ শ্রীষ্টাব্যে বাঙালী প্রত্বতত্ববিদৃ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারতীয় প্রত্বতত্ব বিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টর 
সার জন মার্শাল সিন্ধু উপত্যকার এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার 
করেন। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জো- 
জন দরে নামক স্থানে মাটির টিবির উপর নিমিত একটি প্রাচীন 
সভ্যতার আবিষ্কার বৌদ্ধ ভ্ুপের খনন-কার্ধের সময় উহার তলদেশ হইতে এক 
অতি উন্নত ধরনের সভ্যতার চিহ্তাদি আবিষ্কৃত হয়। সিমলা 
পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরম্ত করিয়! সিন্ধুনদের অববাহিকা-অঞ্চল ধরিয়া 
আরব সাগরের তীর পর্যন্ত এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে । পাকিস্তান- 
পাঞ্জাবের হুরপ্লা, চান্হ-দরো, বেলুচিস্তান, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানেও 
এই সভাতার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে । সিম্কুনদের অববাহিকা-অঞ্চল ধরিয়া! গড়িয়া 

উঠিয়াছিল বলিয়া এই সভ্যত] “সিদ্ধু-সত্যতা' নামে পরিচিত । 
সিল্ধু-সভ্যতা বৈদিক যুগের পূর্বে গড়িয়৷ উঠিয়াছিল, সেবিষয়ে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। মিশর, সুমার, বাবিলন, আসিরিয়। প্রভৃতি দেশের প্রাচীনতম 
সভ্যতার সমসাময়িককালেই সিন্ধু-সভাত| বিদ্যমান ছিল, সেই প্রমাণ পাওয়। 
গিয়াছে । মহেঞ্জো-দরোতে প্রস্তত সীলমোহর, মেসোপটামিয়া ও 


এ সুমার অঞ্চলে পাওয়! গিয়াছে এবং তথাকার সীলমোহরও সিন্ধু 
টি গত উপত্যকায় পাওয়| গিয়াছে। মিশরের এবিডস নামক স্থানে 


ফ্যারাও অর্থাৎ মিশরীয় রাজার কবরে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে 

শিমিত একটি মৃৎপাত্রও পাওয়। গিয়াছে । মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রগুলিতে 

ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন-প্রাপ্তি এই সভ্যতার পরস্পর যোগাযোগের 

পরিচায়ক । সুতরাং সিন্ধু-সভ্যতা যে, পৃথিবীর আদি সভ্যতার অন্যতম, সেবিষরে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। 

সিন্ধু-সত্যতা (10085 01711158610): যে দকল স্থানে সিন্ধু-সত্যতার 


২৪ মানব সমাজের কথা 


নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে মহেঞ্জো-দরো! এবং হরগ্পা! শহর দুইটি 
ংসাবশেষই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ এই ছুইটি শহরের মধ্যে 
মহেঞ্পোদরো ও জলপথেও যোগাযোগ ছিল । এই ছুই স্থানে প্রাপ্ত শহরের 
হরপা1-খীষটপূর্ব সাড়ে ০ 
সিনহার ংসাবশেষ সম্পূর্ণ একই ধরনের | সিন্ধুনদের অববাহিকা- 
পূর্বেকার সন্তাত! অঞ্চল ধরিয়াই এই ধরনের সভাতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 
সময়ানুক্রমের দিক দিয়! বিচার করিলে সিন্ধু-সভ্যতাঁকে 
তাত্রশ্প্রস্তর যুগে স্থাপন করা! যুক্তিযুক্ত হইবে । চান্ছ-দরোতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি 
হইতে এই সভাতা খ্ীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়। 
উঠিয়াছিল বলিয়! পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
মহেঞজো-দরো ও হরপ্লায় আবিষ্কৃত প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ হইতে স্পট 
বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্ব-পরিকল্লন! অনুযায়ী নিমিত হইয়াছিল । এই ছুইটি 
দিবা শহরের ভগ্রাবশেষ হইতে সেই সময়ের জনসমাজ যে কত উন্নত 
অনুযায়ী নিপ্রিত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত তাহ! অনুমান কর! যায় । 
বিশেষত মহেঞ্জো-দরো| শহরটি পরিকল্পনা ও পূর্ত কার্ধাদির 
নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শহরের রান্তাগুলি যেমন ছিল সরল তেমনি 
প্রশত্ত। রান্তার দুই পাশ ধরিয়া সারিবদ্ধভাবে সরকারী ও বে-সরকারী গৃহাদি 
নিমিত হইয়াছিল। সামান্য ছুই কক্ষযুক্ত দালান হইতে আরম্ভ 
করিয়া বহু-কক্ষযুক্ত প্রাসাদের ভগ্রাবশেষও মহেঞ্জো-দরোতে 
পাওয়া! গিয়াছে । কোন কোন দালান দ্বিতল বা তদপেক্ষা 
উচ্চ ছিল। দাঁলানগুলির গঠন ও পরিসর হইতে ধনী-দবিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য 
স্প্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়। 
প্রত্যেক দালানেই স্নানাগার, কূপ, আঙ্গিন! প্রভৃতি ছিল। দালানের মেঝে ছিল 
মসৃণ, জানালা-দরজার সংখাও ছিল যথেষ্ট । মহেঞ্জো-দরোতে 
মহেঞ্জো-দরোর বিশাল ৮৫:৯৭ ফুট একটি বিরাট দালানের ভগ্রাবশেষ আবিষ্কৃত 
দালান, বিরাট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন একটি বিরাট স্্রানাগার ও চতুক্কোণ- 
স্বানাগার, হরগার 
বিপাল শন্ততাগার  স্তন্ত-বিশিষউ বিরাট কক্ষযুক্ত একটি দালানের ভগ্নাবশেষও পাওয়। 
গিয়াছে । হরপ্লায় আবিষ্কৃত দালানগুলির মধ্যে একটি অতি 
বিশাল শস্মভাগ্ডারের ভগ্নাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | ইহা ভিন্ন ছোট ছোট 
চৌন্দটি দালানের একটি ব্লক পাওয়। গিয়াছে। শ্রমিকদের বসবাঁসের জন্য এই সকল 
দালাণ ব্যবন্থত হইত বলিয়। এঁতিহাসিকগণ মনে করিয়া] থাকেন। 


দালান ও প্রাসাদের 
ভগ্মাবশেষ 


সিন্ধু-সভাতা! ২৫ 


প্রত্যেক দালান হইতেই জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। মহেঞ্জো-দরো, 
হরগ্রা প্রভৃতি শহরের পয়ংপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল, ইহ! 


টাউন নি অতাত্ত আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। জলনিকাশের জন্য 
ঃপ্রণাল 

চিনির রাস্তার তলদেশ দিয়! নর্ম। নির্নাণ কর! হইয়াছিল। আবার 
ইটের ব্যবহার জলের সহিত যে সকল আবর্জন! যায় সেগুলি আট্কাইবার 


জন্য নর্মার স্বীনে স্থানে গর্ত (9০৪ 01৮) তৈয়ারী করিয়া 
দেওয় হইয়াছিল । রাস্তাঘাট, নর্দ্মা, কৃপ, দেওয়াল, দালান প্রভৃতি সব কিছুই 
পোডা! ইটের দ্বারা নিমিত ছিল। কেবলমাত্র দালানের ভিত্তি নির্মাণে রোদে 
পোডা ইট ব্যবহৃত হইত 


সিন্ধু-সভাতার শহরগুলির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া! স্পৰ্টউই বুঝিতে পারা যায় যে, 
এগুলির প্রধান উদ্দেশা ছিল নাগরিক জীবনের সুবিধা ও আরাম 
নাগরিক জীবনের _ বৃদ্ধিকরা। নগরের সৌন্দর্ঘ বর্ধন করা সেই সময়কার স্থাপত্য 
সুবিধা ও আরাম বৃদ্ধি উ 
সি্ু-সত্যতার স্বাপত্য শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। সিম্ধু-সভাতার যুগে 
শিল্পের মূল উদ্দেশ্য. জনসাধারণ যে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন কবিত 
তাহার প্রমাণ মহেঞ্জোদরো ও হরপ্লার রাস্তাঘাট, দালান 
প্রভৃতির গঠন-কৌশল দেখিয়া স্প্উই বুঝিতে পারা যায়। 


উন্নত ধরনের অর্থ নৈতিক জীবন, অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাঁপ খাগ্ভঃ উপযুক্ত পরিবহৃণ- 
টিন বাবস্থা প্রভৃতি ছিল বলিয়াই এইভাবে শহর-নগর গড়িয়! 
উপ্নত অর্থনৈতিক. উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য । উন্নত অর্থ নৈতিক 
জীবন, মানসিক জীবনের সহিত সিন্ু-উপতাকাঁবাসীর মানসিক উন্নতি ও 
টি দা উদ্ভাবনী-শক্তির জমন্থয় ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাহার! শহর-নগর 
নির্মাণের এইরূপ সুন্দর পরিকল্পন! প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিল। 
সিন্ধু-সভাতার যুগে জনসাধারণের প্রধান খাগ্য ছিল গম, বালি, খেজুব 
প্রভৃতি। খেজুর ভিন্ন অপরাপর ফলমূল এবং নানাপ্রকারের' 
শীক-সব্জীও তাহার] ব্যবহার করিত। গো-মাংস, শুকরের 
মাংস, ভেড়া, কচ্ছপ, হাস প্রভৃতির মাংস সিন্ধু-উপত্যকাবাসীর! খাইত। টাট্কা 
মাছ প্রভৃতিও তাহাদের অন্যতম খাদ্য ছিল। দুধ ছিল তাহাদের শ্রেষ্ঠ খাস্তের' 
অন্যতম। 


ভেড়া, গরু, মহিষ, হাতী, ষাঁড়, উট প্রস্তুতি খোদাই-করা প্রতিকৃতি ও কঙ্কাল 


খাছ 


২৬ মানব সমাজের কথা 


পাওয়! গিয়াছে । ইহা! হইতে মনে হয় যে, এই সকল পশুর মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি 
সেই যুগে গৃহপালিত ছিল। মাটির প্রস্তুত খেলনায় গণ্ডার, 
বাঘ, বানর, বাইসন, ভন্ুক, খরগোস, বিডাল প্রভৃতির 
প্রতিমৃতি পাঁওয়। গিয়াছে । এই সকল জন্ব-জানোয়ার সিন্ধু-সভ্যতার যুগের জন- 
সমাজের নিকট পরিচিত ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । মমুর, মোরগ, টিয়া 
পাখী, হাস প্রভৃতিও তাহারা পুষিত বলিয়া মনে হয়। 


সিন্ধু-সভাতাব যুগে পশম এবং সৃতীবন্ত্র দুই-ই ব্যবহৃত হইত। সে যুখের 
পোশাক-পরিচ্ছদের কোন নিদর্শন পাওয়1 যায় নাই। একটি শ্বেতপাথরের মুতিতে 
খোদাই-করা পোশাক হইতে মনে হয় যে, তখনকার পোশাক 
প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। পরিধানের জন্য ধুতি 
মতে! একখণ্ড বস্ত্র ছিল এবং দেহের উপরিভাগের জন্য চাদরের 
মতো! একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। সিন্ধু-সভাতার ভগ্রাবশেষ হইতে হাড়ের সূচ 
পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় যে, দেই যুগে সেলাই-করা পোশাকও 
ব্যবহার করা হুইত। স্ত্রী-পুরুষ-নিধিশেষে লম্বা চুল রাখিবার রীতি ছিল। 
অলঙ্কারাদিও স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিত। কানপাশা, হার, নাকের অলঙ্কার, 
বলয়, আংটি প্রভৃতি নানাপ্রকার অলঙ্কার সেই যুগে ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার 
অলঙ্কার স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করিতেন। স্ত্রীলোকের অলঙ্কারাদির মধো পাঁচটি 
কোমরবন্ধ পাওয়। গিয়াছে । এগুলির মধো ছৃইটির গডন অতি অপূর্ব ! রূপা, সোনা, 
তামা, হাতীর দাত, মূল্যবান পাথর প্রভৃতির অলঙ্কারাদি ব্যবহৃত হইত। প্রসাধন 
সামগ্রীও সে যুগে ব্যবহৃত হইত বলিয়! প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে। 


দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রীদির মধ্যে মাটি, তামা, ব্রোঞ্জ, চিনামাটি, 
রূপ প্রভৃতির দ্বারা নিম্মিত নানা ধরনের পাত্র পাওয়া গিয়াছে । মাছ ধরিবার 
বডশী, ক্ষুব, আয়না, চিরুণী, থালা-বাটি, জগ প্রভৃতি দৈননিন 
জীবনে ব্যবহৃত নানাবিধ জিনিসপত্রের নিদর্শন দেখিয়া তখনকার 
জীবনযাত্রার মান যে খুব উন্নত ছিল তাহ! অনায়াসেই বৃঝিতে 
পার! যায়। শিশুদের খেলনার মধ্যে ঠেলাগাঁড়ী, চেয়ার, মার্বেল, পাশ! প্রভৃতির 
নিদর্শন পাঁওয় গিয়াছে । চেয়ার, টুল, খাট, চারপাই, মাছুর প্রভৃতিও সেই যুগে 
বাবহৃত হইত বলিয়! মনে হয়। 

ুদ্ধ-বিগ্রছের অস্ত্রশন্ত্রাদির মধ্যে ছুরি, কুঠার, বর্শাঃ তীর-ধন্ুক প্রভৃতির নিদর্শন 


গৃহ-পালিতপণ্ড 


পোশাক-পরিচ্ছদ ও 
অলঙ্কার 


দৈনন্দিন জীবনে 
ব্যবহৃত জিনিমপত্রা দি 
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সীলমোছর ( সিদ্ধু-সভ্যতা ) 


সিন্বু-সভ্যত। ২৭ 


পাওয়। গিক্াছে, কিন্তু ঢাল, বর্ষ প্রভৃতি আত্মরক্ষার কোন জিনিস পাঁওয়া যায় নাই। 
গুল্তি আক্রমণের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সাধারণ 
হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতির মধ্যে কাস্তে, বাটালি, করাত, মুচীর 
সূচ, ছুরি প্রভৃতি পাওয়। গিয়াছে । 
কৃষি ছিল সিদ্ু-উপতাকাবাসীর জীবন-ধারণের প্রধান বৃত্তি। ইহা ভিন্ন উন্নত 
ধরনের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীও লে যুগে প্রস্বত 
কৃষিপ্রধান উপজীবিক। 
হইত | মৃৎ্পান্র-নির্মাণ, বয়ন-শিল্প, অলঙ্কার-নির্মাণ, ভাস্কর্য, 
ধাতুশিল্প প্রভৃতিও তখন যথেষ্ট উন্নত ছিল । 
শিল্পকলার দিক দ্িয়াও সিন্ধু-সভ্যতার যুগের জনসমাঁজ পশ্চাদপদ ছিল না। 
মহেঞ্জো-দরোতে প্রাপ্ত ব্োঞ্জনিমিত নর্তক মুতি এবং বহুসংখ্যক 
পত্র প্রতিকৃতি হইতে সেই যুগের শিল্লিগণের শিল্পজ্ঞান যে 
অতি উন্নত ধরনের ছিল সে ধারণ] পাঁওয়। যায়। সিন্ুসভাত1 যুগের শিল্লিগণ 
অসাধারণ শিল্পকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন । তাহাদের নিম্সিত ছোট ছোট পাখীর 
আকারের কাশী, ফাপা মাটির ঝুনঝুনি, হাত-পা নাড়ান যায় 
শিল্পিগণের অসাধারণ 
পি্প-কৌশল এইরূপ বাদর, মাথা নাড়াইতে পারে এইরূপ ষাড় প্রভৃতি 
খেলন] তাহাদের অসাধারণ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই । 
মহেঞজজো-দরোতে দাড়িযুক্ত, ঠৌট-কামানো! একটি মুততির উপরের অংশ পাওয়া 
গিয়াছে । মেলোপটামিয়া, মিশর, ক্রীট প্রভৃতি দেশেও এইরূপ মৃতি পাওয়া 
গিয়াছে । ইহা হইতে মনে হয় যে, মেসোপটামিয়া অঞ্চল হইতে এই প্রকার 
মৃতিনির্াণ-কৌশল সিন্ধু উপত্যকায় ক্রমে ছডাইয়! পড়িয়াছিল। 
সিন্ধ-সভ্যতার বিভিন্ন কেন্্র হইতে দুই হাজারেরও বেশী সীলমোহর আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। এগুলির উপরে অঙ্কিত পণ্ড ও মানুষের মৃতিগুলি সেই 
যুগের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বহন করিতেছে। এই সকল সীল- 
মোহরে কতকগুলি চিন্রলিপি আছে । কিন্তু এফাবৎ এগুলির পাঠোদ্ধার কর! সম্ভব 
হয় নাই। 
সিদ্ধুসভ্যতার যুগের ভারতীয়গণ বিদেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত। 
আফগানিস্তান হইতে তাহারা সোনা ও তামা আমদানি করিত। নদীর বালি হইতে 
অবশ্য সিন্ধু উপত্যকাবাসী কতক পরিমাণ সোনা সংগ্রহ করিত। 
কিন্ত ইহাতে প্রয়োজন মিটিত না বলিয়া দক্ষিণ-ভারত ও 
আফগানিস্তান হইতে তাহারা সোনা আমদানি করিতে বাধ্য হইত। দক্ষিপ- 


গাহাশ্ ও হাতিয়ার 


শিল্পকল। 


সীলমোহ্‌র 


ব্যবসাক-বাণিজা 
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ভারত, রাঁজপুতানা, আঁঞ্গানিস্তান হইতে সীসা সিন্ধু উপতাকায় আমদানি করা 
হইত | ভাস্কর্য ও স্থাপতা-শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্েতপাথর আসিত রাজপুতান! 
হইতে। জলপথ ও স্থলপথ ধরিয়! সিন্ু-উপতাকাবাসীরা তাহাদের বাণিজ্য 
পরিচালনা করিত। আফগানিস্তান ভিন্ন, মধা-এশিয়া, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চলের 
সহিতও সিন্ধু-উপতাকাবাসীদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। 
সিন্ধুসভাতার নিদর্শনগুলিব মধ্যে তিন-মন্তক-বিশিষ্ট এবং নানাপ্রকার পঞ্ড 
দ্বারা পরিবেষ্টিত এক ষোগীপুরুষেব প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। পরবর্তা কালের 
ভিন্দুদেবত| পশুপতি মহেশ্ববের আভাদ এই যোগীপুরুষের 
মধো পবিলক্ষত হয়। সিন্ধুউপত্যকায় সেই যুগে এক 
মাতৃমৃত্তির পূজা কব! হইত। ইহা! পরবর্তা কালের হিন্দুধর্মের শক্তি-উপাসনার 
পূর্বাভাস বল! যাইতে পাবে । 
সিদ্ধু-পত্যকায় আবিষ্কৃত শহর নগবেব ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত নানাপ্রকারের 
নিদর্শন হইতে সিম্ধু-সভাতার যুগের অর্থনৈতিক জীবন, নাগবিক জীবন, শিল্পজ্ঞান 
প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্প্ট ধাবণা লাত করিতে পারি। সেই 
উন্নত ধরনের মভ্যতার সময়ে ভারতবর্ষে যে এক অতি উন্নত ধরনের প্রাকৃ-বৈদিক 
ছি সভাতা গভিয়! উঠিয়াছিল, সেবিষয়ে আমরা জানিতে 


পারিয়াছি। সেই যুগেব রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কোন ধারণা করা 
এযাবৎ সম্ভব হয় নাই বটে, তথাপি সিন্ধু-সভ্যতার যুগে জনসাধারণ যে এক সুসভ্য 
নগর-কেন্দ্রিক ও কৃষ্টিসম্পন্ন জীবন যাপন করিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই। 


সিদ্ধু-সভ্যতার সহিত অপরাপর জভ্যতার সম্পর্ক (761866079 ০1 
(106 [10009 (015111580100 দা) 0000 (01511159110) $ মান্বষের আদি 
সত্যতার অন্যতম হিসাবেই সিদ্ধু-সভ্যতা গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। ইহা ভিন্ন জিন্ধ- 
সভাতার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলির সহিত সুমার ও মেসোপটামিয়! 
--অর্থাৎ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবতা অঞ্চলের আদি সভ্যতার যথেষ্ট 
সামঞজস্যুও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে সুমার ও মেসোপটামিয়া 
অঞ্চলের প্রতুতান্বিকগণ প্রথমে সিদ্ধুসভ্যতাকে ইন্দো-সুমারীয় নামকরণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় সিন্কু-সভ্যতা এবং স্থমার ও মেসোপটামিয়! 
ঈগত্যতার মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্টোর পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে । মৃতকারের চক্র, 


থমণজীবন 


সিন্ধু-সভ্যত! ২৯ 


পোড়া! ইট, চিত্র-লিপির ব্যবহার এবং উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন প্রভৃতির বিচার 
করিলে সিদ্ধু-সভ্যতার সহিত সুমার-মেসোপটামিয়! সভ্যতার 

নিদ্ধু-নভ্যতার সহিত 

বোসোনিটারার জীন যীকার না করিয়। উপায় নাই। ইহা ভিন্ন এই ছুই 

সভাতার সম্পর্ক সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদানও যে চলিত তাহারও প্রমাণ 
আছে। মহেঞ্জো-দরোতে প্রস্তুত কয়েকটি সীলমোহুর সুমার 


ও মেসোপটামিয়ায় পাওয়া! গিয়াছে ; আবার সুমার ও মেসোপটামিয়ার সীলমোহর 


রা দল পু 








মহেঞ্জো-দ্রোতে পাওয়। গিয়াছে । এই সকল সাদশা ও যোগাযোগের প্রমাণ 

থাকিলেও এই ছুই সভাতা একই মূল হইতে উদ্ভূত কিন! সে 

রা বিষয়ে এখনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। 

এবং মিশর প্রভৃতি কতিপয় সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই দুই সভ্যতা একই 

রাবা১৯ মূল সভ্যতার পৃথক প্রকাশমাত্র একথা বলা অনুচিত হইবে। 

কিন্ত সিন্ধু উপত্যকা এবং মিশর, সুমার, মেধোপটামিয়া, 

আফগানিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে সেই যুগে যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক 

আদান-প্রদান চলিত সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। সিন্ধু উপত্যকায় মিশরীয় শিল্পরীতির 
অনুকরণে প্রস্তুত জিনিসপত্র হইতে একথা প্রমাণিত হইয়! থাকে । 

কোন কোন পণ্ডিত সিম্ধু-সভ্যতাকে বৈদিক যুগের পরবর্তী সভ্যতা! বলিয়া 
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মনে করেন। কিন্তু এই মত আধুনিক এঁতিহাসিক মাত্রেই অগ্রাহা করিয়াছেন । 

সিন্ধু-সত্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বাবধি সকলেরই ধারণা ছিল যে, 
ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হইল বৈদিক-সভ্যতা। কিন্তু 

ভারত-ইতিহাসে 

মিষ্-ভ্যতার গুরুত্ব সিন্ধুসভ্যতাব পবিচয়লাভের পর একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, 
ভারতীয় সংস্কৃতি সিম্বু-ভ্যতা ও বৈদিক-সভাতা উ/ঠয়কে 

ভিতি করিয়] গভিয়] উঠিয়াছে। 


71006] 00956101725 


1, 0197 10 0191) ৪0. 8,0090017 01 1৮9 [0088 81197 085111996802, 18515 15 
10010069006 60 1170897) 1019602 ? 
সিদ্ধুনভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দাও। ভারত-ইতিহাসে পিদধু-সতাতার গুরুত্ব কি? 
9, 10180098 119 *£618610109 01 606 117008 81167 01511198610] ০0 (9 ০06৮৪: 01%1- 
118901008 ০01 6176 0710, 
দিছ্ু-সভ্যত1] ও পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল কিনা সেবিষয়ে 
আলোচন। কর। 


017 (৬): আর্য সভ্যতা ঃ বৈদিক যুগ 
(47580 (08511198610 5 1006 6010 809 ) 


আর্যদের ভারত আগমন (0070106 0 00 47819): প্রথমেই 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, 'আধ" একটি ভাষার নাম। 'আর্ধ 
এ জাতি” বলিয়! কিছু নাই। আর্য ভাষায় যাহার। কথ! বলিত 
ভাহারাই 'আর্ধ জাতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রীক, 

ল্যাটিন, জামান, পারসিক, সংস্কৃত প্রভৃতি আর্য ভাষার অস্তর্গত। 


আর্ধদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সেবিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়] 
কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ-ই আর্ধদের মূল বাসস্থান। কিন্তু 
অধিকাংশ পঙ্ডিতের মতে আর্ধগণ বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। 
কোনও এক আদি বাসস্থান হইতে আর্ধগণের এক শাখা ইরান 
জাচির হা ও ভারতবর্ষের দ্রকে এবং অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে 
বামস্বীন 
অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু সেই আদি বাসস্থান ঠিক কোথায় 
ছিল সেবিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে । কাহারও কাহারও মতে আর্ধদের 
আদি বাসস্থান ছিল ভিস্টুলা নদীর অববাহিক! অঞ্চলে । অপর অনেকের মতে 
লিখুয়ানিয়৷ ছিল আর্ধদের আদি বাসস্থান। কেহ কেহ জার্মানি আর্দের আদি 
বাসস্থান বলিয়। দাবি করিয়াছেন। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে আরব সাগরের 
দক্ষিণন্থ খির্গিজ, পার্বত্য অঞ্চলে আধদের আদি বাসস্থান ছিল। এই আদি 
বাসস্থান হইতে আধদের এক শাখা প্রাচোর দিকে অগ্রসর হইয়] ইরান ও ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করিয়াছিল। অপর এক শাখা পাশ্চাত্যের দিকে ছডাইয়। পড়িয়াছিল। 


খাটের জন্মের আনুমানিক দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্ধগণ ভারতের দিকে 

অগ্রসর হইয়াছিল। দেড় হাজার শ্রীউ-পূর্বাবেই ভারতীয় 

৮4৪টি আর্যদের থণ্বেদীয় সভ্যতা রূপ লাভ করিয়াছিল। সুতরাং 

কাল-২*** হঃপৃং শ্রীউ-পূর্ব ২০০০ হইতে হ্ী:-পৃঃ ১৫০০-এর মধ্যেই আর্ধগণ 

ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এক নৃতন সভ্যতা গড়িয়! তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, 
বল। বাহুল্য। 
১২ 
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আর্যদের সাহিভা (86 7166906 01 (96 75829): হীষ্টের জঙ্মের 
দেড হাজার বৎসর পূর্বে আর্ধধাষিগণ “বেদ" নামক গ্রস্থাদি রচনা করিয়া এক, 
অত্যাশ্র্য মানসিক শক্তির পরিচয় দরিয়াছিলেন | ভারতীয় আর্যগণ ভিন্ন আর্ধদের 
অপর কোন শাখা সমসাময়িক কালে এইরূপ মানসিক উৎকর্ধেব পরিচয় দিতে 
পারে নাই । আর্ধদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম “বেদ? | বিদৃ 


এ অর্থাৎ জ্ঞান শব হইতে 'বেদ” নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 
৪৮০৪০৯৭ আর্ধগণ এত প্রাচীনকালে যে সাহিত্য-সৃষ্টি করিয়াছিল উহা 
বতুঃ ও অরথ্ব খথেদ, সামবেদ, যভূর্বেদ ও অথর্ববেদ__এই চারিটি ভিন্ন ভিন্ন 


নামে পরিচিত। এই চাবিটি বেদের মধ্যে খগ্েদই সর্বপ্রথম 
রচিত হুইয়াছিল। ইহাতে মোট এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক স্তোত্র আছে । 
প্রাকৃতিক বর্ণনা, প্রাকৃতিক শক্তি বা দেব-দেবীব স্তরতিগান বেদের বিষয়বন্। 
ষাগযজ্ঞের সময়ে সামবেদের স্তোত্রগুলি সুর কবিয়া উচ্চাবিত হইত । যাগযজ্ঞের 
ক্রিয়াকলাপের মন্ত্রাদি যভূর্বেদে সন্নিবিউ আছে | টৈদিক সাহিতোর চতুর্থ গ্রন্থ 
অধর্ববেদে সৃষ্টিরহস্য, পৃথিবীর স্তব, চিকিৎসার মন্ত্র প্রভৃতি 
সা রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও 
জারপ্যক ও উপনিষদ উপনিষদ এই চাঁবিভাগে বিতক্ত। বিশ্তদ্ধভাবে বেদপাঠ ও 
বৈদিক যাগযজ্ঞের নিয়মাবলীর সংক্ষিগ্তসার হিসাবে পরবর্তী 
কালে ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শন ( ষডদর্শন ) রচিত হ্ইয়াছিল। 
প্রাচীন কালেব হিন্দুগণ বেদের শ্লোকগুলি শুনিয়া শুনিয়া কস্থ করিতেন। 
প্রথমে দীর্ঘকাল ধরিয়] বেদ লিখিতাকাবে প্রকাশিত হয় নাই। বেদের ন্যায় বিশাল 
চারিটি গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে বংশপবম্পরায় হিন্দুগণ যে কণস্থ করিয়া রাখিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহাদের বেদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার 
রা ও হিনুদের পরিচয় লাভ করা যায়। ভারতের হিন্ুসম্প্রদায় অগ্যাপি বেদের 
প্রতি অগাধ শ্রদ্ধ! প্রদর্শন কবিয়। থাকেন। হিন্দুসমাঁজের 
দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ, যথ|, আহ্কিক, পৃজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ, উপনয়ন, 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির মন্ত্াদি প্রায় সব কিছুই বৈদিক সাহিত্য হইতে গৃহীত | 
আর্ধদের ধর্ম (8618210 01 16 45899) £ ভারতীয় সভ্যতা! তপোবনে 
জন্মলাভ করিয়াছিল। স্বভাবত:ই প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রভাব ভারতীয়দের 
জীবনের প্রতিদিকই প্রভাবিত করিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক প্রভাঁব 
থে পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আর্ধগণের উপাধ্য দেব-দেবী ছিলেন তাপ ও 


বৰ 
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আলোকের উৎস স্্ধ, সুনীল আকাশের দেবতা স্ৌঃ বায়ুর দেবতা মরুৎ, জলের 

দেবতা বরুণ, পৃথিবী, সরষতী প্রভৃতি। ইন্দ্র ও বরুণ ছিলেন 

তগোবন-উদ্ভূত আর্ং- দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করিলেও 

টার ৪ আরগণ সকল দেব-দেবী একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ বলিয়া 
বিশ্বাস করিত । 

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সহিত ধর্মের ব্যাপারে আর্ধদের কতক কতক মিল 


দেখিতে পাওয় যায়। গ্রীক-দেবতা গ্যাপোলো (40০0119 ) 


প্রাচীন গ্রীক ও 
রোমানদের মহিত ছিলেন সূর্ব-দেবতা । তাহাদের আকাশের দেবতা ছিলেন 
নামগরসত জিউস (2909) রোমানদেরও আকাশের দেবতা! ছ্বিলেন, 


তাহার নাম ছিল জুপিটার ( ০169: )। 
স্তব-স্যতির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিতে আহুতি দান ছিল আর্ধদের ধর্মীচরণের পদ্ধতি | 
বেদীর উপর হোমাণ্ি আলিয়! মন্ত্রপাঠ করা হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগ্থিতে ছুপ্ধ, 
দ্বৃত, পিষ্টক প্রভৃতি আন্তি দেওয়া হইত। যাগযজ্ঞের কালে 
সোমরস নামক একপ্রকার মাদক পানীয় আর্গণ ব্যবহার 
করিত। পশুবলি, মুতিপূজ! প্রভৃতি অনার্ধদের ধর্মীচরণ হইতেই ক্রমে আর্ধসমাজে 
প্রবেশ করিয়াছিল এবং আর্ধ-অনার্ধদের ধর্মের সংমিশ্রণের ফলেই হিন্ৃধর্মের 
উৎপত্তি হইয়াছিল । 
_. ক্রমে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, পৃজা-পার্বণ ও মন্ত্রাদি এমন জটিল হইয়া পড়িয়াছিল যে, 
এজন্য বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হইত । ইহা হইতেই আর্ধ- 
পুরোহিত শ্রেণীর সমাজে পুরোহিত শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই পুরোহিত 
উদ্ভব 
শ্রেণীই ক্রমে ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ 
প্রভৃতির রক্ষক ও নির্দেশক হুইয় উঠিয়াছিলেন। 
সঙ্গাজ (9০০65) আর্ধগণ প্রথমে যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন 
তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার শ্রেণীভেদ ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ধে আর্ধদের 
আগমনের পূর্বেও কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসিগণ বসবাস করিত । 
আর্ষগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরকাস্তি, উন্নতনাসিকাযুক্ত এবং 
দেখিতে সুন্বর। কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের পরাজিত ও প্রভাবিত করিয়াই 
আর্ধগণ ভারতবর্ধে বদতি-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল । সেই সময় স্বভাবত:ই আর্য 
ও অনার্ধ এই ছুই শ্রেণীর উৎপত্তি হুইয়াছিল। প্রথমে দেহের বর্ণ অর্থাৎ দেহের 
ংয়ের ভিত্তিতেই শ্রেণীভেদ করা হয়। কিন্তু ক্রমে সমাজ-জীবন যতই জটিল হইয়া 


ঘাগবজ্ঞ ও হোমাগ্নি 


আর্য ও অনার্য শ্রেণী 


৩৪ মানব সমাজের কথ! 


উঠিতে থাকে এবং লোকসংখ্যা! বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই সমাজকে কর্মক্ষমতা 
এবং বৃত্তি-অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে বিতক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়! পড়ে । 
ফলে সমাজ চারিটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ ও 
শান্্রপাঠে ধাহারা পারদর্শী ছিলেন তাহারা ব্রাহ্ষণ | অস্ত্রশস্ত্রের 
১ বাবহার, দেশরক্ষা প্রভৃতিতে যাহারা পারদশী ছিলেন তাহারা 
ক্ষতি, বৈষ্ঠ ও শুর * ক্ষত্রিয়, হবাহারা! বাবসায়-বাণিজা, কৃষি ও পশুপালন কার্ধে রত 
ছিলেন '্টাহার] বৈশ্য নামে পরিচিত হইলেন। এই তিন 
শ্রেণীর সেবার কাজ যাহারা করিত, তাহারা শূদ্র নামে পরিচিত হইল। এভাবে 
বৈদিক সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র_এই চারিটি শ্রেণীতে বিতক্ত হইয়া 
পড়িল। প্রথমে এই চারি শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কোনপ্রকার কঠোরতা] 
ছিল না। এক শ্রেণীর লোক নিজ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপর শ্রেণীতে যাইনে 
পারিত। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষভাগে এই শ্রেণীগুলির মধ্যে জাতিভেদ প্রথার 
কঠোরতা দেখ! দ্রিল। বিভিন্ন শ্রেণীব মধ্যে বিবাহাদি বা এক শ্রেণীর লোকের পক্ষে 
নিজষ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অপর শ্রেণীতে প্রবেশ কৰা প্রভৃতি নিষিদ্ধ হইয়া গেল। 
আর্য সমাজে প্রথম তিন শ্রেণী_অর্থাৎ ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে জীবনে 
চারিটি তিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়া চলিতে "তইত। আর্ধ সমাজ-জীবন ধর্মের 
উপর নির্ভরপ্রীল ছিল। জীবনে ধর্মকে রূপদান করা, ধর্েব জন্য জীবন যাপন 
করাই ছিল সেই সময়ের আদর্শ। আর্ধদের জীবনটাই যেন ছিল একটি মূর্ত ধর্ম। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে জীবনের চতুরাশ্রম অর্থাৎ চাঁরিটি বিভিন্ন পর্যায়ে 
বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি মানিয়! চলিতে হইত। প্রথম আশ্রম অর্থাৎ 
জীবনের প্রথম পর্যায়ের নাম ছিল ব্রহ্ষচর্য ব! ব্রহ্গচর্যাশ্রম। এই পায়ে প্রত্যেক 
পুরুষকে উপবীত গ্রহণের পর গুরুগৃহে গুরুর পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখের 
সমান অংশ গ্রহণ করিয়! ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইত। ছাত্রকে একেবারে 
আপনজনে পরিণত করিযা! সেই যুগের গুরুগণ তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। 
গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র ও অনাডন্বর জীবনের প্রভাব স্বতাবতঃই তাহার শিষ্যদের 
প্রভাবিত করিত। বলা বাহুল্য, ব্রন্মচর্ধ আশ্রমে অতি সাধারণ, 
চতুরা শ্রম ব1 জীবনের 
চারি পর্যার-্ষ্য। অনাড়ঘ্বর, ভোগবিলাসহীন পবিত্র জীবনযাপন করিতে হইত। 
ার্স্থা,বানপ্রন্থ ও ছাত্রদের চিজ ও মানসিক শক্তির বিকাশের পক্ষে এই 
কান অনাড়ম্বর পবিত্র জীবনের সুফল সহজেই অনুষান করা 
যাইতে পারে। এইভাবে গুরুগৃহে থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়! তাহার! 
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্ববগৃহে ফিবিয়! আদিতেন। তারপর শ্তরু হইত গার্বস্থা আশ্রম--অর্থাৎ গৃহার 
|জীবন। বিবাহাদি করিয়] স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদি-সহ সংসার-ধর্ম পালন করা ছিল 
গার্বস্থা আশ্রমের প্রধান কর্তবা। প্রো অবস্থায় তৃতীয় আশ্রম _অর্থাৎ বানপ্রস্থ 
গ্রহণ করিতে হইত। বানপ্রস্থের অর্থ হইল সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ধ হুইয়! 
পৌত্র-পৌত্রীদের লইয়। সংসার হইতে কতকটা নিলিপ্তভাবে জীবন যাপন করা । 
এইভাবে ভবিষ্যতে সংসার ত্যাগ করিবার জন্য মনকে প্রত্বত করিতে হইত | ইহার 
পর চতুর্থ এবং শেষ পযশীয়ে সংসার তাাগ করিয়া সন্লাস গ্রহণ করিতে হইত। 
সন্নাসীর ন্যায় জপ-তপ করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করা ছিল সন্নাস 
আশমের কর্তবা। এইভাবে আর্ধগণের সমগ্র জীবনটাই যেন ছিল একটি ধর্ম। 
আর্ষসমাজে নারীর স্থান (568105 ০01 5/01068 10 0006 4180 
90০191 ) : ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হইল নারীজাতিকে সম্মান করা । ভারতীয় নারীজাতি 
চিরকালই শ্রদ্ধা পাইয়া আদিতেছেন। বৈদিক যুগে অর্থাৎ 
আর্ধসমাজেও নারীজাতি অতুাচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। গৃহস্থালীর 
যাবতীয় কাজ শ্ত্রীলোকদের করিতে হইত বটে, কিন্তু অন্তঃপুরের বাহিরেও 
তাহারা পুরুষদ্দিগকে সাহাযা-সহায়ত। দান করিতেন। বিবাহের পর তাহার! 
স্বামীর যেমন সহধম্িণী ভইতেন, সেইবপ স্বামীর সহকন্সিণীও হইতেন। স্ত্রী-শিক্ষা, 
চান আর্ধসমাজের এক অতি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। বিবাহের 
রনসিক উরে পূর্বে স্ত্রীজাতিকে পিতৃণৃহে শিক্ষাদানের রীতি ছিল। বেদপাঠে 
সত্রীজাতি অংশ গ্রহণ করিতেন। আধ-নারীদের মধ্যে মমত।, 
বিশ্ববার], অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্র। প্রভৃতি বিছ্ষী রমণীদের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | 
স্ত্রীজাতির দেহিক উৎকর্ধের জন্য নানাপ্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। 
উপযুক্ত বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়া হইত ন'। সারাজীবন অবিবাহিত থাকিয়া 
অধায়ন ও অধ্যাপনার কাজে বহু নারী কালাতিপাত করিতেন, এইরূপ 
প্রাণও আছে। 
আর্ধদের জ্ঞান-বিজ্ঞান (805 4 9016009 9116 4758805) £ আর্ধগণ 
ংশপরম্পরায় বেদ কণঠস্থ করিয়া রাখিত, এই কথা হইতে 
অনেকে অনুমান করিয়! থাকেন যে, আর্ষেরা হয়ত লিখিতে 
জনিত না। কিস্তু কাব্যসূৃর্টিতে বৈদিক আর্ধগণ ষে পারদর্শা ছিল সে 


নারীজাতির মর্যাদা 


কাব্য 


৩৬ মানব সমাজের কথা 


বিষয়ে সন্দেহ নাই আর্ধদের কবিত্ব-শক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কৃ সংহিতায় 
পরিলক্ষিত হয়। 
স্থাপত্য-শিল্লে আর্ধগণ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সহত্র স্তন্ত ও দ্বার- 
যুক্ত বিশাল প্রাসাদের উল্লেখ হইতে আরধগণ গৃহাদি নির্মীণে 
অর্থাৎ স্থাপত্য শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল, একথ 
অনুমান করা হুইয়! থাকে । চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাহাদের জ্ঞান ছিল। নানাপ্রকার 
গাছ-গাছডার ওষধ প্রস্তত তাহারা করিতে জানিত। লোহা! 
দ্বারা তৈয়ারী পায়ের উল্লেখ হইতে মনে হয় অস্ত্রচিকিৎসাও 
হয়ত তাহাদের জানা ছিল। কোন কারণে পা কাটিয়! ফেল! প্রয়োজন হইলে 
জ্যোতিষ ও তাহারা লোহার তৈয়ারী নকল পা-এর ব্যবহার করিত 
জ্যোতিবিদ্ধ। একথাও অনুমান কবা যাইতে পারে। জ্যোতিষশান্ত্র ও 
জ্যোতিবিছ্বা তাহাদের জান ছিল। কোন কোন গ্রহ-নক্ষত্রের নামকরণ আর্ধগণই 
করিয়াছিল । 
আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন (7106 [০07007110  [106 01 006 
4৪009 ) : আরধসভ্যতা অর্থাৎ বৈদিক যুগের সভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গডিয়! 
উঠিয়াছিল। বৈদিক যুগের শেষভাগে নগর বা শহরের 


স্বাপতা 


চিকিৎসাশাস্ত 


সি উল্লেখ পাওয়া গেলেও বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক ৷ 
গভভতা--কাাব ও 
উট গ্রামই ছিল সেই সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ- 


নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি। কৃষি ও পশুপালন ছিল সেই 
সময়ের প্রধান উপজীবিকা। প্রত্যেক পরিবারের একখণ্ড করিয়া কুষি-জমি 
থাকিত। প্রত্যেক গ্রামে পশুচারণের জন্য বিরাট একখণ্ড জমি রাখিতে হইত। 
ইহ ছিল গ্রামবাসী সকলের সম্পত্তি। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, কুকুর, 
ছাগল, ভেড়। প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আধযুগে গন্ধার পশমের জন্য এবং যমুনা 
উপত্যকা গোঁ-ছুপ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বৈদিক যুগে নানা- 
প্রকার শিক্দ্রব্যও প্রস্তুত হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্য অবশ্য 
প্রধানত অনার্দের হাতেই ছিল। শিল্পের মধ্যে বন্শিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সেই সময়ের মুদ্রা ছিল “নিষ্ক'। '“নিষ্ক' ও গরু বিনিময়ের 
মাধ্যম হিসাবে ব্যবন্ধত হইত | “মনা” নামে একপ্রকার ব্র্ণধণ্ড খখ্খেদের যুগে মুদ্রা 
হিসাবে প্রচলিত ছিল, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহ্থাকে ব্যাবিলনীক্ব 
“মানা” এবং রোষান “মিনার ভারতীয় সংস্করণ বলিয়। মনে করেন। 


ব্যবসায় বাণিজ্য 


আর্য সভ্যতা : বৈদিক যুগ ৩৭ 


বৈদিক যুগে পরিবহণের উপায় ছিল রথ ও গরুর গাড়ী। ঘোড়ার সাহাষে) 
রথ টানা হইত। বৈদিক যুগের আর্ধগণ সমুদ্রপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিত 
কি ন| সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। তবে মনা” 
নামক ত্বর্ণধণ্ডের এবং খণ্েদের সমুদ্রের উল্লেখ হইতে অনেকে 
মনে করেন যে, ব্যাবিলন ও রোম-এর সহিত সেই যুগে সমুদ্রপথে যোগাযোগ 
ছিল। 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা (2১0111109] 4000177156581607)) £ আর্দের রাজ- 
নৈতিক জীবনেরও তিত্তি ছিল পরিবার ও গ্রাম। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি 
ছিলেন গৃহপতি | পরিবারের অপর সকলে তাহার আদেশ 
মানিয়। চলিত। কয়েকটি পরিবার লইয়া এক একটি গ্রাম 
গঠিত ছিল। রাজ্যকে “বিশ' ব1 জন? বল। হইত । 'রাজন্‌' 
বা “বিশপতি* ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক । রাজা অত্যাচারী ব1 ষৈরাচারী 
হইতে পারিতেন ন1, কারণ তাহাকে সভা” ও “সমিতি” নামে হুইটি পরিষদের 
মতামত লইয়া চলিতে হইত । পরবর্তী কালে রাজগণ রাজ্য- 
গায় গণগতি ঝা সীমা বাড়াইয়া সম্রাট, একরাট, বিরাট প্রস্ৃতি উপাধি ধার 
করিতেন। রাজতন্ত্র ভিন্ন প্রজাতান্রক শাসন-ব্যবস্থাও সে 
সেই সময়ে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়। গণরাজ্যগুলির প্রধান 
কর্মকর্তা গণপতি' ব। 'গণ-জ্যেষ্ঠ' নামে পরিচিত ছিলেন । প্রজাবর্গকে 'বলি” “শুন্ক' 
ও “ভাগ”__-এই তিন প্রকারের রাজ দিতে হইত। 
উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে বৈদিক যুগের আর্ধদের মানসিক শক্ি, তাহাদের 
ধর্ম-প্রভাবিত জীবনযাত্রা এবং তাহাদের অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়। 
যায়। আজিও ভারতীয় সভ্যত। গ্রামকেন্দ্রিকই রহিয়। 
ভারতীয় সত্তা গিয়াছে । ভারতবর্ষ আজিও কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতীয় 
মি মার্দের ভাতার মূল ভিত্তি-ই হুইল বৈদিক সত্যতা । ভারতীয় 
হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে বা! ধর্মজীবনে বেদের প্রভাব আজও 
পরিলক্ষিত হয় আহ্িকের মন্ত্র, পৃজা-পার্ণে হোমাগ্ন আলাইবার রীতি, 
অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে বৈদিক মন্ত্রই পাঠ কর! হইয়া থাকে। 
অবশ্য একথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, আর্ধদের পূর্বেকার সিন্ু-সভ্যতাও ভারতীয় 
সভ্যতার অন্যতম ভিত্তি । 
আর্ধস্সনার্য জংমিশ্রণ (8115181৬০01 এগ &  070-47780) 


পরিবহ্ণ-ব্যবস্থ। 


রাজন্‌-_দভা ও 
সমিতি 


৬৮ মানব সমাজের কথা 


816706009 ) £ ভারতবর্ধে আসিয়া আর্গণকে তারতের আদিম অধিবাসী 
অনার্ধদের সহিত যুদ্ধ করিয়া! অধিকার স্থাপন করিতে 
ই হইয়াছিল । কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই আর্ধগণ অনার্ধদের 
ং হিন্দু 
সত্যতার উৎপত্তি পদ্ানত করিয়াছিল এমন নহে । আর্ধদের উন্নততর সভ্যতার 
প্রভাঁবও অনার্ধদের মন জয় করিতে সাহায্য করিয়াছিল। 
ফলে, এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে আদান-প্রদান ঘটিবার পথ সহজ 
হইয়াছিল। ক্রমে অনার্দের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি কতক পরিমাণে 
আর্ধ সমাজেও প্রবেশ করিয়াছিল। আর্ধ-অনার্ধ সভাতার সংমিশ্রণের ফলেই 
বলিষ্ঠ হিন্দু সত্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল। আর্ধগণের অপেক্ষা অনার্ধদের সভ্যতা 
নিয়ন্তরের ছিল বটে, কিন্তু সেজন্য অনাযগিণ অসত্য ছিল একথা! মনে করিবার কোন 


কারণ নাই। উপরস্ত অনাষদের মধ্যে দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা যথেষ্ট উন্নত ধরনের 
ছিল। 


আয-অনার্ সভাতার সংমিশ্রণে কোন্‌ পক্ষের দান কতটুকু ছিল তাহা বল! 
সম্ভব নহে। তথাপি কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে 
অর্থ নৈতিক ও পারে। এদেশে প্রবেশ করিবার পূর্বে আঘদের উপজীবিকা 
83১ ছিল পশুপালন। কিন্তু এদেশে আসিয়া স্থায়িতাবে বসবাস 
সংমিশ্রণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনার্ধদের নিকট হইতে তাহাদের কৃষি ও 
কৃষির জন্য জলসেচ প্রভৃতি শিখিবার সুযোগ হইয়াছিল। 
খাগ্যশস্যের চাষ, গুড-প্রস্তত প্রণালী, নৌ-চালনা, গৃহাদি-নির্মাণ, মৃৎপাত্র প্রস্তুত 
করা, ছবি ও নক্সা আঁকা প্রভৃতি আর্ধগণকে অনাধদের নিকট হইতে শিখিতে 
হইয়াছিল । অপর পক্ষে ঘোড়ার ব্যবহার, লোহাদ্বার! জিনিসপত্র প্রস্তত-প্রণালী, 
হুপ্ধ, মাদক পানীয় বাবহার, রথচাঁলনা, সেলাই-এর কাজ প্রভৃতি আযদের দ্ান। 
আর দের মধ্যে মৃতিপৃজার প্রচলন ছিল না। মুতিপূজার রীতি অনার্যদের নিকট 
হইতে গৃহীত | খাছাদ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও আর+অনাযদের রীতির পরস্পর প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। 'আযর্দের প্রধান খাগ্াদ্বব্য ছিল যব, মাংস, মাখন, দুধ প্রভৃতি । 
অনাষ্দের নিকট হইতে ডাল, ভাত, ঘৃত, দধি, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ আযঘগণ 
শিখিয়াছিল। পুজা-পার্বণে গন্ধদ্রব্যের বাবহার, নারিকেল, সিন্দুর, পান প্রভৃতির 
ব্যবহার অনাধর্দের সামাজিক রীতির অনুকরণ বলিয়া! মনে করা হয়। 
আধ” ও অনাধ্দের পরস্পর আদান-প্রদানের ফলে যে ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়। 


আর্য সত্যতা : বৈদিক যুগ ৩৯ 


উঠিপ্লাছিল উহার মুল ভিত্তি ছিল পরস্পর সৌহার্দ্য, অহিংসা ও সহিষুণতা। 
এই ছুই সভ্যতার সংমিশ্রণে হিন্দুসভ্যতা এক অতি শক্তি- 


আর্ব-অনার্য সভ্যতার 

নংমিশ্রণে ভারতীর. . শালী উন্নত ধরনের সভ্যতায় রূপলাভ করিয়াছিল। এই 
সভ্যতীর মুল আর্ধ-অনার্ধদের মিশ্রিত সংস্কৃতিই ভারতীয় সভ্যতার মুল 
কঠিসো হি কাঠায়ো। 


মহাকাব্য রন! (00119091610) 00116 70109 ) : বৈদিক যুগের আর্যদের 
রচনায় মহাকাব্যের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত সৃত্র- 
সাহিতে) গাথ1”_ অর্থাৎ মানুষের গুণগাথার উল্লেখ পাওয়! যায় । এইরূপ গুপ- 
গাথার-ই চরম প্রকাশ আমর। দেখিতে পাই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ে | 
সুতরাং রামায়ণ-মহাঁভারতের যুগকে বৈদিকযুগের সর্বশেষ পর্যায় 
বলিয়। অভিহিত কর! যাইতে পারে। বামায়ণ-মহাভারতের 
রচনাকাপ সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা কর! সম্ভব নহে। 
মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণের রচনা-কৌশল উন্নত ধরনের এবং রাঁমায়ণে বিত 
স্কৃতি মহাভারতে বণিত সংস্কৃতি অপেক্ষা! উন্নততর-_এই সকল কারণে আধুনিক 
এঁতিহাসিকগণ মহাভারত রামায়ণের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অহ্থমান করেন। 
আবার অনেকে রামায়ণকেই প্রাটীনতর বলিয়। মনে করেন। যাহা হউক, রামায়ণ- 
মহাভারতে বণিত রাজনৈতিক ও সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে কোন 
মূলগত পার্থক্য নাই। 
এতিহাসিক দর্টিকোণ হইতে বিচার করিলে রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত 
হুইতেই অধিকতর উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তথাপি বৈদিক যুগের শেষ ভাগে 
ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ধর্মনীতি সম্পর্কে একটি 
রামায়ণ-মহাভারত মোটামুটি ধারণ এই ছুইখানি মহাকাব্যেই আমর! পাইয়। 
১১৭৪ থাকি। প্রথমত, রাজতন্ত্র ছিল তখনকার প্রচলিত শাসন- 
ধারণ! লাভ বাবস্থা । শাসনকার্ধে জনসাধারণ সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণ 
ন] করিলেও জনমত উপেক্ষা করিয়া! চলা রাজার পক্ষে সম্ভব 
হুইত না । শাসনকার্ধে ফোগ্যতা-ই ছিল রাজপদ-লাভের প্রধান শর্ত। অন্থপযুক্ত 
রাজপুত্রকে সিংহাসন হুইতে বঞ্চিত করিবার দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিশেষত উপজাতিগুলির ক্ষেত্রে যুদ্ধ-বিগ্রহের 
রিনি কালে নির্বাচন দ্বারা রাজা মনোনীত করা হুইত। রাজগণ 
ক্বরাচারী ছিলেন না। ্ব-জ্ঞাতি ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। 


রামায়ণ ও মহাভারত 
রচনা 


৪০ মানব সমাজের কথা 


রাজসভার উল্লেখও পাওয়া যায়। তবে বৈদিক যুগে সভ! ও সমিতি যেরূপ 
গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি করিত, সেইরূপ অধিকার আর এখন ছিল না। মহাকাব্যের 
যুগে রাজসভা বলিতে সামরিক পরামর্শ সভ।-ই বুঝাইত। রাজধানী প্রাচীর ও 
পরিখ। দ্বারা সুরক্ষিত ছিল | সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতি ঘটিয়াছিল। 
তীরন্দাজ, রথবাহিনী, অশ্ববাহিনী, হস্তিবাহিনী প্রভৃতি লইয়! সেই যুগের সেনা- 
বাহিনী গঠিত ছিল। প্রজার মঙ্গলের জন্য শাসনকার্য পরিচালন! করাই ছিল 
রাজগণের কর্তব্য। রামায়ণের রামচন্দ্র প্রজাপালক রাজগণের আদর্শন্বরূপ ছিলেন । 
রামায়ণ-মহাভারতের যুগে সাধারণ প্রজার স্বচ্ছল আনন্দময় জীবন সেই যুখের 
শাসন-দক্ষতার পরিচায়ক | প্রজাপালন রাজার ধর্স ছিল। এই কারণে কোঁন 
মহামারী ব| দৈব-দ্বৰিপাকে দুভিক্ষ দেখা! দিলে প্রজাবগ রাজাকে পাপী বলিয়া 
মনে করিত। 
রামায়ণ-মহাভারতের যুগের রাজনীতিতে ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত 
হয়। গ্রামগুলির শাসনভার গ্রামের অধিবাসীদের উপরই ন্যপ্ত ছিল। বৈদিক 
যুগের প্রারভ্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্র__এই শ্রেণীগুলির 
মধ্যে পরস্পর সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্কে কোন বাধ! 
ছিল না। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোরত। 
দেখ যায়। 
রামায়ণ-মহাভারতের যুগের জনসাধারণের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল 
কৃষি। অল্পসংখ্যক লোকে তখনও পশুপালন ও শিকার করিয়]! জীবনযাপন করিত। 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের সেই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । 
দেশের একাংশ হইতে অপরাংশে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ 
করিতে হইলে শ্ুন্ক দিতে হইত। বণিকদের সংঘের পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
সকল সংঘ দেশের রাজনৈতিক জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। এই 
কারণে রাজগণ বণিক সংঘগুলির দাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য সর্বদা সচেষ্ট 
থাকিতেন। ব্যবসায়িগণ যাহাতে জনসাধারণকে ওজনে না ঠকাইতে পারে 
সেইজন্য সরকারী পরিদর্শনের ব্াবস্থ। ছিল। রাজঘ জমির ফসল অথব] যে-কোন 
উৎপন্ন লামগ্রী দ্বারা দেওয়া চলিত। কিন্তু জরিমান। অথবা অপরাপর দক অর্থ 
তাত্্র মুন্্া দ্বার! দিতে হইত। 
খাদ্য ও পানীয় বৈদিক যুগের মতোই ছিল। বয়জ্যোষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা, 
পিতৃ-আজ্ঞা পালনের বাতাবিক প্রবৃতি, সত্যপালনের জন্য যে-কোন কষ্ট স্বীকার, 


সামাজিক 


অর্থ নৈতিক 


আর্ধ সভ্যতা : বৈদিক যুগ ৪১ 


স্্রীজাতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন, বীরের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রভৃতি সেই যুগের সমাজ- 

জীবনের প্রধান বশিষ্ট্য ছিল। সমাজ-জীবন যেমন ছিল 

আম হকার সরল তেমনি অনাড়ন্বর ॥ একই পুরুষের একাধিক সত্রগ্রহণ এবং 

একই স্ত্রীর একাধিক স্বামীগ্রহণ সেই যুগ প্রচলিত ছিল। এই 

সকল প্রথা অনার্ধ জাতির প্রভাবেরই পরিচয়। স্ত্রীজাতির বৈদিক যুগের ন্যায়, 
তখনও স্বয়ন্বর| হইবার স্বাধীনতা ছিল। 

ধর্মের ক্ষেত্রেও তখন কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ভগবানরূপে শ্রীকৃষ্ণের 

আরাধনা, ব্রহ্গা, বিষ মহেশ্বর প্রভৃতির উপাসন! সেই সময়ে 


ধম 
প্রচলিত ছিল । 
রামায়ণে শ্রীরামচন্টদ্রের গোদাীবরী নদীতীরে বাস, লঙ্কা- 
তি আক্রমণ প্রভৃতি হইতে আর্দের দাক্ষিণাত্য অভিযানের 


পরিচয় পাওয়া যায়। 


[1906] (09065610705 
1. 0159, 1] 10:191) ৪0 90০0008 ০01 1109 9001%]9 281101098 870. 081609] 1118 ০01 6108 
9৫1০ 41905 
বৈদিক আর্ধদের সামাজিক, ধম্নৈতিক ওসীসস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে একটি সংক্গিণ্ 
আলোচনা কর। 
2, ড09) 15 009 10000268009 01 0179 47781) 00199 60 006 1969: 171000, 00109 ? 
পরবতী কালে হিন্দু সভযত1 ও সংস্কৃতিতে আধ মভ্যতা-সংস্কৃতির গুরুত্ব কি ? 
8, 0159 ৪ 29099] 1098 01 6119 11769206100 01 029 40590 2100 তি ০০-47% 
001001:95, 
আর্য ও অনার্য সভ্যতা -সংস্কৃতির পরম্পর প্রভাব ও সংমিশ্রণ সম্পর্কে আলোচন। কর। 
4. ড্1090 1586৪:৪৪ ০0 %09 ০ 091601:6 0০ ৮০০, 5100 10. "109 10009710, [17015%1 
90919%য 2 
আধুনিক ভারতীয় সমাজ-জীবনে বৈদিক যুগের কি কি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া বায়? 


ঢাবাপ' (): ধর্ম আন্দোলনের যুগ ৫ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 


(206 486 91 17861101089 1১10567067165 ৫ ট8177187) ০ 7300810691) ) 


ষোড়শ মহাজনপদের যুগ (06 466 01 5156667) 7191)9787081)8089) : 
শ্বীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক 
পর্যস্ত বৈদিক যুগ ও রামায়ণ-মহাভারতের যুগ নামে পরিচিত। অবশ্ঠ রামায়ণ- 
মহাভারতের যুগকে বৈদিক যুগ হইতে পৃথক করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ 
উহা ছিল বৈদিক যুগেরই সর্বশেষ পর্ধায়। যাহা হউক, রাজনৈতিক অগ্রগতির 
দিক দিয়! বিচার করিলে খৃষপূর্ব ষষ্ঠ শতক ও উহার নিকটবর্তী কালকে ষোডশ 
মহাজনপদের যুগ বলিয়! জতিহিত করিতে হয়। এই যুগে উত্তর-ভারত ও দৃক্ষিণ- 
ভাবতের কিপ়্দংশ মোট ফোলটি 'মহাজনপদ? অর্থাৎ রাঁজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির 
মধ্যে কাশী, কোশল, মগধ, অঙ্স, কুরু, পাঞ্চাল, গন্ধার প্রভৃতির 
পৃ ও মগ নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকল রাজ) ছিল রাজতাম্ত্রিক। 
এগুলি ভিন্ন সম্পূর্ণ ত্বায়ত্ব-শাসিত উপজাতির পরিচয়ও সেই 
যুগে পাওয়া যায়। কপিলাবস্তর শাকাক্রাতি, পিগ্ললিবনেব মৌর্ধজাতি প্রভৃতির 
নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | রাজগণের শাসনকার্ষে অক্ষমতা বা অত্যাচারের 
জন্য বহু রাজতান্ত্রিক রাজ্য প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ। গ্রহণ করিয়াছিল । প্রাচীন 
গ্রীস বা রোষেও অনুরূপ কারণে রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
স্বাপনের পরিচয় পাওয়1 যায়। 
ষোড়শ মহাজনপদের যুগ অবশ্য দীর্ঘকাল স্থাধী হয় নাই। এই সকল রাজ্যের 
মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখা দেয় এবং ক্রমে দুর্বল রাজ্যগুলি শক্তিশালী রাজ্যগুলি 
কতৃক পদানত হইয়] পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। 
টা খান প্রথমে কাশী ও কোশল রাজ্য-ই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। 
কিন্তু এই দুই রাজোর মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্বের ফলে প্রথমে কাশীর 
এবং পরে কোশল রাজোরও পতন ঘটে । তারপর মগধ রাঁজোর উত্থান শুরু হয়। 
ব্রাক্মণ্য ধর্ষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (76806100) 868175 [3911- 
18019) ) £ এই যুগে ধর্মের ক্ষেত্রে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নুতন 
বৃতন দেব-দেবীর উপাসনা, ভক্তিবাঁদ সেই সময়ে প্রাধান্য লাভ করে। কর্মফল ও 
জন্মাস্তরবাদের বিশ্বাস এই যুগের র্মজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। বৈদিক যুগের 
শেষভাগ হইতে ক্রমেই ব্রাচ্ষণ্য ধর্ম__অর্থাৎ বৈদিক আর্ধদের ধর্ম অত্যন্ত জটিল 


ধর্ম আন্দোলনের যুগ £ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৪৩ 


আকার ধারণ করে। পুরোহিত শ্রেণীর ধৈরাচারিতা ধর্মনৈতিক ও সামাজিক 
ক্ষেত্রে এক কঠোর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ব্রান্ষণ্য ধর্ম কতকগুলি প্রাণহীন 
জটিল যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপে পর্যবমিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
৯৮৭ আত্তরিক ভক্তি, সততা] ও ধর্মবৃদ্ধির উপরে স্থান পাইয়াছিল 
ন্বৈরাচারিতা বাহ্িক আচার-অহ্ষ্ঠান। ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিত দ্বার! কতকগুলি 
বাধাধর! নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রতম্ব পাঠ করাইলেই গৃহস্থের পাপক্ষয় 
ও পুণ্যসঞ্চয় হইবে এই ধারণ! জন্মিয়াছিল। ফলে, পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ও 
প্রতিপত্তি অতাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অপরদিকে জাতিভেদ-প্রথাও 
অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাঙ্গণ শ্রেণীব প্রাধান্য স্বীকার, যাগযজ্ঞ, 
বলিদান প্রভৃতি যেমন শ্রেষ্ঠ ধর্মকার্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত, তেমনি নিয়শ্রেণীর 
এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা! দীর্ঘকাল অপ্রতিহতভাবে চলিল ন1। বৈদিক-সাহিত্যের 
উপনিষদ অংশে খষিগণ যে যাধীন চিন্তা জাগাইয়। তুলিয়া- 
পতিতার ছিলেন, সেই পথ অঙ্থ্সরণ করিয়া-ই হবীপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ত্রাঙ্গণা 
ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। জীবহিংসা, মানুষের 
প্রতি মানুষের দ্বণা, নিয়শ্রেণীর লোকের প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকের দ্বণা স্বভাবতঃই 
মানুষের মনে দারুণ অসস্তবোষের স্যফি করিয়াছিল। ভারতবর্ষে পূর্ব ষ্ঠ শতকে 
ধর্মব্যাপারে যে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ইওরোপে ত্রীষ্ষীয় ষোড়শ 
_ শতাব্দীতে অনুরূপ আন্দোলন দেখা যাঁয়। সেই সময়ে ইওরোপে ক্যাথলিক ধর্মের 
বিরুদ্ধে প্রোটেস্টান্টগণ প্রতিবাদী হইয়। উঠিয়াছিল। 


উপনিষদ্‌-- 
স্ত্রপাত 


বৈদিক ব্রান্ষণ্য ধর্মের খৈরাচার এবং নিষ্ঠুর পশুবলি-প্রথার বিরুদ্ধে শ্রমণ ও 
পরিব্রাজকগণ প্রচারকায+ শুরু করিয়াছিলেন। তাহার] স্বার্থত্যাগ ও পাথিব 
সম্পদের প্রতি অনাসক্তির প্রয়োজনীয়ত। সম্পর্কে জনসাধারণের 
মহজ ও দল ধম- দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । এইভাবে যখন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য 
জীবনের জঙ্ক আগ্রহ 
ধর্মের জটিল ক্রিয়াকলাপ হইতে সহজতর ও সরল ধর্মজীবনের 
সন্ধান চলিতেছিল এবং শ্রমণ ও পর্যটকগণ যখন হ্বার্থত্যাগের আদর্শে মানুষকে 
উদ্‌বৃদ্ধ করিতে চেষ্ট! করিতেছিলেন, সেই সময়ে দুইটি ক্ষত্রিয় রাজপরিবার হইতে 
হ্ইজন ধর্মপ্রবর্তকের উদ্ভব ঘটে। এই ছুইয়ের একজন হইলেন মহাবীর এবং 
অপরজন গৌতম বৃদ্ধ। 
মহাবীর দীর্ঘকাল তপশ্চরণের পর দিব্যজান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কঠোর 


৪৪ মানব সমাজের কথা 


তপস্যা দ্বারা ইন্ট্রিয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি “জিন” অর্থাৎ 
জিতেন্ট্রিয় নামে পবিচিত হন। তিনি 'নিগ্রস্থ*' (অর্থাৎ সংসারের বন্ধনহীন, 
সম্পূর্ণমুকত ) নামে এক ধর্ম প্রচার কবেন। পববর্তা কালে এই ধর্ম তাহার “জিন, 
উপাধির অনুসবণে জৈনধর্্ম নামে পরিচিত হয়। মহাবীর জিন অবশ জৈনধর্মের 
মূল প্রবর্তক নহেন। এই ধর্মের মুল প্রবর্তক ছিলেন পার্শ্বনাথ। 
পার্্বনাথ অহিংসা, অনাসক্তি, সতাবাদিতা! ও চুরি না করা এই 
চাবিটি ধর্মনীতিব উপর জোর দিয়াছিলেন। মহাবীর এই 
চাঁরিটি ধর্মনীতির সহিত ব্রহ্ষচর্য নীতি যোগ করেন । জৈনধর্ম-মতে বিশ্বতষ্টা রথ 
ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস কবা হয় নাঁ। মাহ্ৃষেব পবিত্র ও পূর্ণ বিকশিত আ'ত্মাই 
হইল দেবতা। জৈনধর্ম-মতে জাতিভেদ-প্রথাব কোন স্থান নাই। পুনর্জন্ম ও 
কর্মফলে জৈনগণ হিন্দুদেব ন্াঁয়ই বিশ্বাসী | সৎকর্ষ, কৃদ্ছুসাধন ও কঠোর সংঘমের 
স্বাবাই আত্মাব চবম উন্নতি বিধান কব এবং অবশেষে নির্বাণলাভ করা-ই হইল 
জৈন ধর্মমতেব আদর্শ । গৃহীর পক্ষে এই ধর্মপালন সহজ নহে। 

মহাবীরের সমসাময়িক কালে গৌতমও জীবের হুঃখ-হূ্দশা হইতে মুক্তির পথ 
খু'ঁজিতেছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনিও দীর্ঘকাল যোগাভ্যাস ও আত্মপীডন 
করিতে লাগিলেন। অবশ্য এই পথে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। অবশেষে অযথা দেহকে কষ্ট দেওয়ার পথ ত্যাগ করিয়। তিনি গভীর 
আরাধনার মাধ্যমে 'বোধি+ বা দিব্জ্ঞান লাত কবিলেন এবং 
সেই সময় হইতেই তিনি “বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে পরিচিত 
হইলেন গৌতম বৃদ্ধের ধর্মমত চাবিটি মহান্‌ সতোর উপর প্রতিহত : (১) মানুষ 
মাত্রকে-ই ছুঃখ-কষ্ট, জবা, ব্যাধি ভোগ কবিতে হয়। (২) কিন্তু প্রত্যেক ছুঃখ- 
কষ্টেরই কোন-না-কোন কারণ থাকে । (৩) প্রত্যেক মানুষকে এই দুঃখ-কষ্ট হইতে 
বাঁচিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন । (8) উপযুক্ত পন্থা অনুসরণ করিলেই মানুষ এগুলি 
এডাইতে সক্ষম হইবে। বুদ্ধদেব মনে কবিতেন যে, মানুষের ছুঃখ-কন্টের মুল কারণ 
হইল প্রক্কত জ্ঞানেব অতাঁব এবং আসক্তি অর্থাৎ লোভ । প্রকৃত জান লাভ করিতে 
পারিলে এবং লোভ ত্যাগ কবিতে পারিলে মানুষ আত্মার উন্নতি সাধন করিতে 
সক্ষম হইবে এবং ফলে আত্মার আব পুনর্জন্ম হইবে না । মানুষ নিজ কর্ফলের 
জন্য-ই বাববার পৃথিবীতে 'জন্মলাঁত কবিয়! থাকে এবং কৃত পাপের শাস্তি ভোগ 
করে। সৎকর্মের দ্বার! আত্মার উন্নতি সাধন করিয়া নির্বাণ লাত করা যায়--অর্থাৎ 
পুনর্জন্ম হইতে নিষ্ভতি লাভ করা যায়। 


মহাবীর জিন-এর 
ধর্মমত 


গৌতম বৃদ্ধের ধর্মমত 


ধর্ম আন্দোলনের যুগ : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৪৫ 


বদ্ধদেব ছিলেন বান্ভববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তিনি মনে করিতেন যে, অত্যধিক 
ভোগ ও পাঁপাচরণ দ্বারা যেমন আত্মার পতন ঘটে, তেমনি অত্যধিক কৃচ্ছুসাধন 
বা আত্মপীড়নের দ্বারাও মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। এইজন্য তিনি ধর্ম- 
ব্যাপারে মধা-পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। মধ্য-পন্থা অন্বসরণের উপায় 
হিসাবে তিনি আটটি নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন । এগুলি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ” বা আটটি 
পথ নামে প্রসিদ্ধ। এই আটটি পথ হইল £ সৎ-বাকা, সৎ-দৃষ্টি, সৎ-চিস্তা, সৎ-শ্রম, 
চা যার! সং-মনোর্তি, সৎ-আদর্শ, সৎ-ব্যবহার ও সং-জীবন। এই 
অষ্টারঙ্জিক মার্গ ভিন্ন অপর কতকগুলি নীতি অনুসরণের 
উপদেশও বুদ্ধদেব দিয়াছেন, যথ| £ হিংসা ত্যাগ করা, চুরি না-করা, মিথ্যা না-বলা, 
পশুবলি ত্যাগ করা, এশ্বর্ধ ও অর্থলিগ্সা ত্যাগ কর! পরনিন্দা ত্যাগ করা ও ব্রহ্গচর্য 
পালন কর! । নির্বাণ প্রাপ্তির জন্ম গভীর ধ্যান করা প্রয়োজন বলিয়। তিনি নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। গভীর ধ্যানের মধা দিয়াই প্রকৃত জ্ঞান জন্মায় এবং পরিশেষে 
নির্বাণ লাভ করা যায়। জৈনদের মতে! কৌদ্ধর্মে জাতিভেদ-্প্রথা স্বীকার করা 
হয় নাঁ। বৌদ্ধগণও ভগবান ব| দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তবে 
জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে তাহারাঁও জৈন ও হিন্দুদের ন্যায় বিশ্বাসী । বুদ্ধদেব 
নার তাহার শিষ্তদের লইয়। একটি 'বৌদ্ধ সংঘ" স্থাপন করিয়াছিলেন । 
| কালক্রমে এই 'সংঘ+ কৌদ্ধধর্মের এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত 
হইয়াছিল। 
কেহ কেহ জৈন এবং বৌদ্ধধর্মকে 'বেদ-বিরোধী* ধর্ম-বলিয়া মনে করেন। 
জৈন বাঁ বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইয়ের কোনটিই বেদ-বিরোধী নহে। 
প্রকৃতপক্ষে বেদ- উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারা হইতেই এই ছুই ধর্মের উৎপত্তি 
বিরোধী নহে 
হইয়াছিল। কালক্রমে অবশ্য এই দুই ধর্মের আদর্শ, অনুষ্ঠান ও 
উপাসনা বৈদিক আদর্শ, অনুষ্ঠান ও উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপ ধারণ 
করিয়াছিল। 
ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্নের গুরুত্ব (11019076876 01 86 
81089) 800 0001919ওযা] |11 [790থা। [71910 ): সামাজিক জীবনে 
প্রয়োজনীয় সহজ ও সরল জীবনের আদর্শ জৈন এবং বৌদ্ধ-_ 
উত্তয় ধর্মেই প্রচারিত হইয়াছে । নৈতিক চরিত্র-গঠনঃ ক্ষম!, 
মৈত্ৰী, করুণা প্রভৃতির ভিত্তিতে পরস্পর ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণ এই ছুই ধর্মের মূল কথা । 
জাতিভেদের কঠোরতা! এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতার স্থলে সরল, সহজবোধ্য 


সহজ, নরল জীবনাদর্শ 


৪৬ মানব সমাজের কথা 


ভাষায় জাতিভেদশৃন্য সর্বজনীন ধর্মমত প্রচার করিয়া এই উভয় ধর্ম জনসমাজকে 
ধর্মের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দান করিয়াছিল। অবশ্ঠ সমাজ-ভীবনের দিক হইতে 
জৈনধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব বছগুণে বেশি । বৌদ্ধধর্ম শ্রেণী-বিভেদ ভাঙ্গিয়। 
দিয়া এবং সকল শ্রেণীর লোক লইয়া! গঠিত বৌদ্ধ সংঘ স্থাপন করিয়া সকলকে 
সমানভাবে বুকে টানিয়৷ লইতে চাহিয়াছিল। মগধরাজ বিদ্থিসার, কোশলরাজ 
প্রসেনজিৎ, বিশ্বিসারের পুত্র অজাতশক্র প্রভৃতি রাজগণ, মধ্যবিস্ত'সম্প্রদায়ের মধ্যে, 
সারিপুত, মোগএগলান ও অনাথপিগুদের ন্যায় বু বণিক এবং আনন্দ ও উপালির 
ন্যায় বহু সাধারণ শ্রেণীর লোক এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। | 
ইতিহাসের গতিপথ ধরিয়া চলিতে গিয়া, বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া অগ্রসর 
ক্ষমা, মৈত্রী, করণ।_ হইতে হইতে আজ বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি-স্থল ভারতবর্ধে বৌদ্ধধর্ম 
ভারতীক্স আদর্শে প্রাধান্য হাঁরাইয়াছে বটে, কিন্তু গৌতম বুদ্ধের মূল বাণী- ক্ষমা, 
পরিণত মৈত্রী, করুণ! ভারতীয় জীবনের চিবস্তন আদর্শ হইয়া রহিয়াছে । 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের রূপান্তর (71905107771816108) 01 0817015য। ৪00 
80001)19) ) ; ভন ও বৌদ্ধ--উভয় ধমই বৈদিক সাহিত্য উপনিষদের চিন্তাধারা 
হইতে উদ্ভৃত একথা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্তু কালক্রমে হিন্দুধমের সহিত 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক পৃথক রূপ ধারণ করে। জৈনধর্ম ও 
রি ওবৌদ্ধধণ হিন্দুর মধ্যে ক্রমে অধিকতর সামঞজস্তের সৃষ্টি হয়। জৈনধর্মে 
ইন্দুধম” হইতে উত্তৃত 
প্রতিবাদী ধর্ম হিন্দুদের দেব-দেবী গণেশ লক্ষ্মী প্রভৃতির পুজা স্থান পাইয়া্ছে। 
বল! বাছুলা মহাবীর জিন, পার্্বনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থহ্করগণ 
হিন্দুদের শ্রদ্ধা পাইয়া! থাকেন। অপরপক্ষে বুদ্ধদেবকে হিন্দ্ুগণ অবতা বস্বরূপ 
বিবেচনা করিলেও বৌদ্ধধর্মীবলম্থিগণ ব্রাঞ্মণ্য অর্থাৎ হিন্থবধর্মের সহিত কোনপ্রকার 
যোগাযোগ রক্ষার পক্ষপাতী নহে | বৌদ্ধধর্মে হিন্দু দেব-দেবীর কোন স্থান নাই। 
তথাপি জৈনধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম হইতেই উদ্ভূত প্রতিবাদী ধর্ম একথা অনস্বীকার্য । 
প্রথমে বৌদ্ধধর্মে কোনপ্রকার মুর্তিগঠন ব৷ মৃতিরূপে কোন কিছুর উপাসনা 
কর। হইত না । এই নিরাকার অর্থাৎ আকারহীন উপাসনার পদ্ধতি হীনযান 
বিিনাল বৌদ্ধধর্ম-মত নামে পরিচিত। কিন্তু সম্রাট অশোক, কণিষ্ক 
টি প্রভৃতি শক্তিশালী নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন বৌদ্ধধর্ম 
ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিম! বিদেশেও প্রসারলাভ 
করিতে লাগিল তখন বিদেশীদের নিকট সহক্ভাবে বুদ্ধের রূপ ও তাহার 
উপাসনার মর্ম বুঝাইতে গিয়। বৃদ্ধেক্ মতি নির্মাণ করা ভ্রু হইল। ইহা মহাষান » 


ধর্ম আন্দোলনের যুগ £ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৪৭ 


বৌদ্ধ ধর্মমত নামে অভিহিত | বৈদেশিক ভাস্বর্ষের প্রভাবও এজন্য কতক 

পরিমাণে দায়ী ছিল। 
ভাবততবর্ষের অভ্যন্তরে বৌদ্ধপর্ম অশোক, কণিষ্ক, হর্ধবর্ধন প্রভৃতির আমলে 
ব্যাপকভাবে প্রসারলাভ করিলেও শেষ পধন্ত এদেশেই বৌদ্ধধর্মীবলম্বীব সংখ্য। 
সর্বাপেক্ষা অধিক হাঁস পাইয়াছে। ইন্ভাবও কতকগুলি বিশেষ কাঁবণ ছিল । বৌদ্ধ- 
এ. ধর্ম রাজাগ্রগ্রহ-লাভেব ফলেই ভাবতে প্রসারলাভ করিয়াছিল। 

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধমের 

টানি বাজানুগ্রহেব অভাব ঘটিবাব সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মেরও অবনতি 
ঘটে। ইহা ভিন্ন এেখ্ধখমে” কালক্রমে তান্ত্রিক ধমণচরণও স্থান 
পাইলে উহ্াব দ্রুত পতন ঘটিতে থাকে | ঠিক সেউ সময়ে হিন্দুসমাজে শঙ্করাচার্ধ, 
কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি শক্তিশালী ধম প্রচীবকগণেব চেষ্টা হিন্দুধম্ণ পুনকজ্বীবিত 
হইবার ফলেও বৌদ্ধসমাজ ভন্দুসমাজের শন্তুভূঞ্ত ভইয়া পড়িতে লাগিল । মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম-বীতিতে বৃদ্ধেব যুত্তিপূজ! প্রচলিত ছিল। মুিপূজক হিন্দুসমাজের পক্ষে 
সেই সুযোগে বৌদ্ধসমাজকে গ্রা করা সহজ হইয়া পডিল। তথাপি ভারতীয় 
জাতীয় জীবনেব আদর্শ গঠনে কৌদ্ধধনের শান্তি ও মৈত্রীব বাণীর গুরুত্ব অপরিসীম । 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ (100768019 দ1(]) (108 0019106 ড/0114 ) 2 
অতি প্রাচীনকাল »ইতেই বহির্জগতের সতিত ভাবতবর্ধেব যোগাযোগ ছিল। 


শৈদিক স্ুগে বহিভান্পতের সহিত বাণিজ্যিক যোগাঘোগ্‌....// 
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সিদ্ু-সভ্যতার যুগে বিদেশের পহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগের কথা পূর্বেই 
আলোচন! কর] হইয়াছে । পরবতাঁ কালেও এই আদানল্প্রদান ও যোগাযোগ যে 


১৩ 


৪৮ মানব সমাজের কথ। 


বিচ্ছিন্ন হয় নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়| ইন্ছদিদের রচনায় উল্লেখ আছে 
যে, সলোমনের রাজত্বকালে (৮০০ ত্বীঃ পূঃ) টায়ার-এর রাজ] ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ' 
জন্য প্রতি তিন বৎসরে একবার করিয়া! বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিতেন। ইহুদি 
গ্রন্থাদিতে ভারতীয় শব্ধাদির প্রয়োগ হইতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবের পরিচয় 
পাওয়া যায়। ব্যাবিলনের রাজা অসুরবানিপাল-এর গ্রন্থাগারে “সিন্ধু” শব্দটির 
উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে | ইহা হইতে ব্যাবিলন ও ভারতবর্ধের যোগাযোগের পরিচয় 
হিরিরদার পাওয়! যায় । বৌদ্ধজাতকে “বাবেরু* দেশের সহিত ভারতবর্ষের 
সহিত সম্পর্ক বাণিজা-সম্পর্কেব উল্লেখ আছে । “বাবেরু ব্যাবিলন দেশ ভিন্ন 
অপর কিছু নহে, এই কথা পণ্তিতগণ মনে করিয়া থাকেন। 
ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজার ( হ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতক )-এর প্রাসাদে ভারতীয় 
সেগুন কাঠ বাবহত হইয়াছিল, এই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল তথ্য ব্যাবিলন 
ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই । 
«বোঘাজ২কোয়” নামক স্থানে প্রাপ্ত শ্রীঘপূর্ব চতুর্দশ শতকের শিলালিপিতে 
মিত্র, বকপ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাব নামের টল্লেখ আছে। ইহা 
রা হইতে ইন্দেইরাণীয় অর্থাৎ ভাব ৪ পারত্যের আর্যদের 
সাংস্কৃতিক একোর পরিচয় পাওয়া! যায় । 
খাইবার গিরিপথ এবং হিশ্ুকুশ পর্বত ঘ্বতিক্রম করিশা বখ নামক স্থানের 
সহিত ভাবতবর্ষেব বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলিত। কৃষ্ণ 
১১9 সাগবের তীরস্থ যাবতীয় বাণিজা-বন্দব, মধ্া-এশিয়া, চীন 
চীন শ্রন্ততির সহিত প্রভৃতি দেশেব বণিকগণ সেই সময়ে বখ২এ বাঁণিজোব উদ্দেশ্যে 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ উপস্থিত হইত। ভারতীয় বাণিজা-পোত পারস্য-উপকূল এবং 
ইউফ্রেটিস্‌ নদীপথে চলাচল করিত বলিয়। ঘন্নমান করা হয়। 
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জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের উৎপত্তি গম্পর্কে কি জানঃ? 
ভাঃ169 ঘা 5০ ভা)০ম 890০৮ 608 20817 65250101088 01719108587 800. 09069009 


35879, ভাট 13 0091 10009690099 0 [00190 086025 ? 
মহাবীর ও গৌঁভম বুদ্ধের ধর্মূমত সম্পর্কে যাহা! জান লিখ। ভারত-ইতিহাসে তীহাদের ধম 


মতের গুরদ্থ দির্ণয় কর। 


ধর্ম আন্দোলনের যুগ : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম 


8, 10180089 06 10000785008 0৫ 0810180) 800 3006011910 10 100181) 18027, 
ভারত-ইতিহামে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে জালোচন। কর। 

4, ভা69 00693 ০00: 
118109]80) 2008150, 
টাক! লিখ ঃ 
মহাযান, হীনযান। 

8, ডা108 দ6:6 009 00068085 01 41001608 [11019 মা16) 008 0065109 0:10 ? 
বহির্জশতের সহিত প্রাচীনযুগে ভারতের যোগাযোগ কি ছিল ? 


[013 €৮?-%11) মৌর্য যুগ £ পারসিক ও গ্রীক প্রভাব 
(086 1৬190778469 : 1১815121) & 03760]. [71])8069) 


মগধ রাজ্যের অভ্যথান ( 8156 01 118£80118 )£ ষোড়শ মহাজনপদের 
মধ্যে কাশী ও কোশল বাওা-ই ছিল প্রধান। পরস্পব দ্বম্বে এই দুইটি রাজ্যেবই 
চ্যান পতণ ঘটিলে মগধ বাজ্যটি শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মগধ 
ক বাজগণেব মধ্যে বিদ্বিসাব ও অজাতশক্র বৌদ্ধধর্্ গ্রহণ কনিয়া- 
ছিলেন, একথ| পুবে উল্লেখ কব হইযাছে | বিশ্বিসাব 
ছিলেন অতি পবাক্রমশাণী বাজ|। তীহাব বংশেব নাজত্বেব পব মগধে 
শৈশুনাগবংশ বাঁজতব ববেন। ইভাব পব সিংহাসন নন্দবংশেব বাঁজগণেব অধীনে 
আসে। 
্ব্টপূর্ব পঞ্চম শতকেব প্রথমভাগে পাবস্য সম্রাট দবাযাস (৫২২-৪৮৬ খ্রীঃ পৃঃ) 
গন্ধাব রাজ্যটি অধিকাৰ কবিযা লইয পাবস্য সাম্রাজ্যের সীম! উত্তব-পাঞ্জাৰ পর্যন্ত 
বিস্তার কবিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীকবীব আলেকজাগ্াবেব হস্তে দবায়াস-এব 
পবাঁজয়েব সঙ্গে সঙ্গে ভাঁবতেব উত্তব-পশ্চিমাংশে যে পাবসিক 
বিদেশী আক্রমণ __ 
পারসিক ও ত্রীক:.: অধিকাব স্থাপিত হইয়াছিল উহাব অবসান ঘটে। আলেক- 
জাণ্ডীব পাবসা মাম াজা জয় কবিযা ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবেন । 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাবতবর্ম তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল ; সুতবাং আলেকজাগাবকে 
বাধা দিবার মত শক্তি বা মনোরৃত্তি অনেকেবই ছিল না। একমাত্র পুরুবাজ 
আলেকজাগ্ডাবকে বাধাদানে অগ্রসব হইযাছিলেন। সেই সময়ে মগধ বাজ্যে 
ননবংশেব বাজ। ধনশন্দ বাজত্ব কবিতেছিলেন। ভ্রালেকজাপ্তাব অবশ্ঠ বিপাশ! 
নদীব তীর অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসব হন নাই। 
আলেকজাগাবেব অভিযান ভারতীয় বাঁজগণকে অন্তত একটি শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছিল। তাহাবা বুঝিতে পাঁবিয়াছিলেন যে, বাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন থাঁকিবাব অবশ্ত্তাবী ফল হইতেছে বিদেশী 
আক্রমণকাবীব হস্তে পরাজয় ইভাব ফলে-ই চন্ত্রগুপ্ত মৌর্ধ নামে 
পিগ্ললিবনের এক ্বায়ত্ত-শাসিত উপদল-সন্ভৃত বীব মগধের অকর্মণ্য এবং অত্যাচারী 
নদ্ববংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া এবং পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে আলেকজাগ্ারের 


এঁকাবদ্ধ ভারত 
চন্্রগুপ্ত মৌর্ঘ 


মৌর্য যুগ ১ 


প্রতিনিধিবর্গকে বিতাড়িত করিয়! এক এঁক্যবদ্ধ বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন । 
ইহা[মৌর্য সাআজ্য নামে পরিচিত । 
মৌর্ধবংশ $ মহারাজ অশোক (৭ চ190189  চ100000701 
&৪08 )  মৌয বংশের প্রতিষ্ঠীতা ছিলেন সম্রাট অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত 
মৌ” € ৩২৪৩০ শ্বীঃ পৃঃ )। তিনি কুখ্যাত নন্দবংশের ধ্বংসসাধন এবং গ্রীকদের 
ৰ শাসনের অবসান করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন ন|। তিনি সম্রগ্র উত্তর- 
মৌর্য সাস্রাজ্য বিস্তার 
_ দেবুকামের ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মহীশূর রাজ্য পযন্ত অধিকার বিস্তার 
পরাজয় করিয়াছিলেন । আলেকজাগারের মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য 
তাহার সেনা পতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয় গিয়াছিল। সেলুকাস 
সীরিয়া ও উহ্বার নিকটবতা৷ অঞ্চলসমূহ লাভ করিয়াছিলেন । আলেকজাগারের 
সহচর হিসাবে ভারতবর্ষে আসিয়া সেলুকাস সেই সময়ে ভারতবর্ধে রাজনৈতিক 
অনৈক্যের চিত্র দেখিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌ” পাঞ্জাবের গ্রীক শাসনের 
অবসান ঘটাইলে সেলুকাঁস সেই অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন । 
কিন্তু এইবার তাহাকে চন্ত্রগুপ্ত মৌযের অধীনে এঁক্যবদ্ধ ভারতের সহিত যুঝিতে 
হইল। চন্ত্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া সেলুকাস তাহাকে কাবুল, কান্দাহার, 
ভিরাট ও মকরান্--এই চারিটি প্রদেশ অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। চন্ত্রগুপ্ত ও 
সেলুকাসের মধে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ইহার 
“গ্রীক জগতের সহিত 
ডে তি পর হইতে ভারতবর্ষ ও গ্রীক দেশগুলির মধ্যে দীর্ঘকাল 
সম্পর্ক ধরিয়া এক পরম শ্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সেলুকাস 
মেগাস্থিনিস নামে একজন দূতকে মৌর্য সম্রাট চন্দরগুপ্তের 
সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন । চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় দূত হিসাবে অবস্থানকালে 
মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে একটি 
সুন্দর বর্ণনা লিখিয়! গিয়াছেন। এই বিবরণে অনেকাংশ-ই অবশ্য উদ্ধার করা 
সম্ভবপর হয় নাই । 
চন্দ্রগুপ্তের পৌব্র এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের সিংহাসন-আরোহণ ভারত- 
ইতিহাস তথ! জগৎ-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত । প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, 
প্রাচীন এবং আধুনিক ঁতিহাদিকগণ মৌর্য সম্রাট অশোককে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজ বলিয়া একবাকো স্বীকার করিয়াছেন । 
অশোকের শাসননীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে তাহারই 


শিলালিপি ও স্তম্তলিপি হইতে সুস্পষ্ট ধারণ। লাভ করা যায়। 


অশৌকের লিংহাসন- 
লশভ (২৭৩ স্রীঃ পুঃ) 


৬২ মানব সমাজের কথা 


অশোক প্রাসাদের আবহাওয়ায় মাহষ হইয়াছিলেন। বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের 
ভাবী সম্রাট যুববাজ অশোক ভাবতই আমোদ-প্রমোদ, মুগয়াঃ হ্যুত-ক্রীড়া, যুদ্ধ- 
বিগ্রহাদি ভালবাসিতেন। সিংহাসন-লাভের পর সাত্ত্রাজা-বিষ্তারে তিনি মনোনিবেশ 
করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই £ সিংহাসনে 
আরোহণের কয়েক বৎসর পর অশোক প্রতিবেশী কলিজরাজ্য 
আক্রমণ করিলেন । কলিঙ্গরাজ্যের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবে 
বিধ্বস্ত হইল এবং কলিঙ্গরাজ্য অশোকের সাম্রাজাভুক্ত হইল । এই যুদ্ধে দেড | লক্ষ 
লোক অশোকের সেনাবাহিনীব হত্তে বন্দী হইয়াছিল, এক লক্ষ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ 
হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনুষর্সিক লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড 
প্রভৃতির ফলে মার! গিয়াছিল। 


মৌর্য সম্রাট-নুলভ 
মনোবৃত্তি 


কলিঙ্ যুদ্ধ অশোকের জীবনে তথা ভার ত-ইতিহাসের এক যুগাস্তকারী ঘটনা । 
ুদ্ধক্ষেত্রের বীতৎসতা ও মর্মান্তিকতা অশোকের মনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইল। 
অশোকের অন্তরে যে মহামানব সুপ্ত ছিলেন তিনি যেন জাগিয়া 
5 উঠিলেন। দিগ্িজয়ী, সাশ্রাজালোলুপ অশোকের স্থলে যেন 
অশোকের মনের 
পরিবর্তন _ভারত-. রাজধি অশোকের জন্ম হইল। কলিঙ্গ যুদ্ধ মৌর্য সম্রাট 
ইতিহাসের এক অশোকের পূর্ব-পরিচয়ের উপর যবনিকা টানিয়া৷ দিয়া এক 
গাত্তকারী ঘটনা. নবপরিচয়ে তাহাকে প্রকাশ করিল। তাহার অন্তরের এই 
পরিবর্তন শুধু ব্যক্তিগত জীবন বা শাসন-নীতির পরিবর্তন নহে, 
ইহা ভারতের জাতীয়-জীবন ও ইতিহাসের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইস্াছিল। 
সাম্য, মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক ভগবান বৃদ্ধের ধর্মমত অশোক গ্রহণ 
করিলেন। তাহার মনের এই পরিবর্তন সাম্রাজোর আভ্যত্তরীণ ও পররাষ্ট্র 
নীতিতেও প্রতিফলিত হইল । 


আত্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অশোক রাজকর্তব্যের এক নূতন আদর্শ অন্নসরণ করিয়া! 
চলিলেন। রা'জকর্তব্য সম্পর্কে তাহার এই নূতন আদর্শ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক 
যুগাস্তর আনিল। পৃথিবীর সকল দেশের সকল বাজার মধ্যে 

অশোকের রাজ- 
নিউ একমাত্র মহারাজ অশোক-ই ঘোষণ! করিলেন : “সকল মানুষই 
আমার সন্তান; আমি যাহা কিছু করিতেছি উহ্বার একমাত্র 
উদ্দেস্ত হইল তাহাদিগকে ইহজগতে ও পরজগতে সুখী করা । এই কর্তব্য পালন 
করিয়! জীবের প্রতি আমি আমার খপ শোধ করিতে চাই ।” অশোক নিজেকে 


মৌর্য যুগ €৩ 


সমগ্র জীবজগতের কাছে খণী বলিয়া মনে করিতেন। অপরাপর রাজগণ যখন 
সিংহাসন-্পাতকে স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগের সুযোগ বলিয়। মনে করিতেন তখন 
রাঁজকর্তব্য সম্পর্কে অশোকের এইরূপ ধারণ! রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এক 
যুগান্তর আনিয়াছিল, বলা বাহুল্য । শাসন-ব্যবস্থার নানাক্ষেত্রে তিনি 
সংস্কার সাধন করিয়। প্রজাবর্গের ইহজগৎ ও পরজগতের উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন। 

পররাধ্ক্ষেত্রেও অশোক এক নুতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। প্রতিবেশী 


রাজ্যগুলিকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন যে, তাহারা যেন অশোকের শক্তিকে 
ভয় না করে। কারণ, অশোক প্রতিবেশী রাজ্যের মঙ্গল ভিন্ন অমল কখনও 


করিবেন না, এই কথা যে তিনি নিজ অন্তর হইতে বলিয়াছিলেন তাহা আমরা 
তাহারা যুদ্ধনীতি অর্থাৎ দিখ্িজয় ত্যাগ করিয়। ধর্মৰিজয়-গ্রহণের 
ধম বিজয় মধ্যেই দেখিতে পাই । তিনি ঘোষণ। করিয়াছিলেন যে, তিনি 
নিজে ত যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেনই, তাহার পুত্র-পৌত্রগণও যেন আর যুদ্ধ না করেন। 
সৌহার্দ্য, মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের দ্বারা অপরের প্রীতি অর্জন করাকেই তিনি ধর্মবিজয় 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিজয় বলিয়া মনে করিলেন। যুদ্ধের ভেরীনিনাদকে তিনি ধর্মনিনাদ 
ব1 ধর্মের ভেরীতে পরিণত করিলেন এবং সকলের প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহারের 
নীতি গ্রহণ করিলেন । অহিংসাঃ সংযম, সামা, বিনয় প্রভৃতি গুণ যাহাতে সকলের 
মধ্োই বৃদ্ধি পায়, সেজন্য তিনি ধর্স-প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। মেত্রী- 
নীতি দ্বারা তিনি সুদুর দক্ষিণ-ভারতের কেরল, চোল, পাণ্তা, সত্যপুত্র প্রভৃতি 
তামিল রাজ্য, মিশর, ম্যাসিডভন, সীরিয়া, ইপাইরাস প্রভৃতি গ্রীক রাজা এবং 
সিংহলের সহিত পরস্পর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন । এই সকল 
দেশে তিনি দূত প্রেরণও করিয়াছিলেন । 
বৌদ্ধধর্মকে তিনি অধিকতর উদার এবং সর্বজনগ্রাহ্া করিয়া তুলিলেন। অশোক 
গৃহীর নিকট-ই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন | সেইজন্য পরিবার ও পারিবারিক জীবনই 
ছিল তীহার ধর্মের মূলভিত্তি। স্বভাবতই তাহার ধর্মনীতিতে পিতামাতা, শিক্ষক 
আত্মীয়-স্বজন ও বয়োজোষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার নির্দেশে ছিল। দাসদাসীদের 
প্রতি দয়া-প্রদর্শন, আত্মীয়বর্গের প্রতি বিনয়, ব্রাহ্মণ, জন ও 
শ্রমণদের প্রতি তক্ষি-প্রদর্শন, সত্যকথা-কথন, ইন্্রিযদষন, 
কৃতজ্ঞত৷ প্রভৃতির উপর অশোক গুরুত্ব আরেপ করিয়াছিলেন । অশোক তাহার 
ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, পাপ যত কম করা যায় ততই ভাল। 


মানবধমী ধম মত 


৫৪ মানব সমাজের কথা 


কিন্ত সংসারধর্মীর পক্ষে হয়ত অনিচ্ছাসত্বেও অনেক অধর্মের কাজ করিতে হয়। 
এজন্য সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম, দয়, দান, সত্যবাদিতা ও পবিভ্রতা৷ প্রভৃতির সদৃগুণের 
অনুশীলন করাও প্রয়োজন । আত্মপরীক্ষ1, মিতব্যয়িতা, সামান্য সঞ্চয় প্রভৃতিরও 
প্রয়োজন আছে একথ!] অশোক বলিয়াছেন । অশোকের ধর্মনীতির অন্যতম প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল পরধর্ম-সহিফুতা | নিজ ধর্মকে বড় করিতে গিয়! অপরের ধর্মে আঘাঁত 
দিলে যে নিজ ধর্মেবই অবনতি ঘটিয়া থাকে, একথ। অশোক বিশেষভাবে প্রজাবর্গকে 
স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহ্াব নীতি ও বাণী যাহাতে সকলে পাঠ করিয়া 
সেইভাবে জীবন যাঁপন করিতে পাবে, সেজন্ম অশোক এগুলি 
পবর্তগাত্রে ও স্তম্তগাত্রে খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন | পর্মত- 
গাত্রে খোদিত লিপিব মোট চৌ্দটি সংস্কবণ তাহার সাআাজ্যেব বিভিন্ন স্থানে পাওয়া 
গিয়াছে । ছোট ছোট পর্বতগাত্রে খোদিত দশটি এবং স্তত্তগাত্রে খোদিত সাতটি 
লিপি পাওয়া গিয়াছে । এগুলিতে অশোকেব জীবন, শাসন-ব্যবস্থা, ধর্সনীতি 
প্রভৃতির অতিশয় নির্ভবযোগ্য তথ্য পাওয়। যায় । 


শিলালিপি 


ইতিহাসে অশোকের স্থান €1১1962 01 49008 27) 5215601৮ ) £ 
উপরি-উক্ত আলো্ন] হইতে অশোকেব মাণবতা, রাজা কর্তবা সম্পর্কে তাহার 
উচ্চ আদর্শ এবং দেশবাসীকে প্রকৃত মাহষ হিসাবে যে গভিয়া ভুলিবার তিনি চেষ্টা 
করিয়াছিলেন তাহা! স্পট বৃঝিতে পার! যায়। মান্বষ ও সুশাসক 
হিসাবে অশোক পৃথিবীর সবকালের রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আসন অধিকার করিয়া আছেণ। বিখ্যাত ইতিহাস-সাহিত্যেক এইচ. জি, ওয়েল্স্‌- 
এর মতে £ “সহত্র সহত্র নৃপতি ধাহার৷ ইতিহাসের পৃষ্ঠায ভিড করিয়া! আছেন, 
তাহাদের মধ্যে একমাব্র সম্রাট অশোকের নাম তারকার ন্যায় গৌরবোজ্জল |” 


পৃথিবীর শেষ্ঠ রাজা 


জনহিতকর কার্ষের পরিমাণ দ্বারা যদি রাজ] বা সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণঘ কর! হয় 

এবং প্রতিবেশীর সহিত মৈত্রী, ক্ষমা ও করুণা, শ্রীতি, সৌহা্য ও সহিধুঃতা যদি 

সংস্কৃতির মাপকাঠি হয় তাহ] হইলে সম্রাট অশোক কেবল শ্রেষ্ঠ 

ভারতীয় সভ্যতা ও সম্রাট-ই ছিলেন না, ভারতীয় সভাতা ও সংস্কৃতির এক মূর্ত 
মংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক 

__ অশোক প্রতীকও ছিলেন, একথা স্বীকার কবিতেই হইবে । আত্যন্তরীণ 

ও পরবাই্ক্ষেত্রে অশোকের মহান্‌ নীতি ও মানবতার আদর্শ 

সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার মধ্যেই পৃথিবীর মঙ্গল 


নিহিত, এই কথ! তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন । আজ হুইতে প্রায় আড়াই হাজার 


মৌর্য যুগ ৫৫ 


বৎসর পূর্বে ভারত-সত্াট অশোক প্রজার মঙ্গল ও জগতের মঙ্গলের: ' আদর্শ 
অনুসরণ করিয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ অপর কোন দেশের বাঁজা বা সম্রাট 
কল্পনাক়ও আনিতে পারেন নাই। ভারতীয় কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক রাজর্থি 
অশোক ত্বর্ণ-সিংহাসন ত্যাগ করিয়৷ জনসেবার উদ্দেস্তে পথের ধৃলিতে নামিয়া 
আসিয়াছিলেন । 

পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজোর উ্থান-পতনের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 
বহু বিশাল সাত্রাজা ভাঙ্গিয়া কালের অতল তলে তলাইয়! গিয়াছে । বহু ষবর্ণ- 
সিংহাসন কালের নির্মম আঘাতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে । বহু শক্তিশালী সম্রাটের 
রাঁজদণ্ড ধুলায় লুষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু ভারত-সত্রাট অশোক জনসেবা, মানবতা, 
আত্মত্যাগ, মৈত্রী ও সতিষুণতার যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহা আজও অমর হইয়া আছে। পরস্পর-অসহিধু, হিংসা- 
পরায়ণ, যুদ্ধ-বিগ্রহে বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে প্রকৃত পথের সন্ধান 
রাজধি অশোকই দিয়! গিয়াছেন। তিনি যে পথের ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন 
একমাত্র সেই পথ অনুসরণ করিলেই বর্তমান জগতে নিরাপত্র। রক্ষা এবং জনকল্যাণ 
সাধন কর। সম্ভব। তাই আজ স্বাধীন ভারতের পররাস্ট্র-নীতির মূলস্থত্রই হইল 
শান্তি, ্ষম। ও মৈত্রী। এই মহান্‌ সআাট কর্তৃক প্রদণিত পন্থার কথ৷ স্মরণ করিয়াই 
অশো কন্তন্ত-শীর্ষ স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । 

অশোকের শান্তি ও মৈত্রীর নীতি, তাহার যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ প্রভৃতি 
রাজনৈতিক দিক দিয়! হত ক্ষতিকারক হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুর অল্পকালের 
মধ্যেই আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণে মৌর্য সাআাজ্য বিধ্বস্ত হইয়! 
পড়িয়াছিল। সম্রাট অশোক যদি দিখিজয়ের নীতি অনুসরণ 
করিয়া চলিতেন, তাহা! হইলে সাময়িক কালের জন্য হয়ত 
বিদেশী আক্রমণ হইতে মৌর্ধ সাম্রাজ্য রক্ষা পাইত। কিন্ত 
প্রকৃতির নিয়মেই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর অপরাপর সাম্রাজোর ন্যায় মৌর্য সাততাজোরও 
পতন ঘটিত সেবিষয়ে সন্দেহ নাই । কিন্তু অশোক ধর্মবিজয়, শাস্তি, মেত্রী 
ও ভ্রাতৃভাবের দ্বারা পৃথিবীর এক বিশাল অংশের উপর ভারতবর্ষের যে 
নৈতিক ও সাংস্কতিক প্রভাব বিস্তার করিয়] গিয়াছিলেন তাহা আজিও বিনাশপ্রাপ্ত 
হয় নাই। 

মৌর্য যুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কাভি (1701809০০16 ঞ 
€0810076 9189৪ 11২৩ এত 89): সীরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস-প্রেরিত 


পৃথিবীতে প্রকৃত 
পথের সন্ধান-দান 


নৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
প্রভাব-বিস্তার 


€৬ মানব সমাজের কথ! 


গ্রীক রাস্ট্রদ্বত মেগাস্থিনিস এবং অপরাপর গ্রীক ও রোমান এঁতিহাপসিকদের বিবরণ 
মেশাসিনিস, কোঁটিলা হইতে মৌয” যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক জীবনের সুন্দর চিত্ত পাওয়া যায়। মৌর্য যুগে রচিত 
কৌষ্টিল্যের অর্থশান্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি হইতেও বহু তথ্য সংগ্রহ করা 
যায়। 
সে যুগের শাসন-ব্যবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়! মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে, রাজ! 
অমাত্য ও সচিব নামক রাজকর্মচাবিগণের পরামর্শক্রমে এবং সহায়তায় শার্সনকার্ধ 
পরিচালনা করিতেন | সমব-পরিচাঁলনা, বিচারকা্”, ধিকার 
ও পৃজা উপলক্ষে সম্রাট প্রাসাদের বাহিরে যাইতেন। বস্তত, 
রাজ! ছিলেন শাসনব-ব্যবস্থার শীরদেশে । আইন-প্রবর্তন, বিচার, যুদ্ধ-পরিচালন] 
এবং শাসন-পরিচালন! ছিল তাহার বিভিন্ন দায়িত্ব । 
সখ্রাট মন্ত্রিপরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় সভা এবং কয়েকজন মহামন্ত্রীর সাহাষা 
লইয়া শাসন পরিচালনা করিতেন । মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা যে একক-অধিনায়কত্ব ছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়! মৌয- শাসন 
শাসনের মুর আদশ_ স্বেচ্ছাচারী ছিল না। মৌ শাসনের মূল নীতি-ই ছিল প্রজার 
জণকল্যাণ দাধন 
মঙ্গল সাধন করা | কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশের এক 
একটি প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থ। ছিল। প্রাদেশিক শাসনকার্যকেন্ত্রীয় সরকারের 
নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইত। গ্রামগুলির ্বায়ত্তশীসনের অধিকার ছিল। 
দ্তবিষির কঠোরতা গুপ্তচরের মাধ্যমে রাজোর যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-সংগ্রহের 
ব্যবস্থা ছিল। দণ্ডবিধি অত্যধিক কঠোর ছিল, কিন্তু অশোকের 
রা ৪ আমলে এবিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অশোক 
রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন । 
বিচারকা” যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাঁব 
যাহাতে জাগ্রত হয়, সেজন্য অশোক ধর্ম-মহাযাত্য নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী 
নিয়োগ করিয়াছিলেন । বাজুক নামে অপর এক শ্রেণীর কর্মচারীকে তিনি শাসন- 
কারে অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়| তুলিয়াছিলেন। 
রাজস্ব প্রধানত “বলি' ও 'ভাগ' এই ছুই পষণয়ে বিভক্ত ছিল। জমির ফসলের 
এক-বষ্ঠাংশ “ভাগ' হিসাবে এবং অপরাপর উৎপন্ন ভ্্ব্যের এক-চতুর্থাংশ “বলি? 
হিসাবে গ্রহণ কর! হইত। বিক্রীত মূলোর এক-দশমাংশ; জন্ম ও মৃত্যু কর, অর্থদণ্ড 
প্রভৃতি হইতে ষরকারের আয় হইত । 


শাসন-ব্যবস্থা 


মৌর্য যুগ ৬৭ 


জনসাধারণের অবন্থ। (00001009001 01২6 7৯৩০৪)  মেগাস্থিনিসের 
বিবরণ হইতে মৌর্ধ আমলে জনসাধারণ এক অতি সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন 
করিত, একথ। জানিতে পারা যায়। খাগ্ন্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে জনসাধারণ 
সুস্থ ও সবল ছিল। স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় বসবাস এবং খাছ্ভা- 
খাজবোর পাচ ভ্ব্যের প্রাচুর্ষের ফলে তাহার! যে কেবল শরীরের দিক দিয়াই 
নবল দেহ ও সুস্থ মন 
সুস্থ ছিল এমন নহে ; তাহাদের মানসিক সুস্থতাও যে ছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই । নানাপ্রকার শিক্পকার্ধে পারদণিত! প্রদর্শন করিয়া তাহারা 
তাহাদের সুস্থ মনেরও পরিচয় দিয়াছিল। নদী-মাতৃক দেশ বলিয়। জমির উর্বরতা 
ছিল অত্যধিক । বৎসরে দুইবার করিয়া ফসল তোলা হইত। কষি ভিন্ন খনিজ 
ও অরণ্য সম্পদেরও তখন প্রাচুধ ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের কালেও 
কৃষিকাধ বা কৃষকের বৃত্তির কোনপ্রকার ব্যাঘাত কর! চলিত 
ন!। মেগাস্থিনিস কৃষির সমৃদ্ধি ও জমির উর্ববত! দেখিয়া মন্তব্য 
করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে কখনও দুত্তিক্ষ হয় না। বস্তত, এই উদ্ভি সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। প্রাকৃতিক দুর্ধোগে ব৷ দৈবদুর্বিপাঁকে কোন কোন সঙ্য়ে ছুত্তিক্ষ যে দেখা ন! 
দিত এমন নহে। 


চধি, খনিজ ও অরণ্য 
দষ্পদ 


মৌধ আমলে জনসাধারণের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষিকার্ধ। জনসংখ্যার এক 
বিপুল অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করিত। আর্ধসভাতার যুগ 
হইতে শুরু করিয়া মৌর্য যুগে তথা জাঁজও ভারতবাসী গ্রামবাসী 
রহিয়াছে । মৌর্য যুগে ধু লোক নগর ও শহরে যে বাস করিত, তাহা সেই সময়ের 
নগর ও শহরগুলির সংখ্যা তইতেই অনুমান কর যায়। 


কৃবিপ্রধান উপলীবিক। 


জনসাধারণের জীবশযাত্র! সহজ ও হচ্ছল ছিল। মিতব্যয়িত ও সংযম ছিল 
সেই যুগের জীবনযাত্রার মূলনীতি । জনসাধারণ অলঙ্কারপন্র 
ব্যবহার করিতে ভালবাসিত। বণিক ও সওদাগরের সংখ্যাও 
তখন যথেষ্ট ছিল। খনিজ দ্রব্যাদির একচেটিয়। অধিকার 
াষ্ট্ের হস্তে ছিল। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সমাজ-বিরোধী কার্ধকলাপ তেমন ছিল 
দা। এই বর্ণনা হইতে মৌর্ধ যুগে জনসাধারণ যে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত ও 
শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিত সে কথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। 

মৌর্য যুগের সমাজের বর্ণনা করিতে গিয়া মেগাস্থিনিস সাতটি জাতির (83592 
088698 ) উল্লেখ করিয়াছেন । এই সময়ে ভারতীয় সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও 


হজ, সরল, মিতব্যযী 
দীহনবাত্রা। 


৫৮ মানব সমাজের কথা 


শূত্র--এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ না দিয়া 
মেগাস্থিনিস জনসাধারণকে তাহাদের বৃত্তি অনুসারে বিভক্ত» 
818 2 করিয়াছেন । তাহার বর্ণনা অন্থসারে সে সময়ে সমাজ 
রান (১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) পশুপালন, (৪) শিল্পকার, 
(৫) বণিক, (৬) সৈনিক, (৭) পরিদর্শক ও সভাসদ্‌-এই 
সাতটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল না একথাও 
মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন । এই কথার অবশ্য কোন ঞঁতিহাসিক সত্যতা নাই । কিন্ত 
মেগাস্থিনিসেব উক্তি হইতে অন্তত এইটুকু বুঝিতে পা যায় 
যে, সেই সময়ে ক্রৌতদরাস-ক্রীতদশাসীদের প্রতি এমন উদার 
ব্যবহার কবা হইত যে, মেগাস্থিশিস ক্রৌতদাস শ্রেণীর অস্তিত্বই উপলব্ধি করেন 
নাই। বল! বাহুল্য, দাসদের প্রতি এইন্ূপ উদ্বারত। সমসাময়িক গ্রীক বা রোমে 
প্রদর্শন কর! হইত না । 
পাটলিপুুত্র নগরীর বর্ণনা ( 7)85071])6101) ০01 1106 011 01 7১819110906 ) 2 
মেগাস্থিনিসের বিবরণে চন্দত্গুপ্ত মৌর্ধেব রাজত্বকালে মৌ সামাজ্যের রাজধানী 
পাটলিপুত্র নগরীর এক অতি নিখুত বর্ণনা পাওয়া যাঁয়। রাজধানীর পরি- 
চালনার জন্য ত্রিশ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পৌরসত। ছিল। এই পৌরসভা 
আবার ক্ষুদ্র ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। এগুলির প্রত্যেকটি ছিল এক একটি 
বিশেষ কাযের দায়িত্বপ্রাপ্ত । প্রথম সমিতি বা বোর্ড ছিল 
জিশ জন সদগ্তের দর 
পৌরসভা শিল্পোৎপাদন-সংক্রান্ত যাবতীয় কাষের ভারপ্রাপ্ত । উৎপাদন- 
কারিগণ উৎপার্ন-কার্ে ভাল কাচামাল ব্যবহার করিতেছে 
কি-না! সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে বিক্রয়ের উপযুক্ত হইলে 
উহাতে সরকারী ছাঁপ দেওয়া প্রভৃতি কাজের ভার ছিল এই বোর্ডের উপর | দ্বিতীয় 
বোর্ড বা সমিতির উপর বিদেণীয়দের অভ্যর্থনা, তন্বাবধান এবং অসুস্থ হইলে 
তাহাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থ। করিবার ভার ছিল। কোন বিদেশী মার! গেলে 
তাহার যাবতীয় জিশিসপত্র তাহার উত্তরাধিকারীকে পৌছাইয়। দিবার দায়িত্বও এই 
বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। তৃতীয় বোর্ভব1 সমিতির কাজ ছিল 
পাটা র্যা পাটলিপুত্র নগরীতে জন্ম-ৃত্যুর হিসাব রাঁখা। চতুর্থ বোড" 
বো্ডব। সমিতি ত্য চতুথ € 
বাজারে বিক্রয়ার্থ জিনিসপত্রের ওজন ঠিক দেওয়া হইতেছে কি- 
না এবং পচনশীল জিনিস নিদ্দিষউট সময়ের মধ্যে বিক্রীত হইতেছে কি-না সেবিষয়ে 
নজর রাখিত | পঞ্চম বোর্ডের কাজ ছিল শিল্লোৎপন্ন জিনিসপত্রের বিক্রয়ের তদারক 


দাস-প্রথ। 


মৌর্য যুগ &৯ 


করা। পুরাতন সামগ্রীর সহিত নৃতন সামগ্রী মিশাইয়া কেহ বিক্রয়ের চেষ্টা করি- 
ঠিছে কি-না প্রভৃতি দেখিবার ভারও এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত ছিল। ষষ্ট বোর্ডের 
দায়িত্ব ছিল বিক্রীত জিনিসের মূল্যের এক-দশমাংশ সরকারী কর হিসাবে আদায় 
করা । করদাঁনে কোনপ্রকার প্রতারণ। বা প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইলে বিচারে 
প্রাণদ্দণ্ডের বাবস্থা ছিল। 
মেগাস্থিনিস কেবলমাত্র মৌধ রাজধানী পাটলিপুত্র নগরীর বর্ণনা বাখিয়! 
গিয়াছেন বটে, কিন্তু কৌশান্বী, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, পুত নগর 
প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত নগরগুলির পরিচালনার কাজও 
এইরূপ পৌরসভার মাধামে করা হইত, মনে করা অন্ৃচিত হইবে না। 
সামরিক কার্ধ-পরিচালনা (৯1116915 ১৫110156580105) 5 সামরিক 
বাহিনীর পরিচালনার ভারও ত্রিশ জন সদস্যের একটি সভার ভাতে ন্বুস্ত ছিল। এই 
সামবিক সভার সদস্যগণও পাঁচ জন করিয়| ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত 
সামরিক দভা__ রী 
বোর্ড ছিলেন। প্রতোকটি বেড সেনাবাহিনীর এক-একটি বিশেষ 
বিভাগের দায়িহ প্রাপ্ত ছিল, যথা (১) পদাতিক, (২) অশ্বারোহী, 
(৩) যুদ্ধরথ, (৪) হত্তিবাহিনী, (৫) সৈন্যের খাছ্ভসরবরাহ ও সামরিক পরিবহণ ও 
(৬) নৌবাহিনী । 
রাজপ্রাসাদ (0 7০5৪] চ৯81906): মেগাস্থিনিস রাজপ্রাসাদেরও 
একটি সুন্দর বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাসাদটি কাঠ্ঠশিমিত ছিল। প্রাসাদের 
সম্মুখের উদ্যানে শানাপ্রকার রক্ষ রোপিত ছ্বিল। এই উদ্যানে 
অতি সুন্দর সুন্দর পোষ! পশ্তপাখী ছিল। উদ্যানের মধ্যস্থলে 
একট জলাশয় ছিল। ইহাতে নান! র১য়ের মাছ খেলা কনিত। মেগাস্থিনিস 
পাঁটলিপুত্রকে ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর বলিয়া বর্ণন] 
পিরিখা ও দেওয়াল 
রা নগরটি করিয়াছেন। ইহ! দৈর্ঘ্যে ৯ই মাইল এবং প্রস্থে ১৯ মাইল 
রিবেষ্টিভ ছিল। পাটলিপুত্র নগরটি চতুর্দিকে ৬০৬ ফুট প্রশস্ত এবং ৪৫ 
[ভীর একটি পরিখা এবং একটি দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই 
দেওয়ালের স্থানে স্থানে যোট ৬৪টি তোরণ এবং ৫৭০টি গম্ুজ ছিল। 
মৌর্য যুগ্নের শিল্পকল। ও স্থাপত্য (47 ৪70. 410110600075 0? 099 
গযাতঞ্জ 48): মৌর্য যুগে শিল্পকলা ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উন্নতি 'সাধিত 
ইয়াছিল। মেগাস্থিনিস, স্ট্রীবো, এরিয়ান প্রভৃতির বিবরণে মৌর্য প্রাসাদের যে 
বর্ণন! রহিয়াছে, তাহ! হইতে দেই যুগের স্থাপত্য-রীতির উন্নতির কথা সহজেই 


অপরাপর নগর 


[ঙ্গপ্রাসাদের বর্ণনা 


৬০ মানব সমাজের কথা 


অনুমান কর যায়। কয়েক শত বৎসরের পরে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন 
মৌর্ধসত্রাটের প্রাসাদ দেখিয়া বিশ্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন । সেই যুগে নদী বা 
সমুদ্র-তীরের গৃহাদি কাঠ দ্বার! প্রস্তুত কর! হইত | দেশের অভ্যন্তরে ইট ও সুরকীর 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়াতেল ও স্পীনার নাষে দুইজন ইওরোপীয় প্রত্ব 
তাত্বিকের খননকার্ষের ফলে পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ 
১ আবিষ্ভত হুইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হুইতে মনে চুয় যে, 
মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাটদের যে প্রাসাদের বর্ণন] রাখিয়া গিয়াছিলেন,'উহনার 
কতক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পরবর্তা সম্টগণ করিয়াছিলেন। কয়েকটি স্তট্যুক্ত 
একটি কক্ষের আবিষ্কার হইতে মনে হয় যে, উহা অশোকের আমলে নির্মিত 
হইয়াছিল। মৌয্যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে অশোক- 
প্রাসাদ, গুহা ও তূপ নিষ্মিত বরাবর ও নাগার্জন পর্বতের গহাগুলির উল্লেখ করা 
প্রয়োজন | পরবর্তী মৌর্যসমতরাট দশরথও কয়েকটি গুহা নির্াণ করাইয়াছিন্ত্রেন | 
এই সকল গুহা! পাথরের পাহাড কাটি! নিমিত হইয়াছিল । কিন্ত গুহার দেওয়াল- 
গান ছিল কাচের ন্যায় মন্থণ। কাহিনী-কিংবদস্তী হইতে জানা 
যায় যে, অমর অশোক মোট ৮৪ হাজার স্তুপ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এগুলির মধো সশাচী স্তপটি সেযুগের স্ত.প নির্মাণ- 
শিল্পের নিদর্শন হিসাৰে আজিও বিদ্যমান | 
অশোকের স্তন্তশীর্ষের পিংহ, ষাঁড় প্রভৃতি পশ্তমূতি এবং অপরাপর নী ৪ 
কারুকার্য সেযুগের ভাস্কর শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন | উভিষ্যার 
৯৮৯ ধৌলি পাহাডের গায়ে খোদাই-করা হাতীর বিশাল মূর্তির 
আবষ্কারিক কার. নিখুত গড়ন সে যুগের শিল্লিগণের শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন 
কার্ধ_সারনাথ স্স্ত করিতেছে | স্তম্ভ ও স্তভলীষনির্সাণেও সেযুগের শিল্লিগণ 
তাহাদের অনন্যসাধারণ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন । 
্তস্তধীর্ষের পশ্তমুতিগুলির নিখুঁত গড়ন এবং স্তভগুলির মন্তণতা আজও দর্শকের 
বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বারাণসীর নিকটে সারনাথের স্তন্শীর্বের সিংহমুতিগুলি 
যৌধ" যুগের শিল্লিগণের জনুপাতজ্ঞান ও শিল্পরীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে । এক- 
খণ্ড পাথর হইতে ৪০ হইতে &০ ফুট উচ্চস্ত্ত নিমর্ণণ করা এবং সেগুলিকে একস্থান 
হইতে অপর স্থানে শ্বানাস্তর্িত করিবার প্রয়োজনীয় শিল্পজ্ঞান এবং যান্ত্রিক কৌশলও 
( 90810667106 8]1]1 ) মৌ যুগে জানা ছিল। 
মৌর্য যুগের পূর্বে নিগ্গিত পাথরের সৃতি পার্খাম নামক স্থানে পাওয়! গিক্সাছে। 


সীচী সপ 


মৌর্য যুগ ৬১ 


উহ্থার সহিত তুলনায় মৌধ-শিল্প ও তাস্কর্য রীতি যে শত ৭ শ্রেষ্ঠ ছিল তাহ! 
সহজেই বৃঝিতে পারা যায় ; মৌর্য যুগে স্থাপত্য ও তাস্কয€ 
শিল্লের উন্নতির মূলে পারসিক ও গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় 
সারনাথের ত্তত্ভনির্ীপ-কৌশল সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিকল্পনা 
সন্দেহ নাই, কিন্তু স্তস্তগুণির মসুণতায় পারসিক শিল্পকৌশলের সুস্পষ্ট প্রভাব 
রহিয়াছে। স্তত্তশীর্ষের পণুমৃত্তিগুলির নির্মাণকৌশলে গ্রীক ভাস্কযের প্রভাব 
আছে বলিয়! মনে করা হয়| 


বৌদ্ধধর্ষের বিস্তার (901650 ০1 73080081501 ) £ বৌদ্ধধর্ প্রথম হইতেই 
রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল । কিন্তু সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতা 
লাভের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম একটি স্থানীয় ধর্মহিসাবেই বিরোচিত হইত। কিন্ত 
অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীম। অতিক্রম করিয়া! দেশদেশাত্তরে 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল । তাহার আমলে কাশ্মীরে ও গন্ধারে মজ্জস্তিক নামক 
ধর্মপ্রচারককে প্রেরণ কর! হয়। ইহা! ভিন্ন মহারক্ষিত নামে একজন ধর্ম- 
শরীক দেশসমূহ প্রচারককে বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য সীরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, 
ইপাইরাস, কাইরিনি প্রভৃতি গ্রীকদেশে প্রেরণ করা হয়। 
নেপাল প্রভৃতি হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের দেশগুলিতে গিয়াছিলেন মজ্জিম 
|+ নামে জনৈক ধর্মপ্রচারক। লোন ও উত্তর নামে দুইজন ধর্মপ্রচারককে 
সুবর্ণভূমি__অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ ও উহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দেশগুলিতে ধর্মপ্রচারের 
সিল ওকুবশতূমি. জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। সিংহলের রাজ! তিস্য সম্রাট 
অশোকের সুদ ছিলেন। রাজা তিস্যের ইচ্ছাক্রমে মহেন্র 
ও সংঘমিত্রা একদল ধর্মপ্রচারকসহ সিংহলে গিয়াঁছিলেন। মহেন্ত্রের চেষ্টায় 
সিংহলে ভারতীয় স্থাপতা এবং ভাস্বর্য-শিল্পেরও বিষ্তার ঘটিয়াছিল । 


পারমিক ও গ্রীক 
প্রভাব 


অশোক স্বীয় জীবনে কার্ধকলাঁপ, উন্নত ধর্মনীতি পালন ও প্রবর্তন, বিদেশে 
ধর্মদূত প্রেরণ প্রড়তি দ্বারা একটি স্থানীয় ধর্কে এক জগদৃধর্সে পরিণত 
করিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্মের উৎপতিস্থল ভারতবর্ষে আজ বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য না 
টিটাচনর ধাকিলেও জগতের এক বিশাল লোকসংখ্যা আজও বৌদ্ধ- 
উাতিগ৬ ধম্ণাবলম্বী | বৌদ্ধধষ্ষের বিস্তারে রাজন্বি অশোকের দান 
শরণাগত জপরিসীম | অশোকের ধমপ্রচারকগণ ভারতের সংস্কৃতি ও 
স্যতা ভারতের বাহিরে বিস্তার করির৫তি সাহাষা করিয়াছিলেন । 


৬২ মানব সমাজের কথা 


পরবর্তী কালে মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, কোরিয়া 
মধ্য-এশিয়া। চীন, ্ 
তিবাত, কোরিয়াও এবং কোরিয়া হইতে জাপান পযন্ত বৌদ্ধধম”বিস্তার লাভ" 
জাপান করিয়াছিল । 
বহির্জগতের সহিভ যোগাযোগ (09068019 দ11) 176 086510৩ 
চ1901৫)৪8 আলেকজাগ্ারের ভারত অভিযানের পরব যুগে পাশ্চাত্য জগতের 
আলেকপাীরের . সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছিল। 
অভিযানের ফলে আলেকজাগ্ডারের শঅনুচরবর্গের মধ্যে ভারতীয়গণও ছিল। 
উজ লে, গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদা 
টাও ফলে, বতীয়দের ন-প্রদান 
স্বভাবতই ঘটিয়াছিল। ইহা! ভিন্ন পাঞ্জাব অঞ্চলে গ্রীক অধিকার 
সাময়িক কালের জন্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে গ্রীক-ভারতীয় 
আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটিয়াছিল। আলেকজাগার ভারতবর্ষে বুকিফালা, 
নিকাইয়। ও আলেকজান্দ্রিয়। নামে তিন্টি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন । এইগুলি 
স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রীক-ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ দাধন কর! । 
আলেকজাপ্ডারের পরবর্তা কালে সেলুকাস ও চন্ত্রগুপ্তের যে প্রীতির সম্পর্ক 
স্থাপিত হইয়াছিল, তাহ! অশোকের পরবতী কালেও কিছুদিন বজায় ছিল। 
চন্্গুপ্ত মৌ” ও সেলুকাসের মধো এক বিবাভ সম্পর্ক স্থাপিত 
সেলুকাস ও চন্ত্গ্ুপ্তের ২ ০২ ৃ 
সম্পর্ক : মেগান্থিনিস, হইয়াছিল একথা আমর! জানি। সেলুকাসের রাজসভা হইতে 
ভাইওনিসিয়াস্‌ মেগাস্থিনিস্‌ চন্দ্রগুপ্তের রাঁজসভায় দূত হিসাবে আসিয়াছিলেন । 
সেলুকাসের পরে ডেইমেকস্‌ ও ডাইওনিসিয়াস্‌ নামে আরও 
হুইজন গ্রীকদূত মৌর্ সভায় আসিয়াছিলেন। ইহার! প্রত্যেকেই ভারতবর্ষে 
তাহাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মৌর্য যুগের সকল তথ্য 
আমাদের সময় পযন্ত আসিয়া পৌছায় নাই। তথাপি গ্রীক রাজগণের সভা। 
হইতে আরও অনেক দূত ও পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এইরূপ মনে 
কর! ভূল হইবে না। ভরিতবর্ধ হইতেও গ্রীক রাজসভায় দূত প্রেরিত 
হইয়াছিল, বল! বাহুল)। বিন্দুসার সিরিয়ার গ্রীক রাজা 
বিন্দুদার কর্তৃক রর 
রর না এন্টিয়োকাস্‌ সোটার-এর নিকট কিছু মিউ মদ; শুকনা! ডুমুর ও 
এর নিকট দূত প্রেরণ একজন গ্রীক অধ্যাপক চাহিয়া! দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
মহারাজ অশোকের আমলে বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক 
অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। অশোক তাহার ধমপ্রচারের জন্য 
সীরিয়ার রাজা এটিয়োকাস্‌, ম্যাসিডনের রাজ! এন্টিগোনোস গোনাটাস্‌, 
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ঈ্াচীর তোরণ দ্বার ( কুষাণ যুগ ) 


মৌর্য যুগ ৬৩ 


মিশবের গ্রীক রাজা! টলেমী, ইপাইরাস বা কোরিস্থের বাজ] আলেকজাগ্ার, 
কাইরিনির রাজ ম্যাগাস্‌ প্রভৃতি রাজগণের সভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন | 
” এই সকল আদান-প্রদানের ফলে ভারতীয় সং স্কৃতি যেমন পাশ্চাত্য প্রভাবে 
কতক পরিমাণে প্রভাবিক হইয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতাও ভারতীয় 
্কৃতির প্রভাব এড়াইতে পারে নাই। মৌর্য যুগে বিভিন্ন দেশের সহিত 
ভারতবর্ষের যোগাযোগ ছিল, উহার পরিচয় পাটলিপুত্র নগরের পৌরসভার 
কার্ধকলাপ হইতেই বুঝিতে পারা যায় । পৌরসভার একটি বোর্ড 
খোরাদান, পারস্ত,। কেবলমাত্র বিদেশীদের তত্তাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। 
ইরাক, মনল প্রভৃতি 
দেশে বৌদ্ধধমণবিদ্তার অশোকের আমলে বহির্ভারতের সহিত যোগাযোগের মাধ্যমে 
ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম খোরাসান, পারস্য, ইবাঁক, 
মসুল এবং সীরিয়ার সীমা পর্যন্ত যাবতীয় দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
অল্-বেরুনীর বর্ণনায় এই তথ্য পাওয়া যায়। মৌর্য রাজসভার আদব-কায়দা ও 
মৌর্য শিল্প-রীতিতে পারসিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় 
০৯ দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, একথা 
প্রভাব অনুমান কর] ভুল হইবে না। এরিস্টোক্সেনাস্‌ নামে 
সক্রেটিসের জনৈক শিষ্তের রচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, 
জনৈক ভারতীয় দার্শনিক সক্রেটিসের সহিত দার্শনিক আলোচনা করিতে 
গিয়াছিলেন। কোল্ক্রক নামক খ্যাতনাম! এঁতিহাসিক গ্রাক ” 
তপশ্চারী স্ীষ্টানদের ও ভারতীয় দর্শনের সামঞ্জস্য দেখাইয়া! এই কথ! বলিয়াছেন 
রর যে, এই ছুই দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে এইবূপ 
ঘটিয়াছিল। শ্রীষ্টধর্মের প্রচারকদের সংঘ বা মঠ € 1007:99- 
68118৪9 ) স্থাপন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
হীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তপশ্চারী একদল, “নোষ্টিক খ্রীষ্টানঃ (09098810 
0:188187) নামে পরিচিত । তাহাদের এই তপশ্চর্যার ধারণাও বৌদ্বধর্স হইতে 
গৃহীত বলিয়া মনে করা হয়। 
প্রাচা অঞ্চলের সহিতও মৌর্য যুগে সাংস্কৃতির আদান-প্রদান চলিত। ব্রহ্মদেশ ও 
উহার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের যাবতীয় দেশ তখন সুবর্ণভূমি নামে 
বপৃতৃমি, সিংহলও পরিচিত ছিল। এই সকল অঞ্চলের সহিত সেই যুগে 
মা বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। অশোক সুবর্ণ- 
ভূমিতে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । সিংহলেও অশোকের 


১৪ 


৬৪ মানব সমাজের কথা 


ধর্মদৃতগণের মাধ্যমে কেবল বৌদ্ধধর্মই নহে, ভারতীয় শিল্প এবং স্থাপত্যরীতিও 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল । কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে বিভিন্ন প্রকার চীনা রেশমের » 
বর্ণনা হইতে সেই যুগে চীনদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল 
বুঝিতে পারা যায়। মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে উপরি-উক্ত যোগাযোগের পথ 
ধরিয়! ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ও 
ব্যাপক হইয়া! উঠিয়াছিল। মৌর্ধ যুগেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষ-শিল্পের উপর পারসিক 
ও গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল । 
মন্তব্য (0010078068) £ মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে মৌর্য যুগে উর 
নাগরিক জীবন যে অত্যধিক সমৃদ্ধ ও উন্নত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া 
যায়। পৌরসভা, সমব-পরিষদ প্রভতি আধুনিক ধরনের বাবস্থা আমাদের বিল্ময়ের 
সৃষ্টি করিয়া থাকে । এতিহাসিক শ্মিথ বলেন যে, আকবর, 
এমন কি ব্রিটিশ শাসনকালেও মৌর্য যুগের পৌরশাসনের 
মতো সুদক্ষ শাসনব্বস্থ। ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই। মৌর্য 
যুগের ভারতীয়গণ অতি উন্নত ধরনের নাগবিক জীবন যাপন করিতেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ লাই। ভাবতীয় সভ্যতা গ্রাম-কেন্ত্রিক হইলেও শহর-নগর প্রতিষ্ঠা এবং 
নগর-পরিচালনায় সেই যুগে ভারতীয়দের উৎকর্ষ তাহাদের 
এপ দ্ধ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক । সামরিক পরিচালনার ক্ষেত্রেও 
মৌর্ধ সম্রাটগণ আধুনিক ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
জনসাধারণের সহজ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের উল্লেখ হইতে মৌর্য-শাসনের পিতৃসুলভ 
দায়িত্ববোৌধের পরিচয় পাওয়া যায়। 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও মৌর্য যুগে, বিশেষতঃ, অশোকের আমলে 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অশোকের আমলেব স্তম্ভ শীর্গুলির গড়ন এবং 
সতম্তগুলির মসৃণতা আজও দর্শকের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। 
৯ তাক্ষধের “সুদর্শন জলাশয়টির নির্মাণ-কৌশল সেই যুগের শিল্পীদের 
অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক । মৌর্য যুগের সত্যতা ও সংস্কৃতির 
মান ষে অতি উচ্চ ছিল, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি বিস্তারে 
র্মপ্রচারকগণের .. সাহায্য করিয়াছিলেন। এইভাবে পৃথিবীর নানাদেশে ভারতীয় 
মাধ্যমে ভারতীয় স্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হুইয়াছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির 
০০ ইতিহাসে মৌর্য যুগ এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচনা করিয়াছে। 


মৌর্ধ নগর-শাসন- 
ব্যবস্থা! বিম্মল্নকর 


ত, 


মৌ যুগ ৬৫ 
71001 08680008$ 


10150089 689 01806 01 48086 10. 11960, 

ইতিহাদে মহারাজ অশোকের স্থান নিরণ্য কর। 

0176 ৪0 &000906 0 108 (1) 00261800 ০01 016 00100100 090016, (11) &৪ 
8011010190:50100 01 009 05 0 চ8/9110085 60৫ (10) 80:984 ০1 906611180 
08108 (09 11806 82. 

মৌর্য যুগে (১) জনসাধারণের অবস্থা, (২) গাটলিপুতর দায়ের শীদনবাবহ। এবং (৩) 
বৌদ্ধধমে'র বিস্তার দ্বনধে আলোচন| বয়। 

918 10 82180 ৪০0. 800000$ 01 90 700 [00দ 01006 11505 [0018 1000 
11808809088, 

মেগ্াস্ছিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্য যুগ মন্পর্কে যাহ! জান লিখ। 

0156 70৫ 0ম] 10198810001 016 [10180 00180:8 0008: ৪ 1180288, 

মৌর্য যুগে ভারতীয় মস্তি সম্পর্কে তোমার যে ধারণ! জনিয়াছে তাহ! দক্ষেপে শিখ 
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80082 (106 1190798. 


মৌর্য যুগে বহির্জগতের সহিত ভায়তব্ষের সীংস্কৃতিক ঘোগাযোগ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। 


খান (ড[]]) £ যুগান্তরের কাল 
(116 556 01178115100) ) 


ভারত-ইতিহাসের অন্ধকারময় যুগ্ব (86 198 48০ 01 17811 
[71910 )$ উথান ও পতন প্রকৃতির নিয়ম। বিশাল মৌর্য সাআাজ্যের ক্ষেত্রেও 
এই প্রাকৃতিক শিয়মের বাতিক্রম ঘটিল না। তারপর ৯ 
ভারত-হঁতহাসের এক অন্ধকারময় যুগ। রাজনৈতিক দুর্বলতার 
সুযোগে এঁক্যবদ্ধ ভারত সাম্রাজা বাহিবের শক্রগণ কতৃক আক্রান্ত হইল। মৌর্য 

ংশের সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্য। করিয়। তাহারই সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ সিংহাসন 
অধিকার করিয়া লইলেন। শ্তঙ্গ বংশের ( ১৮৭-৭ হীঃ পৃঃ) 
গু বংশ (১৮৭-৭৫ 
্:পু:) অধীনে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। এই বংশের 
রাজত্বকালে দ্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল । শুঙগ 
ংশের শাঁসনকালে হিন্দধর্ষেব পুনরুজ্জীবনের যে সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা পরবর্তী 
কালে--গুপ্তযুগে চবম পরিণতি লাভ করে। শ্ুঙ্গ বংশের 
রাজগণ ব্যাকৃট্রিঘার গ্রীকদের আক্রমণ হইতে আর্ধাবর্তের 
নিরাঁপত্ত। বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুঙ্গ বংশের দশম রাজ। দেবভূতিকে 
নী হত্যা কিয়া তাহার মন্ত্রী কাধ বংশেব বসুদেব সিংহাসন 
(+-৩ শ্রীপুঃ) . অধিকার করিয়া লইলেন | অবশ্য শুঙ্গ বংশের কয়েকজন রাজা 
ক্ষমতাহীনভাবে নিজেদের রাজ্যের একাংশে টিকিয়া ছিলেন। 
কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশের আক্রমণে কা বংশের শেষ বংশধরগণ 
্ষমতাটাত হইলেন। আতভাস্তরীণ ক্ষেত্রে এইরূপ অব্যবস্থার 
মর সুযোগে বাহিলিক বা ব্যাকৃট্রীয় গ্রীকগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতের 
অধিকার কতকাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। বাহ্ভিক গ্রীক রাজগণের 
মধ্যে ডেমেটিয়াস ও মিনাগারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
ব্যাকৃট্িয়ার গ্রীকগণের অধিকার হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারত ক্রমে শক নামে এক 
জাতির অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। শকগণ মূলতঃ মধা-এশিয়ার 
এক যাযাবর জাতি। শকগণ ক্রমে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-ভারতেও 
রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । উত্ত্য়িনীর শকরাজগণের মধ্যে রুদ্বদামন-এর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শকরাজগণ নিজেদের 'ক্ষত্রপ' বা! “মহাক্ষত্রপ 


মৌর্য সাজার পতন 


হিন্দুধমের পুনরুজ্জীবন 


শক অনিকার 


যুগান্তরের কাল ৬৭ 


উপাধিতে ভূষিত করিতেন । হ্রীতটীয় প্রথম শতাবীতে পাঞ্জাবের একাংশ শকদের 
টিনা অধিকার হইতে পহলবগণের অধীনে চলিয়া যায়। কাম্পিয়ান 
সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে পহলব জাতির আদিবাস ছিল। 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সকল পহ্ানব রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন 
তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ! দ্ভিলেন গণ্ডোফানিস। পহলব শাসনের অবসান 
ঘ্িয়াছিল কুষাণ জাতির আক্রমণে । 
অন্ধকার যুগের অবদান (7:00 01 096 1097 426) কুষাণ জাতির 
ভারত-আক্রমণ ও ভারতে সাআ্রাজা-বিস্তারের ফলে মৌর্য যুগের অবসানে ভারতের 
রাজনৈতিক জীবনে যে অন্ধকার নামিয়াঁছিল তাহা দূরীভূত হইল । রাত্রির পর 
প্রভাত-আলে! দেখা দিল। কুষাণগণ ছিল “ইউচি' নামে এক যাযাবর জাতির 
শাখা । ইউচিগণের আদি বাসস্থান ছিল চীনদেশের উত্তর- 
১ পশ্চিমে । প্রথমে ইউচিগণ সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদীর 
আগমন উপতাকায় আসিয়! বসতি স্তাপন করে। ক্রমে তাহার! পাঁচটি 
ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়! পড়ে । এই পাঁচটি শাখার 
মধো একটি কুষাণ নামে পরিচিত দ্বিল। কুষাণগণ-ই সর্বাপেক্ষ1 অধিক ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠে এবং ক্রমে ভারতবর্ষে রাজা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। কুষাণগণ 
ভারতে প্রবেশ করিবার পর সম্পূর্ণ ভারতীয় হইয়] পড়িয়াছিল। কুষাণবংশের 
রাজগণের মধ্যে কণিষ্কের নাম ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। 
সাম্াজ্ের বিস্তৃতির দিক দিয়া কুষাণরাজ কণিষ্ক যেমন নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করিয়াছিলেন, তেমনই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
মধ্য-এশিয়ার খোটান, ইয়ারকন্দ, প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আরম্ভ 
করিয়! কাণী পর্যস্ত সমগ্র ভূ-ভাগ কণিষ্কের সাম্রাজাভুক্ত ছিল । 
কণিষ্কের পৃব্বর্তাঁ কুষাণ রাঁজা দ্বিতীয় কদফিসিস্‌ একবার চীন। সেনাপতির হস্তে 
পরাজিত হুইয়। চীন সম্াটকে করদানে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কণিষ্ক চীনাবাহিনীকে 
পরাজিত করিয়! পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন | তিনি ৭৮ 
শ্বীষ্টাব্ব হইতে শকান্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
শ্রেষ্ঠ কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকাল বৌদ্ধধর্মের বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক 
কাষণবলীর জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহার রাজধানী পুরুষপুর বা পেশওয়ার 
তদানীন্তন ভারতের কৌদ্ধ-সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্্র্বরূপ হইয়! উঠিয়াছিল ; অল্‌- 
বেরুনী ও হিউয্লেন সাং-এর বর্ণনা হইতে জান যাঁয় ঘষে, কণিষ্ক পেশওয়ারে একাটি 


সাআাজ্যের বিস্তৃতি 


৬৮ মানব সমাজের কথ! 


বিশাল বৌদ্ধচৈত্য নির্ধীপ করিয়াছিলেন । তাহার সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে “মহাধান' 
ও “হীনযান' এই ছুই সম্প্রদায়ের উত্তব ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধের 
মহাযান ও হবীযান নিরাকার অর্থাৎ কোনপ্রকার মুর্তি বা প্রতিকৃতি সম্মুখে না 
বৌদ্ধ ধমণমত-- বৌদ্ধ মূ মু 
ধম'নভা রাখিয়া কেবলমাত্র একটি শৃন্য আসন বা বৃদ্ধের পায়ের ছাপ 
উপাসনার পদ্ধতিকে “হীনযান” বৌদ্ধমত বল! হইত। | এই 

উপাসনা-পদ্ধতি অতি সুক্ষ ধরনের ছিল। মহাযান-পদ্ধতিতে বৃদ্ধের মুতিপৃজার 
রীতি ছিল। এই ছুই প্রকার উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে কোন্টি গ্রহণ করা উচিত 
হইবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ম এবং বৌদ্ধধর্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় পাওুলিপি সংগ্রহ 
করিয়! সেগুলির যথাযথ ব্যাখ্য। ও টাকা প্রস্তুত করিবার জন্য কণিষ্ক একটি বৌদ্ধ 
ধর্মসভ1 বা সঙ্গীতির আহ্বান করিয়াছিলেন। এই ধর্মসতাঁর সভাপতি ছিলেন 
তদানীস্তন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্মজ্ঞানী অশ্বঘোষ । এই সভা! মহাঁযান ধর্মমতের 
সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধমসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত একটি তাঅ- 
শাসনে লিপিবদ্ধ করিয়া কাশ্মীরের স্তপে রক্ষিত হইয়াছিল । 

কণিষ্ক স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গ্রীক, পারসিক, সুমারীয় 
ও হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাহার মুদ্রায় অঙ্কিত দেব- 
দেবীর মুতি হইতে একথা অনুমান কর] হইয়া থাকে । বৌদ্ধ- 
ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে তিনি মহারাজ অশোকের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়৷ চলিতেন। বৌদ্ধ ধর্মসভ1 আহ্বান করা ভিন্ন তিনি বুদ্ধের 
বহু প্রস্তরমূতি নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইহা! হইতে মণে হয় যে, তিনি স্বয়ং 
'মহাধান' বৌদ্ধ উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন । তাহার আমলে ভারতবর্ষে মহাযান 
বৌদ্ধ ধর্মমত-ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল । 

সাহিতা, শিল্প প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও কণিষ্ক ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধি 
অর্জন করিয়াছিলেন। নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, বদুমিত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্যিক 


কণিষ্কের রাজসভা অলম্কত করিতেন। অশ্বঘোষ কেবলমাত্র 
সাহিত্য, শিল্প ও ভান্বর্য 
বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ-ই ছিলেন ন1, তিনি একজন প্রথম পর্যায়ের কবি, 


তাঞ্কিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিদ্ধানও ছিলেন । তাহার রচিত “সৃত্রালঙ্কার' ও 'বুদ্ধচরিত' 
বৌদ্ধগ্রস্থাদির মধ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে । নাগার্ভন ছিলেন মহাযান 
ধর্মমতের পক্ষপাতী | মহাষান ধর্মমতের ব্যাখ্যামুলক গ্রন্থাদি রচনার জন্ম তিনি 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার “মাধ্যমিক সৃত্ত্রঁ ও 'যিলিন্দম পঞ.হো” বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । বসুমিক্র 'ঘহাবিভাষা নামক দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


ধম” ব্যাপারে উদ্দারত? 


যুগান্তরের কাল ৬৯ 


কণিষ্বের চিকিৎসক চরক ছিলেন একজন আমুর্ষেদ-শাস্ত্রবিশারদ । চরক-রচিত 
'িরক-সংহিতা" এবং সুস্রতের “সুশ্রত-সংহিতা” আমুর্বেদশাস্ত্রের অমূল্য ভাগার | 
রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয় এই যুগেই বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 
'মন্ুদংহিতা+, বাৎস্যায়নের “কামসূত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্ "যাজ্ঞবন্ধ্য-স্মতি' এই 
যুগে সংকলিত হইয়াছিল। কাত্যায়নের “বিভাষ!” এবং পতঞ্জলির 'মহাভাম্ত'ও 
এই যুগে রচিত হইয়াছিল । 
কণিষ্কের আমলে গন্ধারে গ্রীক ও রোমান প্রভাবে প্রভাবিত বৌদ্ধ ভাস্বর্ষ-রীতি 
এক নৃতন রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহা গন্ধার-শিল্প নামে 
গন্ধার-শিল্প : 
অমরাঁবীর শিল্প: পরিচিত। গ্রীক দেবতা এ্যাপোলো ( 4০119), জিউস্‌ 
(2989) প্রভৃতির অনুকরণে গন্ধারের শিল্পিগণ বৃদ্ধমৃতি নির্মাণ 
করিতে পারিতেন । অমরাবতী ও কৃষ্ণ নদীর উপত্যকায় বিদেশী প্রভাব হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত ভারতীয় শিল্প তখন গড়িয়া! উঠিযাঁছিল। অমরাবতী অঞ্চলে প্রাপ্ত 
প্রস্তরে খোদাই-করা বৃহৎ পদক সেই সময়কার সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতির সাক্ষ্য 
বহন করিতেছে । মথুবা অঞ্চলেও ভাক্কর্ধ-শিল্লের উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। এখানে কণিষ্কের একটি মন্তকহীন প্রতিকৃতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় যমুনা! নদীর তীরে বহুসংখ্যক সপ 
। নিমিত হইয়াছিল | মথুরা নগরীর নির্মাণে কণিষ্ক গ্রীক পূর্তশিল্পীদের সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়! অনেকে মনে করেন | পুরুষপুরে নিগ্সিত বিরাট চৈত্য পরবতাঁ 
কালের দর্শদেরও বিস্ময়ের স্ম্টি করিয়াছিল। সীচী ভ্ুপের তোরণ এই যুগের 
আলঙ্কাবিক তাস্কর্ধের চমৎকার নিদর্শন। কান্হ্রী, নানাঘাট, নাঁপিক প্রভৃতি 
স্থানে গুহাচৈতা এবং বরহুত, বুদ্ধগয়, ভাজ! প্রভৃতি স্থানের বিহার ও মঠ এই 
যুগের শিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে । 
মৌর্ষ যুগের পরবর্তী কালে বহির্জগতের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ (100180 ০006800 দা10) 1106 00158065 দো (081706 69 
৮০৪৫-ট৪ঘ]৪ 7619৫ )2 মৌর্য সাম্াজোর পতনের পর হইতে ওপ্ত সাম্রাজ্যের 
অভ্যু্থানের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর ভারতীয় সভ্যতা 
বৈদেশিক আক্রমণ ও সংস্কৃতি বহির্জগতের বিভিন্ন সত্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে 
রা আসিয়াছিল। মৌর্য যুগের পূর্বে পারসিক আক্রমণ এবং 
আলেকজাগারের অভিযানের ফলে পারস্য, পশ্চিম-এশিয়া, 
গ্রীস প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ধের ঘে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সেই 


মথুরায় ভাক্কর্য শিল্প 
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আলোচনা পূর্বে-ই করা হুইয়াছে। মৌর্য যুগে এই সকল অঞ্চল এবং সুবর্ণভূমি, 
সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়! 
উঠিয়াছিল, সে কথাও পূর্বে বলা হইয়াছে । 

মৌর্য দাআাজোর পতনের পর ভারতবর্ধে যে রাজনৈতিক দুর্বলতা! দেখ। 
দিয়াছিল সেই সুযোগে বিভিন্ন দেশীয় জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 
অধিকার বিস্তারে সমর্থ হয়। এই সকল জাতি ছিল বাহিলক বা ব্যাকৃট্ীয় গ্রীক, 
শক, পহনব, কুষাণ প্রভৃতি। কিন্তু একমাত্র কুষাণগণই 


বৈদেশিক 

আক্রমণকারিগণ . ভারতবর্ধে এক বিরাট লাআ্রাজ গডিয়া তুলিতে সমর্থ 
ভারতীয় সাতা-  হ্ইয়াছিল। এই সকল বিদেশী জাতি ভারতবধে অধিকার 
2 ধনে র ছারা বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশের পর তাহারা 


আর বিদেশী ছিল না। ভারতীয় ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হইয়া! তাহারাঁও ভারতবাসীতে পরিণত হইয়াছিল । 
পরকে আপন করিয়! লইবাঁর ক্ষমতা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যে-পরিমাণ 
বিদ্যমান, অপর কোন সম্যতা-সংক্কৃতিতে সেইরূপ আছে কি-না সনেহ। সুতরাং 
এই সকল জাতির নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কতির 
সংমিশ্রণ ঘটিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভারতীয় ও বৈদেশিক 
সভ্যতা-সংস্কৃতির মিশ্রণের ফল বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
রাজনীতি €7011609)£ রাজনীতিক্ষেত্রে গ্রীক ও পারসিক প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয় | উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, মথুর! প্রভৃতি অঞ্চলের 
রাজনীতিতে বৈদেশিং 
প্রভাব শীসকগণ 'ক্ষত্রপ' (98৮৯০ ) নামক পারসিক উপাধি ধারণ 
করিতেন । গ্রীক স্ট্রাটিগোপ" (98:869899 ) অর্থাৎ সামরিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক শাসকদের অনুকরণে সাতবাহন রাজগণ তাহাদের জেলা- 
শাসনকর্তাগণের “মহাসেনাঁপতি? নামকরণ করিয়াছিলেন । অবশ্য দেশের অপরাপর 
ংশে তখনও সম্পূর্ণ ভারতীয শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। 
জমাঁজ (9০০195 ) £ সমসাময়িক গ্রীক রচনা হইতে জানিতে পার! যায় যে, 
জাতিতেদ-প্রথ। তখন অত্যন্ত কঠোর হইয়। পড়িয়াছিল। কিন্তু পর পর গ্রীক শক, 
ৃ্‌ পহলব প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির আগমনে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা 
কতক পরিমাণে প্রভাবিত ও পরিবন্তিত হইয়াছিল সেবিষয়ে 
সন্দেহ নাই। সাতবাহন রাজগণ ও শক জাতির মধ্যে বিবাহার্দি ঘটিত এ প্রমাণ 
আছে। যবন (গ্রীক), শক, পল্কাব প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিকে মনুসংহিতায় 


লাসাজিক সংমিশ্রণ 


যুগান্তরের কাল ৭১ 
“নীচন্তরের কত্রিয়' বলিয়া উর্লেখ করা হইয়াছে । যাহা হউক, বিশাল সংখ্যক 


এ কারা বিদেশীকে ভারতীয় সমাজ নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল, সেবিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ভোগ-বিলাস এবং আত্মার উন্নতি চেষ্টা__এই 
দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চল! সেই যুগের সমাঁজ-জীবনের মূলনীতি ছিল। 
এই নীতি ভারতীয় সভ্যতার প্রারস্ত হইতে যুগ যুগ ধরিয়৷ ভারতীয় সমাজকে 
পরিচালিত করিয়াছে । 
ব্যবসায়-বাণিজ্য (7806 8100. 0010016706) : অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই মিশর এবং পশ্চিম-এশিয়াস্থ দেশগুলির সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক 
ছিল। মৌর্য যুগে এই অঞ্চলের সহিত সাংস্কৃতিক যোগ!- 
টি যোগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌর্যদের পরবর্তী 
গারো? যুগে মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক যোগাযোগ জলপথ 
ধরিয়া সরাসরিভাবে চলিতে থাকে । শ্রীষপূর্ব প্রথম শতকে 
মাইয়স-হোরমস্‌ নামক মিশরীয় বন্দর হইতে কয়েক মাসের মধ্যে ১২০ খান! 
বাণিজাপোত ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এইভাবে প্রতিবৎসরই যে বহু বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষে বাণিজ্যের জন্ম আসা-যাওয়া 
করিত, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই । ভারতীয় বণিকগণও মিশরের বন্দরগুলিতে 
বাণিজাপোত প্রেরণ করিতেন । একবার একজন ভারতীয় নাবিক পথ হাবাইয়! 
জার্মানিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপর একজন এইভাবে পথ হারাইয়। আরব 
উপসাগরে চলিয়। গিয়াছিলেন। 


রোমান সামাজোর সহিত স্থল এবং জলপথে বাণিজা চলিত। শ্রীষ্টের জন্মের 
পরবর্তী ছুই শতাব্দীতে রোমান সাত্রাজোর সহিত জলপথে বাণিজ্য-চলাচল বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। ভারতীয় সৌখীন জিনিসপত্রের চাহিদা রোমে 

গা এত বেশি ছিল যে, প্রতিবৎসর প্রায় পাঁচ লক্ষ পাউও মূল্যের 
সম্পর্ক জিনিসপত্র ভারতবর্ধ হইতে একমাত্র রোমে রপ্তানি করা হইত। 
রোমান এতিহাসিক প্লিনি (1105) ছুঃখ করিয়। বলিয়াছিলেন 

যে. রোমান জাতির সৌথীন জীবন-যাঁপনের ফলে রোমের সকল সোনা ভারতবর্ষে 
চলিয়া যাইতেছে । ভারতবর্ধে রোমান সম্রাটদের নামাঙ্কিত অসংখ্য সোনা, রূপা 
ও তাষার মুদ্রা পাওয়া গরিয়াছে। ইহা হইতেও রোমের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের 
ধারণ কর! যায়। কুষাণ রাজগণ রোমান মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা প্রপ্তত করাইতেন, 
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ইহাও রোম-ভারত যোগাযোগের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। সেই যুগের রোমান, 
সাহিত্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। 
বাণিজ্যের সুত্র ধরিয়। রোমের সহিত তারতবর্ষের রাজনৈতিক সম্পর্কও স্থাপিত 
হইয়াছিল। এই যুগের ভারতীয় রাজগণ রোমান সম্রাটদের 
৪৪০৭ নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। রোমান সম্রাট রাজন, হাড্রিয়ান 
মাদার এন্টোনিয়াস্‌ পায়াস্‌, কন্স্টান্টাইন প্রভৃতির রাজীনভায় 
ভারতীয় দূত প্রেরিত হইয়াছিল। বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক 
যোগাযোগের সূত্র ধরিয়। ভারতীয় বণিকদের কয়েকজন আলেকজান্ট্রিয়ায় বদতি 
স্বাপন করিয়াছিল। 
শিল্প ও সাহিত্য (476 ৪7৫ 1166780816 ) : গ্রীস ও রোমের সহিত 
বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে এই ছুই দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির 
প্রভাব ভাবতীয় সাহিত্য ও শিক্ষাকে যেমন প্রভাবিত 
করিয়াছিল, তেমনি গ্রীক এবং রোমান সাহিত্য ও শিক্ষার 
উপর ভাবতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। 
গ্রীক বাণী ক্রাইসোস্টোম্-এর রচনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, হোমারের 
মহাকাব্যদ্ধয়-_ইলিয়াড্‌ ও ওডেসি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ কর! হইয়াছিল । 
প্রাটান ভারতীয় লেখকগণের রচনায় বিজ্ঞান-সম্পর্কে গ্রীকদের জ্ঞানের প্রশংস] 
করিয়া! বল! হইয়াছে যে, গ্রাক বৈজ্ঞানিকগণ ভারতবাসীদের 
নিকট খষিদের ন্যায় সম্মান পাইতেন। গ্রীক রাজগণ ভারতীয় 
দর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধ! ও কৌতুহল প্রদর্শন করিতেন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাববীতে 
রচিত একটি গ্রীক প্রহসনে ভাবতবর্ষের কানাড়া উপকূলে জনৈক গ্রীক রমণীর 
নৌকাডুবির কথা উল্লেখ আছে। ইলিয়ান (4.61790) নামে জনৈক গ্রীক 
লেখকের রচনায় ভারতীয় জন্ত'জানোয়ারের তালিকা পাওয়া যায়। রোমের 
এঁতিহাসিক প্রিনির গ্রন্থে মিশরদেশ হইতে ভারতবর্ধে জলপথে পৌছিবার বিশদ 
বিবরণ ও ভারতীয় জন্ত-জানোয়ার, খনিজ দ্রব্য, গাছপালা ও ওষধির বর্ণন] 
পাওয়া যায়। গ্রীক ইঞ্জিনিয়ারদের নিকট হইতে কুষাণ 
প্র যুগের পৃর্তশিল্পিগণ নানাকিছু শিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান 
কর! হয়। কণিষ্ক মথুর1 নগরী-নির্মাণে গ্রীক ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায়। রোমান মুদ্রার অহ্বকরণে কণিষ্ক তাহার যুস্া 


সাংস্কৃতিক আদান- 
প্রদান 


সাহিত্য 


তু 


ুগাস্তরের কাল 
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প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই যুগে জ্যোতিবিগ্যা ও চিকিৎসাশাস্তরে গ্রীক প্রভাব, 
পরিলক্ষিত হয়। কণিষ্কের চিকিৎসক চরকের আমুর্বেদ-গ্রন্থে 
বদ রি গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্র সম্পর্কে তাহার জ্ঞানের পরিচয় পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু গ্রীক চিকিৎসাশান্ত্রও ভারতীয়দের নিকট খণী 
ছিল। ভারতীয় চিকিৎসকগণ পারস্যে চিকিৎসাশাম্্ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত 
হইতেন এবপ প্রমাণ আছে। | 
গ্রীক ও রোমানদের সহিত যোগাযোগের ফল ভারতীয় শিল্পেও প্রতি ফলিত 
হইয়াছিল। কুষাণ যুগে গন্ধারে বৌদ্ধ শিল্পরীতির উপর গ্রীক ও রোমান শিল্পের 
সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্লিগণ গ্রীক ও রোমান-_ 
বিশেষভাবে গ্রীক ভাস্করদের শিল্পকৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীক দেবত৷ 
গ্যাপোলে। (4০11০ ), জিউস (2989) প্রভৃতির অনুকরণে 
শিল্পক্ষেত্রে গন্ধার-শিল্প 
বৃদ্ধের মৃত্তি-নির্মাণে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গন্ধার-শিল্পে 
বৌদ্ধ-গ্রীক-রোমান শিল্পের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়। যায়। আবার 
গ্রীক এবং রোমান শিল্পেও ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় মূর্তির 
অনুকরণে মুত্তি-নির্মাণের নিদর্শন গ্রীস ও রোমে কোন কোন স্থানে পাওয়। 
গিয়াছে । 
ধর্ম (186116101)): ধর্মের ক্ষেত্রেও এই যোগাযোগের ফল দেখা গিয়াছিল । 
হেলিওভোরাস নামক জনৈক গ্রীক ভারতে আসিয়] বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বেসনগবে তিনি বাদুদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য একটি গরুস্তস্ত স্থাপন 
করিয়াছিলেন । হেলিওডোরাস ভিন্ন আরও বহু গ্রীক ভারতীয় ধর্মে ধর্মাস্তরিত 


হুইয়াছিলেন। 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৈদেশিক সভাতা- 
স্কৃতির যে সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহা! বেশ বুঝিতে পার৷ যায়। 

কুষাঁণ যুগে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে নানাদেশে প্রচারিত হুইয়াছিল। 
কুষাশগণপ মধ্য-এশিয়ার কাসগড়, খোটান প্রভৃতি অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । চীনদেশের সহিতও তাহাদের নিকট-সন্বন্ধ 
ছিল। কুষাণ আমলেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়ায় বিস্তার- 
লাভ করে। এই অঞ্চলে সেই সময়ে ভারতীয় উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল। সার্‌ অরেল সেঁন্‌ কর্তৃক প্রতৃতাত্বিক খনন-কার্ধের ফলে 
এখানে ভারতীয় সাংন্কৃতির চিন্তার্দি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সম্ভবতঃ এই পরেই বৌদ্ধ- 


বৌদ্ধধর্মের বিস্তার-- 
মধ্য-এশিয়ণ ও চীন 


যুগান্তরের কাল ৭৫ 


ধর্ম চীনে বিস্তারলাত করিয়াছিল। চীনদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ 
মন্দ্র অতীত হইতেই বিদ্ধমান ছিল, কিন্তু ঠিক কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রচারিত 
হইয়াছিল সেবিষয়ে মতানৈক্য আছে। খ্রীষতীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপ মাত ও 
ধর্মরত্ু নামে দুইজন ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারক চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য 
গিয়াছিলেন। 


[7906] 00365010185 


1, 0156 90. ৪0০000% ০1 0116 08160:8] 8,01119581001069 01009: 18171817008, 
কণিষ্ষের আমলে ভারতীয় সভ্যতাসংস্কৃতির একটি বিবরণ দাও । 

এ, 95০০ 7০৪, 200 01 009 0016878] 001068068০0 [00015 ভা10) 0619: 0001002195 
0 019 সা0:]0 00100 109 06100. 09৮61) 0008 0০0দ7219]] ০: 1109 7190278 
[01000179 200. 8188 ০01 009 981)089 ? 
মৌধ সাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী কালে বহির্জগতের দহিত 
ভারতীয় মভ্যতা-সংস্কৃতির যোগাযোগ সম্পর্কে কি জান? 

8, ভা 00663 00. : (1) 09001075820) (1) [97091561005 09৮৯990, 1001 
8100. 70000, 


টাকা লিখ ঃ (১) গন্ধার-শিল্প, (২) রোম-ভাগত বাঁণিজ্য-সম্পর্ক। 


[খান 0) £ গুপ্তযুগ £ ভারতের সুবর্ণযুগ 
(2186 ০0068 ০6 £ 00160 469 01 17018 ) 


গুপ্ত শাসনকাল (06 08148 016) £ রাত্তির পর প্রভাত এবং ক্রমে 
মধ্যাহ্ন আসে। মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে যে অন্ধকার যুগ আসিয়াছিল'কুষা" 
আমলে তাহা অপস্থত হইয়া পুনরায় প্রভাত-আলোক দেখ! দিয়াছিল। গণ 
শাসনকালে সেই প্রভাত যেন মধ্যান্কে আসিয়া পৌঁছিল। সত্যতা ও সংস্কাতির 
অগ্রগতি বজায় রাখিতে হইলে নৃতন আদর্শ, নৃতন জ্ঞান, নূতন ধারণার প্রয়োজন 
হয়। অপরাপর সভ্যতার সহিত সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই 
নৃতন ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে। আবদ্ধ জলে যেমন শ্রোত 
আসে না, সেইরূপ বহির্জগতের সহিত সম্পর্কহীন সভ্যতায়ও 
অগ্রগতি থাকে না । কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বহি- 
জর্গতের সতাতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শ বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। মৌর্য যুগের পরবর্তী 
কালে বৈদেশিক আক্রমণের সূত্র ধরিয়া সেই সংস্পর্শ ও সংযোগ আরও বাড়িয়া 
গিয়াছিল। পার, গ্রীস, রোম, মধা-এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কতিক যোগাযোগের এবং গুপ্ত রাজগণের 
বাক্তিগত প্রতিভার ফলে ভারতীয় সভ্যতার এক সুবর্ণযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল। 
'সমুদ্রগুণ্ত, ধবিতীয় চন্ত্রগুপ্ড বিক্রমাদিত্য, কুমারগপ্ত প্রভৃতির দানে পু গপ্ুযুগ 
শাসন, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও সংঙ্কতি সকল দিক দিয়! চরম উৎকর্ধের পরিচয় 
দিয়াছিল। 


গুপ্ত শাসনব্যবস্থা ( 000/8 /$07017191186100 ) 2 গুপ্ত সযাটগণের অধীনে 
ভারত সাত্রাজোর পুনর্গঠন ভারতীয় ইতিহাদের এক গৌরবময় প্মরণীয় 
অধ্যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন-এর বিবরণ ও 

রাজতন্ত্র শ্বৈরাচীয়ী, 
কিন্ত ্বে্ছাটারী নহে সমসাময়িক কালের অন্বশাসন ও শিলালিপি গুপ্ত শাসনের 
সুষ্পউ ধারণ! স্য্টির সাহায্য করে। রাজ! ধৈরাচারী ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু স্বেচ্ছাঁচারী ছিলেন না। মন্ত্রিবর্গের সাহাষা লইয়া 
তিনি শানকার্ধ পরিচালন! করিতেন । কেন্দ্রীয় পরিষদ হয়ত সেই সময়ে ছিল। 


গুপ্তযুগ ভারতী 
সংস্কৃতির মধ্যাহ্ককাল 


ওপ্ত যুগ £ ভারতের সুবর্ণযুগ ৭৭ 


এবিষয়ে কোন নিশ্চিত তথা পাওয়া যায় নাই। শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও 
প্লিদেশিক-_এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। ফাঁছিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত শাসন-ক্ষতার 
ভূয়সী প্রশংসা আছে। জনসাধারণের সন্তষ্টিবিধান করাই ছিল 
ত আদর্শ গুপ্ব শাসনের মূল আদর্শ । পরধর্মসহিষুরতা; দণ্ডবিধির উদারতা, 
শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা গুপ্ত শাসনের অপরাপর 


বৈশিষ্টা হিসাবে উল্লেখযোগা | 


ফা-হিয়েনের বিবরণ £ জনসাধারণের অবস্থা (8-101978 4000006 ৫ 
000011101) 91 (6 [১৪০1৪ ): সভ্যজগতে শাসনের মাপকাঠি হইল জন- 
সাধারণের সুখ-্বাচ্ছন্দা। চৈনিক পরিব্রাজকের বর্ণনা হইতে গুপ্তযুগের জন- 
সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির কথ! জানিতে পারা যায়। জনসাধারণ যে অতি 
সুখে কালাতিপাত করিত তাহা দণ্ডবিধির উদ্ারত1 হইতেই বুঝিতে পারা যায়। 

অপরাধিগণকে কোনপ্রকার কঠোর দণ্ড ন৷ দিয়া গুপ্ত রাজগণ 
জননাধারণের সন্তুষ্টি 

যে শাসনকার্ধ পরিচালন! করিতে পারিতেন তাহা হইতে জন- 
সাধারণের সন্ধি এবং গুপ্ত শাসনের দক্ষত! উভয়ই বুঝিতে পারা যায়। সেই যুগে 
পথিমধ্যে সোনা বা! মূল্যবান কোন জিনিস ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা লইয়া! 
যাইত ন1; দীর্ঘদিন পরেও দেই সোন| পড়িয়া আছে দেখা যাইত | বিদেশী পরি- 
ব্রাজক ফা-হিয়েনেব বর্ণনায় এইরূপ উক্তি হইতে তখনকার লোকের নৈতিক জ্ঞান 
ও সন্তষ্টি যে কতদূর ছিল, তাহ! অনুমান করা যায়। জনসাধারণ দরজা খোল 
রাখিয়াই নিদ্রা যাইত। চুরি-ডাকাতি তখন একপ্রকার ছিল ন! বলিলেই চলে। 

জনসাধারণের বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইবার কোন প্রয়োজন 
জনসাধারণের সমৃদ্ধি 

হইত না, এমন কি তাহাদের সম্পত্তি রেজেস্ট্রি করিবারও কোন 
প্রয়োজন ছিল ন1। জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করিতে গিয়া 
ফাশহিয়েন বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলেই ধনবান ও সমৃদ্ধশীলী ছিল। জন- 
সাধারণের মধ্যে সৎকর্ম করিবার জন্য বীতিমত প্রতিযোগিত1 চলিত । দেশের 
সর্বত্র যাতায়াতের জন্য রাজপথ ছিল। পথের স্থানে স্থানে সরাইথান। নির্মাণ 
করাইয়৷ দেওয়া হইয়াছিল । সরকারী খরচে দাতব্য চিকিৎসালয়ও তখন পরিচালিত 
হইত। পাটলিপুত্র নগরে একটি বিশাল দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। দয়া প্রবণ-ও 
শিক্ষিত নাগরিকদের দানে এই প্রতিষ্ঠানটি চলিত। দরিদ্র ও সম্বলহীন রোগীদের 
চিকিৎসা! বিনা খরচে করা হইত। 


৪৬ ল কিস 


দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের-ই প্রাধান্য ফা-হিয়েন লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 
যমুন! নদীর অববাহিক। অঞ্চল ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রাধান্ম লাভ করিয়াছিল 
ণ জনসাধারণ বৌদ্ধ-নীতি মানিয়! জীবন যাপন করিত। দেশের 
৪১ কোন অংশেই প্রাণিহিংসা ছিল ন।| পেঁয়াজ, রসুন ব। মদ-মাংস 
কেহ খাইত না। শৃকর বা মোরগ প্রভৃতি কেহ পালন করিত 
ন]। এই বর্ণনাুহইতে সেই সময়কার সমাজ-জীবন যে বৌদ্ধধর্ম-প্রভাবিত ছিল তাহা 
স্প্ট-ই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ফা-হিয়েনের বর্ণনায় জাতিভেদ-প্রথ| ও অস্পৃশ্যতা 
তখন অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করিয়াছিল সে কথা উল্লিখিত আছে। 
ওপ্ত সম্রাটগণ নিজেরা ব্রাহ্মণাধর্্ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু অপরাপর ধর্ম- 
মতের প্রতি তাহার! যে সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রদর্শন করিতেন তাহা দেশে 
পরতলহিফুতা . বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হইতেই বৃঝিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন গুপ্ত 
সম্রাটগণ বৌদ্ধ মঠগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সাহায্য দিতেও 
ভ্রাট করেন নাই। ইহ ভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সর্বত্র যাহাতে অযাচিতভাবে ভিক্ষা 
পাইতে পারেন সেই বাবস্থাও ভাহার] করিয়াছিলেন । 
গুপ্তযুগের শাসন-ব্যবস্থার ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা! ফা-হিয়েনের বর্ণনায় পাওয়। 
দ্বিধির উদারতা যায়। দণুবিধির উদারতা, পরধর্মসহিষুততা প্রস্ৃতি বিশেষ 
গুণের কথা উল্লেখ করিয়] ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাটগণের উচ্ছৃসিত 
প্রশংসা করিয়াছেন । 
গুগুযুগের সভ্যতা ও সংস্কতি (০0719 081/619) : সভ্যতা ও 
বরণ ুগ সংস্কৃতির দিক দিয়! গুপ্তযুগ তারত-ইতিহাসের এক সুবর্ণযুগ 
রচন। করিয়াছে । বিশালতায় গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য 
অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর ন। হইলেও সংস্কৃতির দিক দিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজাকেও 
হার মানাইয়াছিল। 
রাজনৈতিক অবস্থ] (7১0116108] (007010107): মৌর্য সামাজ্যের পর 
দীর্ঘকালের অন্ধকার দূর হইয়া গুপ্তযুগে ভারতের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক 
নিররারন জীবনের যধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছিল। গুপ্ত সম্াটগণের 
অধীনে বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত হিন্দু সাত্রাজা পুনঃসম্তীবিত হইয়াছিল। 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সুদূর দক্ষিণ ভিন্ন ভারতের অন্যান্য অংশ ওপ্ 
সাত্রাজ্যের অধীনে ছিল । গুপ্ত সম্রাটগণ কেবলমাত্র সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়াই 
ক্াস্ত ছিলেন না। উহার সুশাসনের ব্যবস্থ। করিয়া এবং প্রজার মঙ্বল-সাধনকেই 
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শাসনের একমাত্র আদর্শ বলিয়া! ধরিয়! লইয়া তাহাদের নিজেদের মানসিক উৎকর্ষ 
ও উদ্দারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
সমসাময়িক অনুশাসন ও শিলালিপি এবং চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েনের বিবরণ 
হইতে ওপ্ত সত্াটগণের শাসন-ব্যবস্থ। সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণ! লাভ করা যায়। ৩প্ত 
সম্রাটগণ নিজেদের কুবের, ইন্দ্র, বরুণ, মত্যরাজ্যের ঈশ্বর, 
অচিস্ত্য পুরুষ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। শাসন-ব্যবস্থা। 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-_-এই ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। সমগ্র শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্ছে 
ছিলেন সম্রাট। সম্ত্রাটপদ বংশানুক্রমিক ছিল। কোন কোন সম্রাট জীবদ্দবশায়ই 
নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যাইতেন। 
শাসনকার্ষের “চাঁবিকাটি” রাজার হাতেই থাকিত। দেশের আইন-কানুন বলবৎ 
রাখা, শান্তি ও শৃঙ্খল! অব্যাহত রাখা, বিদেশী আমক্রণ হইতে 
দেশ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা কর! ছিল রাজার কর্তব্য । বিচার- 
পরিচালনা, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণ। করাও তাহারই অধিকার ছিল। অবশ্য রাজা 
প্রধানমন্ত্রী, যুদ্ধ ও শান্তির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সহকারী দলিলপত্র 
রক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই তিনজনের সাহায্য লইয়া শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করিতেন। যুদ্ধের কালে, রাজা হয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করিতেন। ওত 
আমলে সামরিক ও বেসামরিক কার্ধাদির কোন বিভাজন ছিল না। রাজাকে সাহায্য 
করিবার জন্ম কোন কেন্দ্রীয় পরিষদ ছিল কিনা এবিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায় নাই। 
গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রদেশে এবং প্রদেশগুলি দেশ ও ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। দেশ ও 
ভূক্তিগুলি পুনরায় জেলা বা বিষয়ে বিভক্ত ছিল। দেশের 
প্রাদেশিক শাদদ-. শাসনকর্তা ছিলেন, “গোপত্রি” এবং ভক্তির শাদনকর্তা ছিলেন 
মর 'উপারিক মহারাজ? | ইহারা শাসন, বিচার, পুলিশের কাজ 
করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তীর অধীনে বিভিন্ন পর্যায়ের 
বহু রাজকর্মচারী থাকিতেন। 
গপ্ত শাসনাধীনে জনসাধারণ সুখে-্চ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। দণ্ডবিধির 
উদারত| হইতেই তাহা! বুঝিতে পারা যায়। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতেও 
জনসাধারণের সুখ-সমৃদ্ধির কথা জান! গিয়াছে। সাধারণত 
জনমাধারণের সমৃদ্ধি__ ফসলের মাত্র এক-ষ্ঠাংশ রাজ হিসাবে গ্রহণ করা হইত। 
টা ইহা ভিন্ন শুক্ক, খেয়া! প্রভৃতি হইতেও সরকারের আয় হইত। 
কোন কোন সময়ে বিন পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের কাজ গ্রহণ কর! হইত 1 
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মন্ত্রিগণ 
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গপ্ত শাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পরমধর্মসহিষ্ণুতা । নিজের! ব্রা্মণ্য- 
ধর্মে বিশ্বাসী হইলেও গুপ্ত সম্রাটগণ পরমধর্ের প্রতি কোনপ্রকার 
পরমধমসহিকুা।. অসহিফুতা প্রদর্শন করিতেন না । উপরস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধধর্ম 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্তহত্তে জাধিক সাহায্য দান করিতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
হানা তা শাস্তি ও শুঙ্খল! বজায় থাকিবার ফলে ব্বভাবতঃই বাণিজ্য, 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে. সাহিতা, শিল্প, বিজ্ঞান সবদিক দিয়া গুপ্তযুগে এক চরম উৎকর্ষ 
চরম উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। প্রতিক্ষেত্রেই সেযুগে ভারতীয় মনীষার এক চরম 
অভিব্ক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । | 
সাহিত্য (11/6781076) : গুপ্ত সমরাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষার 
যথেউ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেইযুগে বনুসংখ্যক খ্যাতনামা সাহিত্যিক 
তাহাদের সাহিত্য-সাধনার দ্বারা গুপ্তযুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। খতুসংহার, 
চারার মেঘদূত, শকুস্তলা প্রভৃতি অমর গ্রন্থ-প্রণেতা কলিদাস 
বিশাখাত, বব. ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। মহাকবি কালিদাস ভিন্ন মৃচ্ছ- 
ছরিষেণ কটিকম্‌ প্রণেতা শৃদ্রক, মুদ্রারাক্ষস-প্রণ্তো বিশাখ দত্ত, কৌদ্ধ 
দার্শনিক বসুবন্ধু, অসঙ্গ, দিগ.নাগ, কুমারজীব, এলহাবাদ- 
প্রশস্তিব রচয়িত! হরিষেণ প্রভৃতি গুপ্তযুগের জ্ঞানভাগুরকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়- 
ছিলেন। এই যুগেই পুরাণগুলি বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ করা হইয়ান্িল। 
গুপ্তযুগের সাহিত্যের সমৃদ্ধিকে ইংলগ্ডের এলিজাবেথের যুগের 
ইংলগডের উলিজাবেখ- সাঁভিত্যের উৎকর্ষের সহিত তুলনা কর! হইয়া থাকে । শেক্স- 
১ পীয়র, শ্রীস্টোফার মার্লো, ফিলিপ সিডবী প্রমুখ খ্যাতনামা 
জাহিত্যিকগণ যেমন এলিজাবেথের যুগকে চির-অমর কবিয়া 
রাখিয়াছেন, সেইরূপ কালিদাস প্রমুখ সাহিত্যিকগণ ভারত- 
ইতিহাসে গপ্রযুগকে এক চিবম্মরণীয় গৌরবোজ্জল অধায়ে পরিণত করিয়া- 
ছিলেন। গ্রাসের জাথেল নামক দেশের জননায়ক পেরিক্লিসের শাসনাধীনে 
সেখানেও ইউরিপিডিস, সফোক্রিস্‌, এরিস্টোফেনিস প্রভৃতি অনন্যসাধারণ সাহিত্য- 
সেবীর উত্তব ঘটিয়াছিল। এজন্য গুপ্তযুগকে পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা 
হইয়া! থাকে। 
শিল্পকলা; স্থাপত্য ও তাক্কর্য (6 ৪0 4101660607৩ ) 2 ওপ্তযুগে 
শিল্পকল! ও শাস্কর্ধের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই। ধর্- 
সন্বপ্রীয় বিষয়কে আশ্রয় করিয়। গুপ্তযুগের শিল্লিগণ যেন প্রস্তরে প্রীণ-প্রতিষ্ঠা 
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করিয়াছিলেন । হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকার্ধে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের নীতিকে রূপ দেওয়া 
.হুইয়াছিল। সারনাথে গুপ্তযুগের শিল্পকলা ও ভাঙর্ষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। 
এগুলি হইতে এ যুগের শিল্পকলার উৎকর্ষ সম্পর্কে ধারণা করা 
যায়। স্থাপত্যশিল্পেও গুপ্যুগের যথেষউ উন্নতি ঘটিয়াছিল। 
মুসলমান আক্রমণকালে গুপ্তযুগের স্থাপতা ও ভাস্র্ষশিল্পের নিদর্শনগুলি বিনাশপ্রাপ্ত 
হইয়াছে। এই কারণে গুপ্রযুগের শিল্পকলার সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের পক্ষে লাভ 
করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি বর্তমান উত্তরপ্রদেশে গুপ্তযুগের পাথর নিম্বিত একটি 
এবং ইট দ্বার নিগ্নিত একটি মন্দির পাত্তয়া গিয়াছে। এগুলি গপ্তযুগের স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য শিল্পের উন্নতির চিহ্ন বহন করিতেছে। অন্ত! পাহাড় 
এ. কাটিয়। সেইযুগে যে-সকল গুহা-মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল, 
সেগুলি আজিও দর্শকের বিন্ময় উৎপাদন করে। এ সকল গুহা-মন্দিরের দেওয়াল- 
গাত্রে অঙ্কিত চিত্র গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের চমৎকার নিদর্শন | অজ্ন্তার দেওয়াল- 
চিত্রগুলির মধো মাতা ও পুত্র, চীনা ভিন্কু সমভিব্যাহারে বৌদ্ধ সতা, রাজকুমারীর 
মৃত্যু প্রভৃতি কয়েকট চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। সঙ্গীতশাস্ত্রেও গুপ্তযুগে 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, একথা সমুদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত মুতি-অক্কিত মুদ্রা 
দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। 
গপ্তযুগে ধাতুশিল্লেরও যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ হইল 
দিক্ীর নিকটে চন্তররাজের লৌহস্তস্ভ। উহার মসৃণত! ও কারুকার্য আজও দর্শককে 
বিস্ময়াতিভূত করিয়া! থাকে। ইহা ভিন্ন নালন্দায় প্রাপ্ত 
৬ ট্যা বুদ্ধদেবের একটি তাত্রমূতি এবং বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত গপ্- 
যুগের অসংখ্য যুদ্রা গেই যুগে ধাতুশিল্লের উন্নতির নিদর্শন বহন 


গ্থাপতা ও তান্থ্য 


অজন্ত৷ গুহামন্দিরগুলি 


করিতেছে । 

বিজ্ঞান (9016708) 2 জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়াও ওপ্তযুগে যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হ্ইয়াছিল। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, জ্কোতিধিগ্য! প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান- 
বিষয়ে সেইযুগে ভারতবর্ষ যথেষ্ট উন্নত ছিল | আর্ধভট্ট ছিলেন 
সেইযুগের শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্বিদু এবং বরাহমিহির ছিলেন শ্রেষ্ঠ 
জ্যোতিধধি। চিকিৎসাশাস্ত্েও সেইযুগে যথেউ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। সেই 
সময়ে অন্ত্রচিকিৎসাও যে অবিদিত ছিল না, সেই পরিচয় পাওয়া যায়। 

ধর্ম (7161161091) £ গপ্ত রাজগণ ব্রাঙ্দণাধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু অপরাপর 
ধর্মের প্রতিও তাহারা শ্রদ্ধাথীল ছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। 


আর্যভট্ট, বরাহুমিহির 


৮২ মানব সমাজের কথ! 


গুপ্তযুগে বৈষব, শৈব এবং বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্ম লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 
বিক্রমাদ্দিত্যের শাসনকালে ফা1-হিয়েন ভারত-পর্যটনে আসিয়া 
বৌদ্ধধর্ম দ্বারা ভারতীয়দের সমাজ-জীবন প্রভাবিত ছিল, এই 
কথ! তাহার বিবরণে উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের ধর্মানুরাগ ধর্মান্বতায় পর্যবসিত 
হয় নাই | প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম 
ভারতীয় সংহতির মূলনীতি ছিল সহিষ্জুতা। গুপ্ত সস্রাটগণ এই মূলনীতি বজায় 
অন্যতম মূলনীতি__ 
সহিত! রাখিয়া ভারতীয় এঁতিহ্য মানিয়া চলিয়াছিলেন। গুপ্তযুগ 
ভক্তিবাদ_অর্থাৎ ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান-প্রাপ্তিৎ যথে, 
প্রসার লাভ করিয়াছিল । 
গুপ্তযুগে বহিজগ্িতের সহিত যোগাযোগ (007180% 11) (0 
0015109 0110 00111766116 08008 1819) : অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ভারতবর্ষের প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্যেব সহিত বাণিজাক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
বিদ্ধমান ছিল। আলেকজাগ্ডাঁব ও সেলুকাঁসেব অভিযানের পর পাশ্চাত্য জগতের 
সহিত যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মৌর্য সাম্াজোর পতনেব পর 
ব্যাকট্রীয় বছিলক গ্রীকগণ ভারতবর্ষে উত্তর-পশ্চিমাংশে বাজ্য 
টস সহিত স্থাপন কবিয়ািল। এইসব হৃত্রে এবং বিশেষভাবে মধা ও 
পুর্বালোচনা পশ্চিম-এশিয়ায় ভারতবর্ধ ও চীন, রোম, গ্রীস প্রভৃতি বিভিন্ন 
দেশের এক মিলনক্ষেত্রস্ব্ূপ ছিল । কুষাণ যুগেও এই সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগের ফলে গন্ধাব অঞ্চলে এক মিশ্রিত শিল্প বীতির উত্তব ঘটিয়াছিল । 
পববর্তী কালেও এই পরস্পর আদান-প্রদান ও যোগাযোগ অবহত ছিল। 
ইংলগ্ডেব ইতিহাসে এশিজাবেখেব যুগে বহির্জগতের সহিত যোগাঘোগেব ফলে 
যেমন এক অতি উন্নত ধরনেব সাহিত্য ও সংস্কৃতি গডিয়া! উঠিয়াছিল, ঠিক সেক্সপ 
দীর্ঘকাল ধরিয়| বহির্জগতেব সহিত যোগাযোগের ফলে ভারতবাসীর মনের যে 
প্রসার ঘটিয়াছিল তাহারই প্রকাশ গুপ্তযুগের সাহিত্যঃ সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান 
দেখিতে পাওয়] যায়। 
পাশ্চাত্যের সহিত সংস্কৃতির যোগাযোগের ফল ভারতীয় জ্যোতিষশান্ত্র ও 
জ্যোতিবিগ্যায় পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় জ্যোতিবিদগণ 
০০৯ রোমান জ্যোতিবিগ্ভার সহিত পরিচিত ছিলেন, ইহার প্রমাণ 
পাওয়। যায়। সপ্তাছের দিনগুলির ভারতীয় মাম ও পাশ্চাত্য 


হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন 
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নামের সামঞধ্য এবিষয়ে লক্ষণীয় । গ্রীক জ্যোতিবিগ্যার প্রভাবও ভারতীয় জ্যোতি- 
বিগ্তায় প্রতিফলিত হুইম়াছিল। 
রোমান মুদ্রার অনুকরণে কুষাণ রাজগণ তাহাদের মুদ্র। প্রত্তত করিতেন, সেকথা 
পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গুপ্ত আমলেও এই রীতি চালু ছিল। এমন কি, 
গুপ্ত রাজগণ রোমান মুদ্রা “দেনারিয়াঁস* (199092199 )-এর 
অস্থকরণে তাহাদের যুদ্রার নাম দিয়াছিলেন “দীনার”। ওজনের 
দিক দিয়াও গুপ্ত আমলের মুন্বা ও রোমান মুদ্রার সম্পূর্ণ 
সামঞ্জস্য ছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে অবশ্য এই ওজনের পরিবর্তন কর! হইয়াছিল। 
গুপ্তযুগের রৌপা-যুদ্রার ওজন শকদের মুদ্রার ওজনের সমান । 
কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যখন পরিপূর্ণতা ঘটে, তখনই উহা! নিজ 
দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া অপরাপর অঞ্চলকেও প্রভাবিত করিবার শক্তি সঞ্চয় 
করে। গুপ্তযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বলা 
বাছুলা। সেই যুগে মালয় দ্বীপপুঞ্জ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্র!, যবন্বীপ, বলী, 
বোণ্িও প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়! উঠিতে দেখা 
৪ যায়। এই সকল অঞ্চল সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। 
কন্বোজ, আনাম, অবশ্য গুপুযুগের পূর্ব হইতেই এই সকল অঞ্চলে বাণিজ্যের সূত্র 
টস টন বলী, ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছিল | 
গুগুযুগে এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় নামধারী রাজগণের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় ধর্স, সামাজিক রীতি- 
নীতি, ভাষা, লিপি প্রভৃতি সব কিছু সম্পূর্ণভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
এতদঞ্চলে শৈব ধর্সেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় । 
তবীধীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্পীর মধাবর্তা কালে ভারতীয় উপনিবেশগুলি 
গড়িয়! উঠিয়াছিল। এগুলির কয়েকটি দীর্ঘ এক হাজার বংসর 
টিকিয়! ছিল। চম্প৷ (বর্তমান আনাম) ও কম্বোজ ছিল এই 
উপনিবেশ রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । কালক্রযে 
কম্বোজ রাজাটি চম্পা অপেক্ষাও শক্তিশালী হইয়! উঠিয়াছিল। বর্তমানে কোচিন- 
চীন, লাওস, শ্যাম, মালয় দ্বীপপুপ্ত, ব্রহ্মদেশের একাংশ ক্রয়ে 
কম্বোজ বাজ্যতুক্ত হইয়াছিল। কম্বোজের আঁংকোর-ভাত্ত ও 
আংকোঁর-থধোষ ভারতীয় উপনিবেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিদ্ময়কর 
নিদর্পন হিসাবে আজিও বিদ্যমান । আংকোর-ভাত-এর মন্দিপ্ষটি একটি বিষুঃমন্দির | 


রোমান ও শক মুদ্রার 
অশ্থুকরণ 


চল্প। ও কম্বোজের 
প্রাধান্য 


আংকোর-ভাত ও 
আংকোর-থধোম 


৮৪ মানব সমাজের কথা 


মালয় ত্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, যবদ্ধীপ, বলী, বোলিও প্রভৃতি লইয়া শৈলেন্দ্রবংশ - 
নামে এক প্রতাপশালী রাজবংশের সাম্রাজ্য গড়িয়! উঠিয়াছিল। শৈলেন্্রবংশের 
রাজগণ ছিলেন মহাযান কৌদ্ধধর্মমতে বিশ্বাসী । চীনদেশ ও 
শৈলেক্রবংশ --ভারত 
ওচীনের মহিতী. ভারতবর্ষের সহিত তাহাদের দূত আদান-প্রদান চলিত। 
যোগাযোগ বাংলার পালবংশের রাজা দেবপালের নিকট রাজ! বালপুঅদেব 
নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ স্থাপনের জন্য পাচখানি গ্রাম প্রার্থনা 
করিয়! দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । দেবপাল তাহার এই অনুরোধ বক্ষা 
করিয়াছিলেন। যবদ্বীপে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিতি নী 
মন্দির নিমিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে ভিত্তি করিয়1, 
পৃতুলনাচও দেখান হইত । 


ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এইক্প ব্যাপক বিস্তার সে-যুগের হিন্দু সভ্যতা 
করান ও সংস্কৃতির উৎকর্ধ এবং বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রাস 
্কৃতির শত্তিশালী করিবার শক্তির পরিচায়ক। সমগ্র সুৰর্ণভূমিতে এবং পশ্চিম, 
প্রভাব মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব-বিস্তৃতির কথা 
স্মরণ করিলে সেইযুগে ভারতবাসী যে এক শত্বিশালী সংস্কৃতি 

গড়িয়া তুলিষাছিল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় । | 


টায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্য- 
এশিয়া ও চীনদেশে প্রচারলাভ করিয়াছিল। পরবতা কয়েক শতাব্দীতে অর্থাৎ 
গুপ্তযুগে মধ্য-এশিয়া ও চীনে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। মধ্য-এশিয়], কাশ্দীর, মধ্যভাবত, বাণারস, গন্ধার প্রভৃতি স্থানের 
বৌদ্ধ প্রচারকগণ সেইযুগে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কুমারসম্ভব, সভ্ঘভূতি, বৃদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, 
ধর্মযশ, বৃদ্ধযশ প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকদের নাম বিশেষশাবে উল্লেখযোগ্য । কাশ্মীরের 
বৌদ্বধর্ণ প্রচারক গণবর্মন যবদ্ীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াঁছিলেন। চীন সম্রাটের 
আমন্ত্রণে চীনদেশে ধর্মপ্রচার ও সংস্কৃত ধর্রগ্রন্থাদি চীনাভাষায় অনুবাদ করিবার 
উদ্দেশ্তে গণবর্মন ৪৩১ হীষ্টাব্ে নানকিং পে ছিয়াছিলেন | ইহা ভিন্ন বাগারসের 
প্রজ্ঞারুচি, মধ্য-ভারতের গুণভদ্্র, গন্ধারের জিনভদ্র ও জিনযশ চীনদেশে ধর্ম- 
প্রচারেন্ জন্য গিয়াছিলেন। 


বরকটীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষ হইতে বহু সংখ্যক ধর্মদুত চীনদেশে 


মহাচীন ও ভারতবর্ষ 


গপ্ত যুগ : ভারতের সুবর্ণযুগ 


শা$ 





সত ০৯৯ ডিপ 


৮৬ যানব সমাজের কথা 


ধর্মপ্রচারের জন্য যাওয়ার অবশ্যন্ভাবী ফল হিসাবে ভারতীয় সংস্কতিও চীনদেশে , 
না বিষ্তার লাভ করিয়াছিল | ইহ ভিন্ন চীনাদের মধ্যে বুদ্ধদেবের 
ভারতীয় 
সস্কৃতির প্রভাব জন্মস্থানে আসিয়া বৌদ্বধর্স ও ভারতীয় সংস্কতি “সম্পর্কে 
অধিকতর জ্ঞানার্জনের এক প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছিল। ইহার 
ফলেই ফাঁ-হিয়েন পাঁচজন অনুচরসহ ভারতবর্ধে আসিবার জন্য রওয়ানা হুইয়া- 
ছিলেন। পথিমধ্যে আরও পাঁচজন চৈনিক পরিব্রাজক সাহার সহিত যোগ 
দিয়াছিলেন। ইহাদের সকলেই অবশ্ঠ ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারেন নাই। 
চে-মং নামে অপর একজন চৈনিক পরিব্রাজকের সহিত পাঁচজন চীনাবাশী 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন (৪২৪ শ্রীষটাবে )। এইভাবে পরবর্তা কালেও চীনদেশ 
হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও শিক্ষার্থী ভাবতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
বদের মধ বৌদ্ব-.. এইফুগে বৌদ্ধধর্্ তুক্কীদের মধোও যে প্রচারিত হইয়াছিল, 
ধমের বিস্তার সে প্রমাণও আছে । জনৈক চীন! পরিতাজক পশ্চিম-তুকীস্তানে 
উপস্থিত হইয়া তুকীঁ দলপতি টো-ফো-কঘান্কে বৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষিত করিয়াছিলেন | 


গুগু সাআজাজ্ের পতন (100দ1018]1] 01 006 00062 [021)176 ) £ উথান 
আতান্রীণ দুর্বল! £ ও পতন প্রকৃতির নিয়ম_প্রাটীন তারত-ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল 
হুণ আক্রমণ গুপ্ত সুবর্ণযুগের ক্ষেত্রেও এই প্রান্তিক নিয়মের ব্যতিক্রম 
ঘটিল না। আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে গুপ্ত সাআ্াজ্যের 

পতন, ঘটিল। পরবর্তী কালে গুপ্ত রাজগণের মধো যখন সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগপ্ত 
বিক্রমাদিত্য ব৷ স্বন্বগুপ্তের ন্যায় গুপ্ত সম্রাটদের আর উত্তব ঘটিল না, তখন গুপ্তবংশের 
পতন শুরু হইল। হীনবল গপ্তবংশধরগণের আত্মকলহের সুযোগে পুস্মিত্র জাতি 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। স্কন্দগুপ্ত পৃস্তমিত্র জাতিকে দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যকে কোন স্থায়িত্ব দান করিতে পারেন নাই। আবার 
পুস্তমিত্র জাতিকে দমন করিতে না করিতেই হুণ জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল। 
ুধ্ষ হুণ জাতির আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার মত শক্তি ছুর্বল গগ্তরাজগণের 
ূপ্তচূতি বংশের ছিল নাঁ। তোরমাণ? মিহিরগুল প্রভৃতি ছিলেন হুশ জাতির 
অভ্যুত্থান নেতা । এইভাবে আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও ছুর্বলতা এবং 
বহিরাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে 

তারতের রাজনৈতিক এঁক্য বিনাশশ্রাপ্ত হইয়া! কতকগুলি রাজ্যের সৃষ্টি হইল | এই 


গুপ্ত যুগ ঃ ভারতের সুবর্ণযুগ ৮৭ 
সকল রাজ্যের মধ্যে থানেশ্বরের পু্যতৃতিবংশ ক্রমেই প্রতিপত্তি অর্জন করিতে 
লাগিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ। ছিলেন হর্ষবর্ধন। 

হর্যবর্ধন-_-৬০৬-৪৭ ( 17875181)8701)809 ) £ হর্ধবর্ধনের আমলে ভারতবর্ষে 
পুনরায় রাজনৈতিক এঁক্য সাধিত হইল। সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি নিজ রাজাতুক্ত 
করিতে ন| পারিলেও গুপ্তযুগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে যে-রাজ- 
ধন (৬৯৪) নৈতিক বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়াছিল উহার স্থলে এক বৃহৎ 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শাস্তি ও শৃঙ্খল! ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। 
হরষবর্ধনের আমলে বাংলাদেশের রাজ! ছিলেন শশাঙ্ক । শশাঙ্ক পুস্তভূতি বংশের 
প্রধান শক্র ছিলেন। বাজ! শশাঙ্ক ও হ্ষবর্ধনের মধ্যে রাজনৈতিক এবং ধর্মনৈতিক 
কারণে শক্রতার সৃষ্টি হইয়াছিল । শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ধবর্ধন বাংলাদেশের উপর 
অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। দক্ষিণ-ভারতের 
সবারণশির গাঙ্গ শক্তিশালী চালৃকারাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তর্বব্ধনের সমসাময়িক 
ছিলেন। পুলকেশীর সহিত যুদ্ধে হর্ষবর্ধনের শোচনীয় পরাজয় 
ঘটিয়াছিল। 
হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ. ভারতবর্ষে আসিয়া- 
ছিলেন। তাহার বর্ণনা হইতে হর্ধবর্ধনেব শাসন-বাবস্থা, ধর্মমত, 
জনসাধারণের অবস্থা, দেশের শিক্ষা-দীক্ষ/া--সব বিষয়ের একটি 
সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। 
গুপ্তযুগের মতে! হর্ষবর্ধনের আমলেও রাজ! শাসন-ব্যবস্থার সকল ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র সুশাসন বজায় রাখা, দুষ্টের দমন ও শ্রিষ্টের 
পালন কর! ছিল রাঁজকর্তব্যের আদর্শ । শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক--এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজপ্রতিনিধিগণ প্রদেশের শাসনে 
দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সেই সময়কার শাসন-ব্যবস্থার দক্ষত। ও 
উদারতা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্‌কে মুগ্ধ করিয়াছিল । কিন্তু গপ্তযুগের 
দণ্ডবিধির উদ্দারত। হ্ধবর্ধনের আমলে পরিলক্ষিত হয় ন!। এই সময়ে কঠোর দণ্ড, 
যথা, হস্ত-পদ ও নাঁক-কান ছেদন প্রভৃতি দেওয়া হইত । রাম্তাঘাটও তখন বিপদ- 
সল হইয়। উঠিয়াছিল। রাজ অবস্থ পূর্বের যতই ফসলের এক-বষ্ঠাংশের বেশি 
ধার্য করা হইত না| জর্বধর্ষে সম-ব্যবহ্থার হর্ববর্ধনের খাসনবব্যবস্থার মূল নীতি 
ছিল। 
হর্ববর্ধন রিতিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাল ছিলেন। প্রথষ জীবনে তিনি লম্ভবত 


ছবউয়েন-দাড পু 


শাসন-বাবস্থ। 


৮৮ মানব সমাজের কথ 


শিবের উপাসক ছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তখনও, 
বৃদ্ধ, হুর্য ও শিবের উপাসনা করিতেন । সম্রাট অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়! 
..., তিনিও জনকল্যাণকর নানাপ্রকার কার্ধাদি করিয়াছিলেন । 
তাহির সরাইখানা, বিশ্রামাগার, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়! 
তিনি পথিক ও জনসাধারণের সুবিধ! করিয়। দ্রিয়াছিলেন। 
চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ. হ্ধবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
হিউয়েন-সাঙ-এর অভার্থনার জন্য হ্র্ষবর্ধন কনৌজে ধর্মসভার আহ্বান করিয়া 
ছিলেন। হ্র্ধবর্ধন অপর একটি অতি সুন্দর নিয়ম পালন করিতেন। প্রতি পাঁচ 
বৎসর অন্তর তিনি গজ! ও যমুনার সঙ্গমস্থলে এক-একটি মেল! আহ্বান করিতেন 
এবং এই কয় বৎসরের সঞ্চিত ধনবত্রাদি সমবেত বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্গণ, লাধু-সন্নযাসী 
জিত ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। ইহা হইতে 
আদর্শ তখনকার রাজাশাসনের আদর্শের পরিচয পাওয়া যায়। সঞ্চিত 
অর্থ যে জনসাধারণের মধ্যে গরীব-ছ্ুঃখী এবং অপরের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল 
সাধু-সপ্্্যাসীদের প্রাপ্য এই সুন্দর নীতি হ্র্ধবর্ধনের রাজত্বকালে প্রবতিত হইয়াছিল । 
এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সম্রাট অশোকও নিজেকে জনসাধারণের 
নিকট খণী বলিয়। মনে করিতেন এবং জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামন। করিয়। 
সেই খণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেন। 
হিউয়েন-সাউ.এব বিবরণ হইতে জানিতে পার! যায় যে, মোট রাজনের এক- 
চতুর্থাংশ সাহিত্য-সেবার জন্য ব্যয়িত হইত। সেই যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 
বৌদ্ধশাস্ত্র, ব্রাহ্মণাধর্, অপরাপর বিভিন্ন দর্শন, গণিতশাস্ত, 
রদ জ্যোতিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্তর প্রভৃতি অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। 
হিউয়েন-সাও, স্বয়ং কয়েক বৎসর নালন্দ। বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন। নালন্দার অধ্যাপকদের জ্ঞানের গভীরতার তিনি যথেষ্ট প্রশংস। 
করিয়াছেন। বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন নালঙ্গ। বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যক্ষ । 
হ্ববর্ধনের আমলে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষের দূত বিনিময় হইত। চীনদেশ 
হইতে বহু শিক্ষার্থী নালন্দ। বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসিতেন। 
র্ববর্ধম নিজেও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন । রত্াবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দশিকা 
টি নামে তিনখানি সংস্কৃত নাটক তিনি রচনা করিয়াঁছিলেন। 
কি তাহার হস্তাক্ষর ছিল অতি সুন্দর । এইভাবে শাসকের দায়িত্বের 
সহিত সাহিত্য-সেবা, ধর্মপন্ায়ণতা৷ এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠ" 


গুপ্তযুগ : ভারতের সুবর্ণযুগ ৮৯ 
শর্বপাষকতা করিয়া হূর্ধবর্ধন ভারতীয় রাজগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে নিজেকে অমর 
করিয়। গিয়াছেন। 
হিউয়েন-সাঙ, (]31060-058108 ) :. বৌদ্ধতীর্থ ভারতভূমি পরিভ্রমণ 
আসিয়]! হিউয়েন-সাউ. মোট চৌদ্দ বৎসর এই দেশে কাটাইয়াছিলেন। সেই 
সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি একটি বিশদ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। 
সম্রাট হধবর্ধনের সাক্াজ্যে তিনি দীর্ঘ আট বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাহার 
বিবরণে তখনকার দগুবিধির কঠোরতার উল্লেখ আছে। ইহ! ভিন্ন রাস্তাঘাটে 
চলাচলও খুব নিরাপদ ছিল না, একথ! হিউয়েন-সাও. বলিয়] গিয়াছেন। তিনি 
* নিজেই একাধিকবার দসার কবলে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু গুপ্তযুগে চৈনিক 
পরিব্রাজক ফা-হিয়েন দণ্ডবিধির উদারতা এবং বাম্তাঘাটের 
নিরাপত্তার উচ্চৃসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন । ইহ হইতে মনে 
হয় যে, গপ্তযুগের পরবর্তী কালে দেশের অবস্থার কতকট! অবনতি ঘটিয়াছিল। 
যাহা হউক হ্ধবর্ধনের সুশাসন এবং প্রজার কল্যাণের জন্য যাবতীয় চেষ্টার কথা৷ 
হিউয়েন-সাউ, উল্লেখ করিয়| গিয়াছেন। কোন কোন সময়ে সরকার হইতে 
কৃকদ্দিগকে বীজ ও কৃষির অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাহায্য কর! হইত। 
বিন! পারিশ্রমিকে কাহাকেও খাটান হইত না। 
$ জনসাধারণের এক বিরাট সংখ্যা বৌদ্ধধর্াবলম্বী ছিল বটে, কিন্তু গপ্বযুগে 
যেমন দেশের সবত্র বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত সমাজ-জীবনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত, 
হর্ববর্ধনের আমলে বৌদ্গধর্মের সেইরূপ প্রভাব ছিল না। বারাঁণসীতে সেই সময়ে 
হিন্দুধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তবে বৌদ্ধভিক্ষগণ ও বৌদ্ধ 
্?। যি মঠও সেখানে ছিল। নালন্দায় হিউয়েন-সাঙ. দীর্ঘ পাচ বংসর 
হিউয়েন-দা, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি বুদ্ধগয়!, পাটলিপুত্র 
প্রভৃতি স্থানেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরটি 
তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল | 
পূলকেশী ভারতের হিউয়েন-সাঙ, সেই সময়কার মোট ৩টি রাজোর উল্লেখ 
রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। এই সকল রাজোর রাজগণের মধ্যে হর্ষবর্ধন ও 
দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিম্বা বর্ণন| করিয়াছেন । 
বাংলাদেশের তাগ্রলিপ্তি বন্দরটি তদানীস্তন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। 
নিস এখান হইতে সওদাগরগণ মমুন্্পথে দক্ষিপ-তারভীয় স্বীপপুঞ্জ 
অর্থাৎ সমগ্র সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করিতেন । 


হর্যবধধনের সুশাসন 


টিটি মানব সমাজের কথ! 


সেই সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হাস পাইয়াছিল। হর্ষবর্ধন কতৃক আহত , 

টির কনৌজের ধর্মসভ| ও প্রয়াগের মেলার বিশদ বিবরণ হিউয়েন- 

খমমেলা সাউ. রাখিয়। গিয়াছেন | তাহার বর্ণনায় তদানীত্তন ভারতের 
জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনেরও এক নির্ভরযোগ্য বিবরণ 

পাওয়া যায়। কৃষি-উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, গম, সরিষা, আদা, লাউ, কুমড়া, 
প্রভৃতি এব*ৎ ফলের মধো আম, আপেল, কলা, কাঠাল, 

কৃষি অর্থ নৈতিক 

জীবনের ভিত্তি পেয়ারা, পিচ, আপ্রিকট্‌, বেদান1, আঙুর, কমলালেবু, তরমুজ, 
তেঁতুল প্রভৃতির তিনি উল্লেখ করিয়াছেন । 


গুপ্তযুগোত্তর কালে বহির্জগিতের সহিত যোগাযোগ (00068019 দা) 

€156 0005116 দ012]0 00117061116 7১051-00098 [96710 ): গুপ্ত শাসনের 
পরবত্াঁ যুগেও বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কতিক যোগাযোগ অব্যাহত 

ছিল। এই যুগে সমগ্র চীনদেশ ও মধ্য-এশিয়া একই সম্রাটের 
চীন ও মধ্য-এশিয়ার অধীন হওয়ার ফলে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দুই অঞ্চলে 
জি হাযির অধিকতর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। 
ভারতবর্ধ হইতে হাজার হাজার ধর্মপ্রচারক, বণিক ও অপরাপর বৃত্তির লোক 
চীনদেশের নগ্র গুলিতে সর্ধদ। যাতায়াত করিতেন । চীনদেশ হইতে বহুসংখাক 
ভিক্ষু ও রাজদৃত ভাঁরতবর্ধে আপসয়াছিলেন। নালনা বিশ্ববিগ্ভালয়ের খ্যাতি 
সেই সময়ে এশিয়ায় ছডাইয়! পড়িয়াছিল। এশিয়ার সকল অংশ হইতেই বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু ও শিক্ষাথিগণ নাঁলন্দায় অধায়নের জন্তু আসিতেন। 


এই যুগে চীন ভিক্ষুদের মধ্য হিউয়েন-সাঁউ.ই সর্বপ্রথম ভারতবর্ধে আসিয়া 
বরাত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে বহৃসংখ্যক বৌদ্ধ ধর্গ্রন্থ ও 
| বৌদ্ধমূতি চীনদেশে লইয়! গিয়া চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় 
ংস্কৃতি প্রচারে যথেষ্ট সাহাযা করিয়াছিলেন । মধা-এশিয়ার পথে ভারতবর্ধ হইতে 
যদেশে ফিরিবার কালে হিউয়েন-সাঙ. সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রাধান্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সাঁর্‌ অরেল সেন-এর প্রত্বতাত্বিক খনন- 
কার্ষের ফলে খোটান, কাসগড়, সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির 
চিহ্তাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
ছিউয়েন-সাঙ৩এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চীন, কোরিয়া, সমরকন্দ, তুর্কাস্তান 


গুপ্ত যুগ £ ভারতের সুবর্ণযুগ ৯১ 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহুসংখাক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতবর্ধে আসিয়াছিলেন। 
“পন, কোরিয়া হিউয়েন-সাউ..এর বিবরণে এইকবপ বিভিন্ন দেশের যাটজন 
সমরকন্দ, তুকীস্তান পরিব্রাজকের জীবনী লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন-সাউস্এর 
সি পরবর্তী চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যেই ই-সিং-এর নাম বিশেষ 
ভারতে আগমন উল্লেখযোগা | তিনি চীনদেশ হইতে সমুদ্রপথে সুমাত্রায় উপস্থিত 
হন। সেখানে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি ৬৭৩ 
শীষ্টাব্দে বাংলাদেশের তাত্রলিপ্তি বন্দরে পৌঁছান । তিনি এক বিরাট সংখ্যক সংস্কৃত 
ডা পাুলিপি চীনদেশে লইয়! গিয়াছিলেন। অপর পক্ষে নালন্দা 
বৈদেশিক শিক্ষা্ধগণ £ বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রভাকর মিত্র চীনদেশে এক 
রন বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে অধাঁপনার কাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রভাকর মিত্র ভিন্ন বোধিরুচি নামে অপর একজন পণ্ডিতও 
নালন্দ| হইতে চীনদেশে এই সময়ে গিয়াছিলেন। ৬৪১ হ্রীষ্টাব্ে সম্রাট হর্ববর্ধন 
চীনদেশে একজন দূত প্রেরণ করিলে সেই সুত্রে চীন সম্রাট পর পর তিনজন দূত 
হর্ধবর্ধনেব সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তর্ধবর্ধনের পরবর্তী কালেও গন্ধার, মগধ, 
কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত চীনদেশের দূত-বিনিময়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
চীণদেশের সহিত এইরূপ যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সেই 
দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বলা বাহুল্য । সেই যুগের 
দীনদেন চি ভা চীন দেশীয় চিত্র ও ভাস্কর্ষে সারনাথ, অজন্ত, গন্ধার ও মথুবা 
এ স্থাপত্য শিল্প, 
, সঙ্গীত, গণিত, প্রভৃতি স্থানের ভাবতীয় শিল্পবীতির অন্থকরণ দেখিতে পাওয়। 
0১ যায়। পাথরের পাহাড কাটিয়। গুহা-নির্মাণের রীতিও ভারতবর্ষ 
ভারতীয় প্রভাব হইতেই চীনদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইহা! ভিন্ন ভারতীয় 
সঙ্গীত, গণিতশান্ত্র, ঠিকিৎসাশান্ত্র প্রভৃতির প্রভাবও চীনদেশে 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ভারতীয় জ্যোতিবিগ্য! বিষয়ের উপর রচিত একখানা 
সংস্কত গ্রন্থ__নবগ্রহসিদ্ধান্ত-_চীন। ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। এইভাবে চিকিৎসা- 
বিষয়ক বহু সংস্কৃত গ্রন্থও চীন! ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 


গুগ্তযুগের পরবর্তী কালে সমুদ্রপথে চীনদেশের সহিত ভারতবর্ষে বাণিজ্য- 
চলাচল বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দু বণিকগণ চীনদেশের 
ূ বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেস্টে যাইতেন | সেখানে 
, অবস্থানকালে উপাসনার জন্য তাহার! বছ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 


বাণিজ্য-সম্পর্ক 


৯২ মানব সমাজের কথ 


মধ্য-এশিয়ার খোটান, ভারুকা, কাসগড়, কুচি, তুরফান প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পূর্ণমাত্রায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। হিউয়েন-সাঙ, 
খোটানে বন বৌদ্ধ ধর্মপ্রতিষ্ঠান দেখিতে পাইয়াছিলেন | 
মধা-এশিয়ায় ভারতীয় 
সং্কতির প্রভাব. ইতিপূর্বে ফা-হিয়েনও খোটানে চারিটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ 
দেখিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে গোমতী মঠ-ই ছিল সর্বাপেক্ষা 
রৃহৎ। ইহাতে সেই সময়ে মোট তিন হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। মধ্য-এশিয়ার 
কুচি অঞ্চলে ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিকিৎসাশান্ত্রের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 
আরবদেশেও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল, একথ! আরবীয় 
মীনা কাহিনী-কিংবদস্তীতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, আরবের 
স্তর প্রভাব. খলিফা-অল্-মনসুর-এর উজীর বা প্রধানমন্ত্রী খালিদ জনৈক . 
বৌদ্ধ পুরোহিতের পুত্র ছিলেন। বখ অঞ্চল আরবগণ কতৃক 
অধিকৃত হইলে খালিদসহ তাহার মাত আরবগণ কর্তৃক ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। খালিদ, তাহার পুত্র ও ছুই পৌত্র আরবের আব্বাসীয় সম্রাটদের 
(৭০৬--৮০৩ খ্রীঃ) দক্ষিণতন্তত্বরূপ ছিলেন । তাহাদের চেষ্টায়ই ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় জ্যোতিবিগ্ভা, গণিতশাস্্ 
চিকিৎসাশান্ত্র ও অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞান তীহাদেব চেষ্টায় আরবদেশে বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল । 


তুকীস্তান, আফগানিস্তান, কাকফ্িত্তান প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত সেইধুগে 

ভারতবর্ধের সাংস্কতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। তিব্বতের 

১৬৮০০ রাজ! ট্্রংসান্গামপোর আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্ক,তি 

ফাক্তিত্তান ও তিব্বত তিববতে বিস্তারলাত করিয়াছিল। তাহার আমলেই তিব্বতে 
সংস্কত লিপির প্রবর্তন হইয়াছিল। 


বৌদ্ধধর্ম এবং উহার সহিত ভারতীয় সংস্ক,তি চীন, তিব্বত ও মধ্য-এশিয়! হইতে 
মোশলিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যস্ত বিস্তারলাত করিয়াছিল। 
কোরিয়া ও জাপানের সহিত সরাসরি যোগাযোগও ছিল। 
চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং-এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
কোরিয়া! হইতে পাঁচজন পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন। বোধিসেন নামে 
জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ৭০৬ ত্রীষ্টাব্দে জাপানে গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে 
সংস্কত ও জাপানী উতয় ভাষাতেই জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত আলাপ- 


মোঙ্গলিয়1, কোরিয়া 
ও জাপান 


গুপ্তযুগ : ভারতের সুবর্ণধুগ 
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৯৪ মানব সমাজের কথা 


আলোচনা করিয়াছিলেন । ইহা হইতে মনে হয় যে, বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় 

সাংস্ক,তিক প্রভাব জাপানে বিস্তারলাভ করিয়াছিল । 
পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে রোমের সহিত সমগ্র গুপ্তযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের 
বাণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পরবর্তা কালে উহ] ক্রমে হাসপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে। গুগ্তযুগের পরবর্তী কালে পারস্য, আরব ও পশ্চিম-এশিয়ার অপরাপর 
দেশগুলির সহিত ভারতবর্ধের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল । আরবের “বৰ” নামক বাঁণিজ্য- 
বনদরে গ্রীস, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বণিকগণ 


পাশচান্তাদেশে বাণিজোর জন্য উপস্থিত হইত। এইফুগে পাশ্চাত্য দেশের 
চা সম্কতির সংস্কৃতির উপর ভাবতীয় সংস্কৃতির যথেউ প্রভাব বিস্তারলাভ 
ন্মদেশ, স্টাম, করিয়াছিল। পঞ্চতন্ত্র নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থধানি আরবী, 
কম্বোজ, চম্পা, সীরীয়, পারসিক, হিক্র, ল্যাটিন, স্পেনীয় এবং ইতালীয় * 
হুমাত্রা, ষবন্ধীপ, ্ 


বৌর্দিও, দিল, ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দু সাহিত্যের ন্যায় হিন্দু 

গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাশান্ত্র প্রভৃতির জ্ঞানও পাশ্চাত্য দেশে 
বিস্তৃত হইয়াঁছিল। এ যুগের গ্রীক চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাশান্ত্রের সহিত 
পরিচিত ছিলেন। প্রাচোর ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, বোণিও, 
সিংহল প্রভৃতি দেশেব সহিতও ভারতবর্ধেব সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান পূর্বে ন্যায়ই 
অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে । 


17006] 00569610705 
1, ডা 80 65587 010 1008 98089 001090 469, ৬7096 19 606 18861056100. 10 
081117% 28 001007) 4£9?? 
গুপ্ত হুবর্ণযুগ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ । ইহাকে 'শ্বর্ণধুগ* বলিবার সার্থকত আছে কি? 
2. দড1)9% 11608 0008 008 8০9000% ০1 না9410190 00:০7 00 0৪ 0০011610918 80০19], 
281181098 100. 90020012710 1169 01 009 [10018108 01009] ঠ1)9 98598 ? 
গুপ্তযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ফা-হিয়েনের 
বিবরণে কি পাওয়া যায়? 
৪, ডা৮6& 0066 ০02. 06 001601:5] 00209068০01 [01018 160 606 0068106 0৫1৫ 
00009: €06 (90698, 


গুপ্তযুগে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আলোচনা, কর। 


রা 


১৬ 


গুগুযুগ £ ভারতের সুবর্ণযুগ ৯৫ 


ঘয256 210 99857 ০028 006 00189:9] 90069068 01 [71019 আঃ) 68৪ 059081976 ০:]0 
00717766068 120986-09169 1062:10৫. 


গুপ্তবুগ্গের পরবর্তী কালে বহির্জগতের মহিভ তারতবধ্ের সীস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে 
একটি প্রবন্ধ লিখ । 
269 & 10069 ০ 709:0-18900, 


হিউয়েন-সাঙ. সম্পর্কে টীকা লিখ। 


ঢাখাণ' (৯) : প্রাচীন বাংলার ইতিহাস 
( 2] 11900 01 36028] ) 


বদ ও গৌড় (8788 ৪0৫ 08788) : ওপ্ত সাত্রাজ্যের পতনোন্ুখতার 

সুযোগে বাংলাদেশে ছুইটি স্বাধীন রাজোর উতান ঘটিয়াছিল 

মল রাজ্যের (ষষ্ঠ শতক)। এই দুইয়ের একটি ছিল বঙ্গ এবং অপরটি 

গৌড | মোটামুটি পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের এক 

ত্র অংশ লইয়া “বশ রাজাটি গঠিত ছিল। আর পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এবং 
উত্তরবঙ্গ লইয়া! গড়িয়া! উঠিয়াছিল “গৌড়? রাজ্য | 


বঙ্গ রাজ্যের রাজগণের মধ্যে গোপচন্ত্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনজনের 
নাম সেই সময়কার তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই 

বঙ্গ £গোপচন্্। সকল রাজার বিষয়ে বিশেষ কিছু জান! সম্ভব হয় নাই। 
পা নালনা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধাক্ষ শলভদ্রকে দমতট অর্থাৎ পূর্ব- 
বঙ্গের এক ব্রাহ্মণ রাজপরিবারের সন্তান বলিয়া হিউয়েন-সাউ, 

বর্ণন| করিয়াছেন। কিন্তু শ্লীলভন্র গোপচন্দ্র, সমাচারদেব প্রভৃতি রাজগণের 


পরিবারসভভূত ছিলেন কিন! তাহা জানা যায় নাই । 


গুপ্ত সাত্াজোর পতনের অব্যবহিত পরে গৌড় রাঁজোর ইতিহাস জানা সন্ভব 
হয় নাই। সম্ভবতঃ, ষষ্ঠ শতকের শেষ অবধি গৌড় গুগ্তবংশের শেষ রাজগণের 
অধীনে ছিল। মহাসেন গুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে জনৈক শক্তিশালী বাঙালী 
গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের প্রথম 
গৌড় £শপা জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কিছু জান! যায় নাই। 
রোটাসগড়ের দুর্গে একটি শিলালিপিতে শশাঙ্ককে “সামন্তরাজ' বলিয়। উল্লেখ করা 
হইয়াছে । ইহা হইতে মনেহয়, তিনি প্রথমে হয়ত মহাসেন গুপ্তের সামন্ত রাজা 
ছিলেন, পরে ববাধীনতা ঘোষণা করিয়! গৌড় রাজ্যকে ওপ্র-অধিকার হইতে যতন 
কিয়! লইয়াছিলেন। রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণদুবর্ণ। বহরমপুর-এর, 
নিকটে রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি কর্ণসুবর্ণ বলয়! পরিচিত ছিল, একথা অনুমান কর! 
ইয়। এখানে সে যুগের বহু এতিহাসিক চিন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ৯৭ 


রাজা শশাঙ্ক মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার উত্তর ও দক্ষিণাংশ নিজ রাজাতুক্ত 
করিয়াছিলেন । দক্ষিণ-উড়িব্যার শৈলোপ্তব বংশের রাজগণের উপরে-ই শশাঙ্ক সেই 
অঞ্চলের শাসনভার ন্যম্ত করিয়াছিলেন । এই অঞ্চল, অর্থাৎ 
দক্ষিণ-উড়িব্য! সেই সময়ে কঙ্গোদ নামে পরিচিত ছিল। শশাঙ্ক 
সমগ্র বাংলাদেশ গৌড় রাজ্যের অধিকারডুক্ত করিয়া! এক 
এঁক্যবন্ধ বঙ্গরাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। এমন কি, তাহার আমলে বাংলাদেশের 
সীম! মগধ ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তারলাঁভ করিয়াছিল। তিনি মালব-রাজ দেবগুপ্তের 
সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া থানেশ্বর ও কনৌজের রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। সম্রাট হর্ধবর্ধনের ভ্রাত রাজাবর্ধনকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন 
এবং হর্ষবর্ধনের আক্রমণ হইতে বাংলার নিরাপত্তা! রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া- 

ছিলেন । 
বঙ্গাধিপতি শশাঙ্কের রাজত্বকালের কোন বিশদ ইতিহাস আমাদের জানা নাই 
বটে, কিন্তু তিনি-ই যে প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রথম শক্তিশালী 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
প্রক্যবন্ধ বাংল! 


পাঁল রাজগণের রা 
রাজা শশাঙ্ধের পান্ধ স্বাধীন রাজা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি উত্তর-ভারতেও 
অন্ুমরণ রাজা-বিষ্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহার পরিকল্পিত নীতি 


অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে বাংলার পালরাজগণ বাংলা- 

দেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন । 
পালবংশ (86 8199 )$ আলোর পর আসে অন্ধকার, উত্থানের পর 
* পতন । শশাঙ্কের অধীনে বাংলাদেশ যে স্বাধীন মর্ধাদা ও প্রতিপ্রত্ি অর্জন 
করিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই উহার অবসান ঘটিয়া বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গভীর অন্ধকার যুগ দেখ! দিল। দীর্ঘ একশত বৎসর 
ধরিয়া এই অন্ধকার যুগ বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক দুর্বলতার 


বা সুযোগে অপরাপর রাজোর রাজগণ বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে 
অন্ধকার বু ক্রটি করিলেন না। শৈলবংশের রাজগণ, যশোবর্ষন, জয়াপীড় 


প্রভৃতির নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগা । সপ্তম শতকের মধাভাগ 
হইতে আরপ্তভ করিয়। অষ্টম শতকের মধ্য পর্যন্ত (৬৫০-__-৭৫০ হীঃ ) বাংলাদেশে 
এক দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল । বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন স্থানীয় দলপতি 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে কোন সন্ভাব ছিল নাঁ। বড় 
মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া! ফেলে, সেইরূপ বাংলাদেশে তখন 'মাৎস্য-ন্যায়' 
প্রচলিত ছিল অর্থাৎ শক্তিশালী ভুর্বলকে পীড়ন এবং ক্ষমতাবান স্থানীয় রাজা 


৯৮ মানব সমাজের কথ! 


পার্শ্ববতাঁ দূর্বল রাজগণকে আক্রমণ করিতেছিলেন। এইরূপ সম্বটপূর্ণ অবস্থায় 
ংলাদেশের দলপতিগণ স্বার্থত্যাগ ও জাতীয়তাবোধের এক অতি উচ্চ দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিলেন । ত্বাহারা সকলে সমবেত হইয়া বাংলার 
গোপালের নির্বাচন 
5 অরাজকতা দূর করিবার উদ্দে্টে গোপাল নামে জনৈক ক্ষমতা- 
শালী দূরদর্শী নেতাকে বাংলাদেশের সিংহাসনে স্থাপন করেন । 
এইবপ গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হস্তে স্বেচ্ছায় 
শাসনভার অর্পণ করিয়! সে যুগের বাঙালী নেতাগণ তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও 
্বার্থত্যাগের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়! গিয়াছেন। 


পালবংশের রাজগণের মধ্য ধর্মপাল (৭৭০--৮১০ ), দেবপাল (৮১০--৮৫০), 
ণ মহীপাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযাগ্য। রাজনীতি- 
আর দেবপাল, ক্ষেত্রে পালবংশের শাসনকাল ভারত-ইতিহাসের এক 
গৌরবোজ্জল অধ্যায়, পালরাজগণের শাসনকালে বাংলাদেশের 
রাজাসীম| বিহার এবং সাময়িকভাবে কনৌজ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) পর্যন্ত বিস্তার- 
লাভ করিয়াছিল । প্রাগংজ্যোতিষপুর, উদ্ককল, মালব, পাঞ্জাব, রাজপুতান!, বেরার 
ও নেপাল পালবংশীয় রাজ! ধর্মপালের আনুগত্য স্বীকার 
করিয়াছিলেন বলিয়! জান] যায়। সেই যুগের জনৈক গুজরাটা 
কবি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথ স্বামী' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । সমগ্র উত্তরাপথে 
ধর্মপাঁলের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল, একথা আধুনিক এতিহাসিক মাত্রেই স্বীকার করিয় 
থাকেন। ধর্মপাল ছিলেন পালবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে দীর্ঘ চাঁরিশত বৎসরের রাজত্বের পর 

ংলার শ্রেষ্ঠ স্বাধীন রাজবংশ পাঁলদের শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল। 


বাংলার রাজানীম। 


শ্রেষ্ঠ রাঁজ। ধর্মপাল 


সেনবংশ (1106 96089 )2 পাঁলবংশের শাসনের পর বাংলাদেশে সেন- 
বংশের অধিকার স্থাপিত হয়। বিজয় সেন ছিলেন এই বংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন 
নাক শক্তিশালী রাজ।। তাহার আমলে বাংল রাজ্যের সীমা 
দেন ও লক্ষণ সেনা. উত্তর-বিহার, উড়িস্ত। ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
পালবংশের রাজগণের আমলে বাংলার যে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ 

সাধিত হইয়াছিল, সেনরাজগণের অধীনেও তাহা অব্যাহত ছিল। বিজয় সেন 
ভিন্ন বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন এই বংশের অপর দুইজন উল্লেখযোগ্য রাজ! 
ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে মুসলমান আক্রমণের ফলে বাংলাদেশের 


প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ৯৯ 


অধিকাংশ স্থানে সেনবংশের অবসান ঘটিয়াছিল। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন মুসলমান 
ধাক্রেমণ প্রতিহত করিতে ন৷ পারিয়া তাহার রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিম! 
পূর্ববঙ্গে চলিয়! গিয়াছিলেন। সেখানে সেনবংশধরগণ আরো! দীর্ঘকাল মুসলমান 
আক্রমণ প্রতিহত করিয়! স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 


পাল ও সেনবংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি 
€১০০1৫17 800 (0016079 17 73609] 01006] 6119 18199 800 99089 ) £ 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার পালবংশের শাসনকাঁল বাংল! তথ। ভারত-ইতিহাসের 
এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের রচনা করিয়াছিল, একথা সর্বজন- 
সমাজ ও সঞ্তির স্বীকৃত, কিন্তু শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নহে, পাল-শাসনাধীনে 
ক্ষেত্রে এক গৌরবময় | পু 
যুগ বাংলাদেশের সমাজ, সাহিতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক চরম 
উৎকর্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক 
উৎকর্ষের জন্যই পালযুগের ইতিহাস বাঙালীর গৌরবের বিষয়। সেনবংশের 
শাসনকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রাধান্য কতক পরিমাণে হৰাসপ্রাপ্ত হইলেও 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ অব্যাহত ছিল । 


সামাজিক অবস্থ। (9০০18] 0০7100%।) : পালবংশের উত্থানের প্রায় 
এক শতাব্দী পূর্বে নিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাও, বাংলা- 

সাদ দেশের সমৃদ্ধি ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা উল্লেখ 
বাঙালী জাতির করিতে গিয়! বাঙালী জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন । সেই 
বৈশিষ্ট যুগের বাঙালী জাতির চরিব্রবল, সাহস, সাধুতা ও সভ্যতা 
চৈনিক পরিব্রাজকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। তাহাদের 

বিদ্যান্বরাগ ও অমায়িক ব্যবহারে তিনি প্রীত হইয়াছিলেন। পালযুগের সামাজিক 
অবস্থা আলোচন1 করিলে হিউয়েন-সাঙ. কর্তৃক উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি তখন বাঙালী 
অনাড়ঘর সামাজিক জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল জানা যায়। পাল ও সেন যুগের 
জীবন সাহিত্য-গ্রস্থাদি হইতে সে যুগের বাঙালী জাতি অনাড়ম্বর, 
সহজ ও সরল জীবন যাঁপন করিত, একথা! জানিতে পারা যায়। 

সেনবংশের রাজ! বল্লালসেন বাংলাদেশের সমাজে জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় 
রাখিবার উদ্দেশ্টে কৌলীন্য-প্রধার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহ! 
হইতে অনুমান কর! যাইতে পারে যে, সেই সময়ে জাতি- 
ভেদর-প্রথা ও এক শ্রেণীর সহিত অপর শ্রেণীর বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপনের বাধা 


কৌলীস্ঘ-প্রথ। প্রবর্তন 


১৩৩ মানব সমাজের কথ। 


হয়ত ছিল না। তখনকার সমাজ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায ও শূত্র কয়টি 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। 


সমাজে নারীজাতির স্থান ছিল খুব উচ্চে। নারী জাতিকে সম্মান প্রদর্শন কর! 
ভারতীয় কৃষ্টির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । পাল ও দেনযুগের 
বাঙালী নারীজাতির প্রশংস1 সমসাময়িক গ্রন্থাদিতে পাওয়। 
যায়। তখনকার দিনে বাঙালীদের খাগ্য মোটামুটি বর্তমানকালের মতোই ছিল। 
ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, শাক-সন্জী, ঘ্বত, দধি-দৃপ্ধ এবং ধান ও 
চাউল হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য তাহাদের প্রধান 
খাদ্ধ ছিল। বাংলাদেশে সেই সময়ে পেটা-চিনি ও গুড় উভয়-ই প্রস্তুত হইত । 


নারীজাতির সম্মান 


থান 


পোঁশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ কোন আড়ঘ্র ছিল না। সে যুগের পুরুষদের 
পোশাক বলিতে ধুতি ও চাদর বুঝাইত। সাধারণতঃ পুরুষদের 
শরীরের উপরাঁংশ অনাবৃত থাঁকিত। কোন বিশেষ উৎসব 
উপলক্ষে চাদরও ব্যবহার কর! হইত। পুরুষগণ কাণ্টের পাদ্বকা বা চামড়ার চটি 
ব্যবহার করিত। নারীজাতি শাড়ী পরিধান করিত। শাড়ীর একাংশ দ্বার! 
তাহার শরীরের উপরাংশ আবৃত রাখিতেন। ইহা ভিন্ন কোন কোন ক্ষেত্রে খাট 
জামা ও ওড়নাও বাবহার করা হইত। কর্পুর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীও 
তখন ব্যবহৃত হইত। পরদা-প্রথার প্রচলন তখন ছিল ন|। 


গোশীক-গরিচ্ছদ 


ত্-পুরুষ-নিবিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি ছিল। মোন] ও রূপার কুগুল, 
কেমুর, বলয় হার; মেখলা, আংটি নাকফুল, মল প্রভৃতি 
অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত। ধনী পরিবারে মর্ি-মুক্তা ও অপরাপর 
মূল্যবান পাথর বসান অলঙ্কার বাবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। 

সামাজিক ও ধর্মাহুষ্ঠানে নৃত্য-গীত, বাগ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! হইত। বাঙালীর 
কি পূজা-পার্বণের তখনও প্রাচূর্ধ ছিল। বারো মাসে তেরে! পার্বণ 
আনন্দোৎসব তখনও ছিল। অহ্ষ্ঠানাদি তিন্নও আমোদ-প্রমোদ এবং 

খেলা -ধৃলার ব্যবস্থা ছিল। 


অলঙ্কার 


গরুণ্গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, নৌকা, পাল্কী প্রভৃতি ছিল তখনকার পরিবহ্ণ- 
ব্যবস্থা। ধনী সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের] নৌকা! বা পাল্‌কীতে 


পরিবহণ "বাবস্থা 
৮ করিয়! একস্থান হইতে অন্ৃস্থানে যাওয়া-আসা করিতেন। 


প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ১০১ 


অর্থনৈতিক অবস্থা (70079070160 (00108161090) ৪ পাল ও সেন ষুগে 
লাঙালীর! গ্রামাঞ্চলেই বাস করিত। কৃষি ছিল অর্থনৈতিক জীবনের মূল তিত্তি। 
শিল্প ও বাণিজ্যও সেই যুগে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল | সমুদ্ধ শহর ও 
বন্দরের অভাব সেই যুগে ছিল না। কিন্তু বাণিজ্য বা অন্ত 
কোন কার্ধ-ব্যপদেশে লোকেরা শহর বা বন্দরে বাস করিলেও পরিবার-পরিজন 
সকলেই গ্রামে থাকিত। জীবিকা অর্জনের উদ্দেস্টেই শহুরে 
টং বাস করা হইত। সামাজিক জীবনের মূল ভিতি ছিল গ্রাম। 
সম্ভ্রান্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের অনেকে অবশ্য শহর এলাকাতেই 
স্থায়িভাবে বাস করিতেন । শহরগুলিতে প্রশস্ত বাস্তার দুই পাশ ধরিয়া উচু দালান- 
প্রাসাদ প্রভৃতি নিমিত ছিল৷ প্রাসাদের চুড়ায় সোনার কলস 
০০8 শোভ। পাইত | কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত? নামক গ্রন্থে 
পালরাজধাঁনী “রমাবতী'র বর্ণন! পাওয়া যায়। নগর ও শহর এলাকার বিভিন্ন 
স্থান, সরোবর, দেব-দেবীর মন্দির ও উদ্যান দ্বার! সম্ভ্িত ছিল। 
পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ শিল্পজাত জিনিষপত্রের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়া- 
ছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তাম্রলিপ্তি এবং হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম বন্দর 
হইতে সমুদ্রপথে বণিকগণ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, 
বৈদেশিক ও দেশীয়  যবন্ধীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য 
বাণিজ্য 
করিবার উদ্দেস্ট্ে যাতায়াত করিত। স্থলপথেও সেই যুগে 
তিব্বত, নেপাল, মধ্য-এশিয়! প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। 
বহির্দেশের বাণিজ্য ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের সহিতও বাংলাদেশের বাণিজ্য- 
সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশে প্রস্তত সৃষ্ষ্ন কার্পাস বস্ত্র তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে 
রপ্তানি কর! হইত। ইবল্‌ খোর্দাদূবাহ নামে জনৈক আরব বণিকের বর্ণনায় 
বাংলাদেশের সৃষ্ কার্পাস বস্ত্রের একখানা ধুতি সামান্য একটি আংটির ফাক দিয়! 
টানিয়া বাহির করা যাইত, একথা পাঁওয়! যায়। আরব বণিক সুলেমান-এর 
বর্ণনায় বাংলাদেশ হইতে গণ্ডারের শিউ চীনদেশে রপ্তানি কর! হইত জানা যায়। 
“অভিধান বত্বমাল' গ্রন্থে বঙগদেশে টিন পাওয়া যাইত বলিয়া উল্লেখ আছে। 
উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সেই যুগের কৃষি, শিল্প ও বাবসায়-বাণিজ্য যে 
যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল, তাহ অনুমান করা যায়। অন্ততঃ কৃষি, 
অর্থ নৈতিক ননবদ্ধি শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির গপ্রোত্তর যুগে যে কোন 
অবনতি ঘটে নাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। 


কৃষি ও শিল্প 


১০২ মানব সমাজের কথা 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি (1.16690876 8700 0810019 ) £ পাল ও সেনবংশের 
রাজত্বকালে বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কাতিতে এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ লাভ করিয়/- 
ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা! ও প্রতিপত্তি স্থাপন ভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্লতি- 
সাধনের জন্যও পাল ও সেনবংশের রাজত্বকাল বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এক গৌরবোজ্ছল অধ্যায় রচনা করিয়াছে । 


(১) সাহিত্য (71816781018): পাল ও সেনযুগে বাঙালী মনীষার এক 
অভূতপূর্ব প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে। এই যুগে "শিক্ষা 
ও সাহিত্যাহ্ুরাগ পাল ও মেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
বেদ, ধর্শান্্র পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গণিত, অর্থশান্র 
মান আমূর্ষেদ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সেই যুগের পুরুষ, 

ও স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানার্জন করিতেন | পালযুগেই 'চর্ধাপদ" নামে 
বু বৌদ্ধ ঠৌহা ও গান রচিত হইয়াছ্িল। লুই ও কাহ্ৃপা বা কাহ্ুপাদ এই দকল 
দোহা ও গান-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেযোগ্য | চর্ধযাপদগুলিই হইল বাংলা 
ভাষার আদি রূপ। কৰি সন্ধাকর নন্দীর 'রামচরিত'”, গৌড় অভিনন্দন-এর 
'কাদস্বরী কথাসার' ও হলাঘ়ুধের “অভিধান রত্বুমালা” প্রভৃতি এই যুগে রচিত 

হুইয়াছিল। চক্রপাঁণি দত্ত ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রীকর 
৯ ছিলেন সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিশাস্্-সম্পক্চিত গ্রন্থের 
চক্রপাণি দত্ত, জয়দেব, রচয়িতা | দেনরাজ বল্লালসেন “দান-সাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর" 
বলাল দেন প্রস্থত. নামে দুইখানি গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন । সেনরাজগণের 

পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে সাহিত্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি 
সাধিত হুইয়াছিল। 'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব ও “পবন-দৃত'- 
রচয়িতা ধোয়ী প্রভৃতি সেনরাজগণের আমলে আবিভূ তি হইয়াছিলেন। 


(২) ধর্ম (86116100) £ পালরাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সেই সময়ে 
ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইতেছিল। একমাত্র পালরাজোই 
উহ! তখন প্রাণবন্ত ছিল। ভারতের অপরাপর অংশে বৌদ্ধ- 
পালযাজ্যে বৌদ্ধধমের ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব যে একেবারে না ছিল এমন নহে তবে 
প্রাধান্ত 
তাহাদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বু কম ছিল। বুদ্ধদেব ও মহাবীর 
বৌদ্ধধর্বে” ভান্ত্রিকতা-_ 
হিনুধর্ম কর্তৃক জিন সেই যুগে ক্রমেই সম্পূর্ণ হিন্দু দেবতায় রূপাত্তরিত হুইতে- 
রঙ্কাবিত ছিলেন। শিব ও বিষণ উপাসনার প্রভাব ক্রমেই বুদ্ধ ও 
জিন-এর উপর প্রতিফলিত হইয়া! তাহারাও বিষুর-ই অবতার বলিয়া বিবেচিত ও 


- প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ১০৩ 


পূজিত হইতে লাগিলেন । বৌদ্ধধর্মের পূর্বেকার সহজ ও সরল ভাব পরিত্যক্ত 
ইয়া তখন হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনায় যে সকল অনুষ্ঠান ও মন্ত্র-তত্ত্রাদি পাঠ কর! 
হইত বুদ্ধদেবের পৃজায়ও সেইরূপ করা হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকত] দেখা 
দিলে ্ভাবতঃই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। মুন্তা, মণ্ডল, 
ক্রিয়াকাণ্ড ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মেও ক্রমশঃ স্থানলাভ 
করিবার ফলে ক্রমেই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত মিশিয়! যাইতে 
বৌদ্ধধর্ম-অবলুপ্তির 
কারণ লাগিল। এমঞ্ুপ্রী মূলকল্প' নামক গ্রন্থে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
পৃজা-পার্বণ-রীতি পাঠ করিলে হিন্দুধর্মের বহু কিছুই ষে 
বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহ! উপলব্ধি করিতে পার৷ যায়। তান্ত্রিকতা দেখা 
দিবার ফলেই হিন্দুধর্মের পক্ষে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করা কঠিন হইল না। এইভাবে 
ভারতের অন্যত্র বৌদ্ধধর্জ যখন ক্রমেই হিন্দুধমের অঙ্গীভূত হইতেছিল তখন একমাত্র 
পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংল! ও বিহার অঞ্চলে উহ! প্রকৃত বৌদ্ধধর্মরূপেই 
প্রচলিত ছিল। ইহা ভিন্ন, নেপাল ও কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের কতক প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধধমশীবলম্বী ছিলেন, কিন্তু সকল ধনের লোকের 
প্রতিই তাহার! সমব্যবহার করিতেন। গোপালের মন্ত্রী ছিলেন জনৈক ব্রাগ্ষণ। 
পালবংশের পর সেনবংশের আমলে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণাধর্ম অর্থাৎ ছিন্দুধমে রি, 
বিশেষভাবে তান্ত্রিক হিন্দুধমেরর প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। 

(৩) শিক্ষা-দীক্ষ। £ পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল উদন্তপুরী বৌদ্ধ-বিহার 
নিমণাণ করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তি রক্ষিত গোপালের পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ 
করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন সেই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক । 

উনস্তপুরী বৌদ্ধ বিহার রি 
_শাস্তিরক্ষত গোপালের পুত্র ধর্মপালের রাজত্বকালে পঞ্চাশটি বৌদ্ধমঠ নিমিত 
হইয়াছিল। বৌদ্ধ দার্শনিক হরিভন্র এই সকল মঠে বৌদ্ধদর্শন 
অধাাপন| করিতেন। ধমপালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীতি হইল বিক্রমশীল। মহাবিহার 
নিমণণ। ভাগলপুর জেলার পাথরঘাট! অঞ্চলে গঙ্গানদীর তীরে 
এই মহাবিহারটি নিমিত হইয়াছিল। ইহাতে মোট ১০৭টি 
মন্দির ও ৬টি মহাবিগ্ভালয় ছিল। বিক্রমশীল। মহাবিহারের আচার্ধ বা ব্রহ্াচার্য 
রী ছিলেন বৃদ্ধজ্ঞানপাদ। বিক্রষশীল| মহাবিগ্যালয়গুলিতে তান্ত্রিক 
প্রভাকর, পূরণবর্ধন কৌদ্ধধমমত অধ্যাপন! করিতেন প্রশান্ত মিত্র, বুদ্ধশাস্তিঃ বৃদ্ধজ্ঞান- 
বা ্ পাদ, রাহুলতন্ত্র প্রভৃতি দার্শনিকগণ। কমলশাল ছিলেন 
বিক্রযশীল! মহাবিহারের শ্রেষ্ঠ ভাস্তকার । ন্যায়-শান্ত্রের অধ্যাপন! 


বিক্রমশীল। মহাবিহার 


১৩৪ মানব সমাজের কথা 


করিতেন কল্যাণরক্ষিত, প্রভাকর, পূর্ণবর্ধন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ। ইহ! ভিন্ন ব্যাকরণ, 
তর্কশান্ত্র, অনুষ্ঠানবিধি শিক্ষা দিবার জন্যও অধ্যাপকগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যোট' 
১০৮ জন পণ্ডিত বিক্রমশাল! মহাবিহারের অধ্যাপনার কাজ করিতেন। শিক্ষাথি- 
গণকে শিক্ষার জন্ম কোন ব্যয় বহন করিতে হুইত না। তাহাদের খাওয়। এবং 
হাতখরচ বাবদ অর্থ মহাবিহার হইতে দেওয়| হইত । শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাহারা 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন তাহাদিগকে উপাধি-পত্র (101070% ) দেওয়া 
হইত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন তিব্বত ও অপরাপর দেশ হইতেও শিক্ষার্থিগণ 
বিক্রমশীল। মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য সমবেত হইতেন। এই 
মহাবিহারে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হইয়াঁছিল। 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই মহাঁবিহারে অধ্যাপন| করিতেন । পালরাজ দেবপালের আমলে 
সোমপুরী-বিহার নামে একটি বৌদ্ধ-বিহার নির্মিত হইয়াছিল। রাজশাহী জেলার 
নির্নিকী পাহাড়পুর অঞ্চলে এই মহাবিহারটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত 
বিহার হইয়াছে। ব্রেকুটক মঠ নামে অপর একটি বৌদ্ধশান্ত্র অধায়ন- 

অধ্যাপনার কেন্দ্র দেবপাল কতৃক নিম্িত হুইয়াছিল। পালযুগে 
নালনা। বিশ্ববিগ্ভালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল । বিদেশ হইতেও শিক্ষার্থিগণ 
নাললা বিশববি্ালয়. নালন্দায় অধায়নের জন্য আসিতেন সেই প্রমাণ পাওয়া যায়। 
_বালপুত্রদেবের  সুমাত্রার শৈলেন্ত্রবংণীয় রাজ! বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি 
ডিও বৌদ্ধমঠ নির্যাণের জন্য পাচখানি গ্রাম চাহিয়া! দেবপালের নিকট 
দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন । দেবপাল য়ং নালন্দায় কয়েকটি মঠ নির্মাণ করাইয়। 
দিয়াছিলেন। বিদ্বান ও বিদ্যার প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। 

(৪) শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাক্ষর্য ঃ চিত্র-শিল্প, স্থাপত্য ও তাক্কর্ষের 
পালযুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সেনযুগেও স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ 
পরিলক্ষিত হয়| পাল অথব| সেন রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিল্পকলা, স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির নিদর্শনের অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণ- 
কালে বিলাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ততাবে যে সামান্য কয়েকটি 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেই এঁ যুগের শিল্প রীতি 
উদপ্তপুরীর শিঞ্পকৌশল 

সম্পর্কে ধারণালাভ কর! যায়। গোপাল-নিম্সিত উদস্তপুরী 
বৌদ্ধবিহার স্থাপত্য-শিল্পের এক অতি সুন্দর নিদর্শন । এই বিহারটির অনুকরণে 
ভিব্বতেকর সর্বপ্রথম বৌদ্ধবিহার নিমি'ত হুইয়াছিল। সুবরণদবীপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার হ্বীপপুজে সোমপুরী বিহারের নির্মাণ-কৌশলের অন্করণ দেখিতে পাওয়া) 


দীগক্কর শ্রীজ্ঞান 


প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ১০৫ 


যায়। একটি বিস্তীর্ণ আঙ্গিনার চতুর্দিকে সোমপুরী-বিহারের ছোট-বড় বহু দালান, 
রুক্ষ, মন্ষির, ভোজনালয় নিমিত ছিল। পাল ও সেনযুগে নিমিত স্থাপত্য-শিল্লের 
চত্রশিলপ স্থাপত্য ও ভগ্রীবশেষ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া! যায়। চিত্রশিল্প 
মা দা ও ভাস্কর্ষে পালযুগের অনন্যসাধারণ শিল্পী ধীমান ও তাহার পুক্ক 


প্রভৃতি শিল্পিধণ বীতপাল চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ধাতু দ্বার! 
মৃতি-নির্যাণ-কৌশলও তাহাদের অবিদিত ছিল না। পালযুগের ভাস্কর 








বাংলাদেশেল্স সপ যোগাযোগ মহাযুগ 


১৪৬ মানব সমাজের কথা 


নিদর্শনগুলির নিধু'ঁত শিল্পকার্ধ দেখিয়। বিস্মিত হইতে হয়। সেনযুগের শ্রেষ্ঠ 
শিল্পী ছিলেন শৃলপাঁণি। পাল-রাজগণের আদেশে বনু জলাশয় ও পুষ্করিণী খনন 
কর। হুইয়াছিল। দিনাজপুর জেলায় সেই যুগের ছুই একটি জলাশয়ের নিদর্শন 
আজও বিদ্যমান আছে। 
বহির্জগতভের সহিভ যোগাযোগ (00506801511) (016 0815106 
108] ) $ পাল ও সেনযুগে, বিশেষাবে পালরাজগণের আমলে বাংলাদেশ, ধর্ম, 
শিল্প, সাহিত্য এবং বাণিজ্যিক সামগ্রীর উৎসঙ্ধরূপ হইয়াছিল। নেপাল, তিব্বত, 
চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে শিক্ষযিত্রী 
ভূমির সহিত. (190555) ছিল | বাংলাদেশের তাত্রলিপ্তি ও সপ্ুগ্রাম হইতে 
বাণিঞ্্যিক যোগাযোগ অসংখ্য বাণিজ্যপোত সিংহল, ব্রন্মদেশ, যবদ্বীপঃ সুমনা প্রস্তুতি 
পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত বাণিজ্য-ব্পদেশে চলাচল 
করিত। বহু ভাগাবিডম্বিত ক্ষত্রিয়-সন্তান সুবর্ণ-দ্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইতেন এবং 
প্রচুর ধনরত্বু লইয়| আসিতেন | স্থলপথে ও তিব্বতের মধ্য দিয়! নেপালে ও চীন- 
দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিত । 
পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মও বিদেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
সুমাত্রাঃ যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলের শৈলেন্দ্র রাজবংশের তিনজন রাজার নাম বাংলার 
পালবংশীয় রাজ] দেবপালের (৮১০-৫০ )নালন্া। অন্বশাসনে উল্লিখিত আছে। 
শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন কুমার ঘোষ নামে জনৈক 
সথব্ণভূমির মহিত 
সাস্কৃতিক যোগাযোগ বাঙালী । সুবর্ণভূমির রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ- 
মঠ নির্মাণের উদ্দেস্টে দেবপালের নিকট পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়। 
দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন । এই সকল তথা হইতে সহজেই অহ্থমান করা যায় যে, 
সুবর্ণভূমি অঞ্চলে অর্থাৎ দক্ষিণ-ভারভীয় দ্বীপপুঞ্জে বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি 
বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সোমপুরী বিহারের অনুকরণে নিমিত দালান প্রভৃতির 
চিহ্তাদিও সেই সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয়। 
তিব্বতের সহিত বহু পূর্ব হইতেই ভারতের বাণিজাক ও সাংস্কৃতিক যোগা- 
যোগ বিগ্বমান ছিল। তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজ! ট্ং-সান্- 
পা গাম্পোর চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হুইয়াছিল। পাল- 
বাণিজ্যিক সম্পর্ক বংশের রাজত্বকালে তিব্বতের সহিত ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহু তিব্বতীয় ভিক্ষু 
নালন্দায় বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিতেন। তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে 


প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ১৩৭ 


বাঙালী বৌদ্ধ দার্শনিক রত্ববক্ত ও অতীশ দীপন্কর (শ্রীজ্ঞান) তিব্বতে 
গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্ত 
অতীশের চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম পুনঃসপ্ভীবিত হইয়াছিল । গোপাল-নিগ্মিত 
উদস্তপুরী বৌদ্ধমঠের অনুকরণে সেই যুগে তিব্বত সর্বপ্রথম বৌদ্ধমঠ নিগ্সিত 
হইয়াছিল। বলা! বাহুল্য তিব্বতের সহিত সেই যুগে স্থলপথে বাণিজা-সম্পর্ক 
বিদ্যমান ছিল। 


পালযুগে চীনদেশের সহিতও বাংলাদেশের ধর্ম ও বাশিজা-সম্পর্ক অব্যাহত 
| ৯৭৩ শ্বীষ্টাব্ে নালন্দার জনৈক অধ্যাপক চীন-সমাট 

চীনদেশের সহিত ৪ 
সাংস্ক্তক ও কতৃক আমন্ত্রিত হইয়া চীনদেশে গিয়াছিলেন। ভারতবধের 


বাণিজাক যোগাযোগ অপরাপর অংশ হইতেও অবশ্য সেই যুগে বনু ভারতীয় বৌদ্ধ 
ব্রহ্মদেশ, জাপান 


পভতিন নতি ভিক্ষু চীনদেশে গিয়াছিলেন। চীনদেশ হইতেও বহু পরিব্রাজক 
যোগাযোগ সেই যুগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদের পাঁচজন 
বোধগয়ায় কয়েকটি লিপি (10901106100, ) রাখিয়। 

গিয়াছেন। 
ব্রহ্দেশ এবং তিব্বত ও চীনের মাধ্যমে জাপান ও উহার 
ংলগ্ন অঞ্চলে পালযুগে ধর্ম ও সাংফ্কৃতিক প্রভাব বিস্তার লাভ 

করিয়াছিল 
সেনরাঁজগণও ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তাহারা 
ইভ ছিলেন ব্রান্গণ্য ধর্মাবলম্বী । হিন্দুধমের পৃষ্ঠপোষক বল্লাল সেন 

ধর্ম প্রচারের চেষ্টা 


ধম প্রচারের জন্য, মগধ, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্য। ও নেপালে 
ধমপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি 

যে রাজনীতি, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি__সর্বক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ 

উপনংহার করিয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট ধারণ] পাওয়া! যায়। সেনবংশ-ই 

ছিল বাংলাদেশের সর্বশেষ স্বাধীন হিন্দু রাজবংশ । এই বংশের 

শেষ রাজ! লক্ষণ সনের আমলে (১১৯৭ শীঃ) কুতবত্উদ্দিনের সেনাপতি 

ইখ.তিয়ার-উদ্দিন-বিমৃ-বখতিয়ার বিহার ও বাংলাদেশ জয় করেন। পূর্ববঙ্গে 

অবশ্য সেনবংশধরগণ আরও কিছুকাল স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। 


১৩৮ মানব সমাজের কথা 
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1১ 0159 80. 16095% ০0 69 0016019] 80101856718068 01 606 28198 900 98088 0 

739081. 

বাংলার পাল ও মেন বংশের রাজগণের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের একটি বর্ণনা দাও। 

9, 10180889) 1917, (৪ £91961008 ০01 73825] 160 009 008106 016 00068 68৪ 
18188 820. 609 9392098, 


গাল ও দেন যুগে বহির্জগতের মহত বাংলাদেশের যোগ্রাযোগ সম্পর্কে একটি নাক্গিণ্ত 
আলোচনা কর। 


9, 1096 0106079 01609 867088199 ৪0০1%] 176 0০ 7০০ £৪৮ 1:01 (08 17196027 ০ 68৪ 
78198 800. 98788 ? 


গাল ও দেন বংশের ইতিহাদ হইতে নেই যুগের বাঁঙালী সমাজ মম্পর্কে একটি আলোচনা- 
মূলক চিত্র দাও। 


ঢাবাগা (- 201): দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস 
(90810) [10011 7715101ঘ ) 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমুহ (€100£90713 ০1 (198 900 ) £ সুদূর অতীতে 

দাক্ষিণাত্যের চের বা কেরল, সতাপুত্র, চোল, পা প্রভৃতি রাজোর উল্লেখ সম্রাট 

অশোকের শিলালিপিতে পাওয়া যাঁয়। পরবর্তী কালে অবশ্য 

৪০:৯১ দাক্ষিণাতে বহুসংখ্যক ষতন্ত্র রাজা ও রাজবংশের উথান 

পা প্রভৃতি রাজ্য ঘটিয়াছিল। এগুলির মধ্যে রাষ্ট্রকূট, চালুকা, হোয়সল ও 

পল্লব রাজবংশগুলি এবং সুর দক্ষিণের চোল? চের ও পাণ্ড 

রাজাগুলি বিশেষ উল্লেখষোগা। চালুক্য বংশের এক শাখা বাতাপি নামক স্থানে 
এবং অপর শাখা কল্যাণী নামক স্থানে রাজত্ব করিত। 


দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকূট বংশের রাজগণের মধ তৃতীয় গোবিন্দ ও আমোধবর্ষ 
ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । বাতাপির চালুকা বংশের রাজা ছিলেন 

রাকট-_তৃতীঃ দ্বিতীয় পুলকেশী। দ্বিতীয় পৃলকেশীকে দক্ষিণ-ভারতের সর্ব- 
গোবিদ ও শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া হিউয়েন-সাঁউ, বর্ণনা করিয়াছেন। পুলকেনী 
৯৬৮৮ উত্তর-ভারতের সম্রাট হর্ধবর্ধনকে পরাজিত করিয়া! নিজ শক্তি 
বিক্রমাদিভা, পল্পব_ ও প্রতিপত্ির পরিচয় দিয়াছিলেন। কল্যাণীর চালুক্য বংশে 
রী সির দ্বিতীয় পুলকেশীর ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজার উদ্ভব ঘটে নাই। 
ও রাগরেক্ চৌলদেব . এই বংশের রাজগণের মধো ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের নাম উল্লেখ- 
যোগা। কাঞ্চি রাজ্যের পল্লবগণ পেনার ও তুঙ্গত্বা! নদীর 

দক্ষিণভাঁগে সর্বপ্রথম এক শজিশালী রাজা গড়িয়া তুলিয়া" 

ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিংহবাহ্থ। মহেন্্র বর্ম) নরসিংহ বর্মা 
প্রভৃতি রাজগণ এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে উল্লেখযোগ্য । নরসিংহ বর্ার 
রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ, পল্লব রাজা পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। সুদূর-দক্ষিণের 
চোল, চের ও পাণ্ডা-_-তিনট তাযিল রাঁজোর মধো চোল-রাজ্যটিই ছিল” সর্বাধিক 
শক্তিশালী | এই রাজোর শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে রাজরাজ ও রাজেন্ত্র চোলদেবের 


নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাজেন্্র চোলদেব বাংলার পালবংলীয় মহীপালকে 


১১৩ মানব সমাজের কথা 


যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । পাণ্য ও চেব বাজ্য দুইটি দীর্ঘকাল চোলরাজগণের 
অধিকারভুক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাস অপেক্ষ! সাংস্কৃতিক 
ইতিহাস বহৃগুণে বেশী চিত্তাকর্ষক 


দক্ষিণ-ভারতের ধর্ন, শিল্প ও সংস্কৃতি (86118100547 ৪00 001(076 
0 9080) [7018) : বিদ্ধ্য ও সাতপুবা পর্বতে দক্ষিণাংশেব রাজ্যগুলি প্রাচীন 
ও মধ্যযুগে নিজ নিজ স্বাধীনতা ও স্বাতন্্রা বজায় বাখিয়া চলিবাব সুযোগ লাভ 
করিয়াছিল। উত্তব-ভাবতের বাজগণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যেব উপর নিবঙ্কুশ প্রাধান্ 
স্বাপন করিতে বা দীর্ঘকাল ধবিয়া দাক্ষিণাত্যকে পদানত 
বাখিতে সক্ষম হন নাই। মৌর্য সাত্রাজা দক্ষিণে মহীশৃরের 
একাংশ পর্যন্ত বিষ্তাব লাভ কবিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দাক্ষিণাত্যেব 
রাজগণেব অনেককেই পবাজিত কবিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের বাজা কাঁডিয়। লন 
নাই। এই ভাবে প্রাচীন যুগে দাক্ষিণাত্যেব বাঁজগণ কতক পরিমাণ স্বাতস্তা 
বজায় রাখিয়া! চলিতে পাবিয়াছিলেন। ফলে ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও 
দাক্ষিণাতো কতক পরিমাণে স্বাতশ্্য পবিলক্ষিত হয়। 


দাক্ষিণাতোর স্বাতস্তর 


্ীধীয় ষষ্ঠ শতক হইতে আবন্ত কবিয়! দীর্ঘ ছুই শতাব্দী ধরিয়া চালুক্য বংশের 

রাজগণ তাহাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বজায় বাঁখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | চালুক্য 

বশেব [বভিন্ন শাখাব মধো বাতাপি বা বাদামির চালুক্যগণ-ই 

রে ডি ছিলেন সর্বাধিক ক্ষমতাশালী | তাহাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 

পৃষ্ঠপোষকতা! শুধু বাজনৈতিক ক্ষেত্রে নহে, ধর্ম, সংস্ক:তি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও 

পবিলক্ষিত ইয়াছিল। সেই যুগে দাক্ষিণাতো বৌদ্ধধর্মের 

প্রভাব হ্থাসপ্রাপ্ত হইয়! হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল। অবশ্য হিন্দুধর্মের 
পাশাপাশি জৈনধর্মও কতক পবিমাণে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 


বর্তমান বোম্বাই রাজোর বিজাপুর জেলা লইয়! বাদামিব চালুকারাজ্য গঠিত 
ছিল। চালুক্য বাজগণ হিন্দুধর্সেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার! 

তি অশ্বমেধ, বাঁজপেয়, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
কবিয়াছিলেন | রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ 

চালুকারাজগণ যত্তের সহিত পাঠ করিতেন । উহাদের আদেশে নিমিত মন্দির, 
ওহা-মন্দির প্রভৃতির নিদর্শন হইতে তাহাদের গভীর ধর্মান্থরাগের যেমন পরিচয় 


দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস ১১১ 


পাওয়। যায়, তেমনি সেই যুগের স্থাপত্য ও তাস্কর্ষ শিল্প যে কতদূর উন্নত ছিল সে 
বিষয়েও অবগত হওয়া যায়। তাহাদের আমলে নিম্সিত মুক্তেশ্বর মন্দির ও বৈষ্ণব 
গুহা-মন্দির স্থাপত্য ও ভাক্কর্থ শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন । চালুক্য রাজধানী বাদামি ব। 
ছিন্ধমের বাতাপির নিকটে হিন্দু দেব-দেবীর উদ্দেশ্টে নিম্মিত কতকগুলি 
পুরি! মন্দির এবং গুহা-মন্দির দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । গুহা- 
মন্দিরগুলি পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটিয়া! নির্মাণ কর! হইয়াছিল। চালুক্য 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিত তিনটি গুহা-মন্দ্রিরের গঠন ও শিল্পকৌশল প্রায় 
একই ধরনের । এই সকল গুহা-মন্দির হিন্দুদেবতাদের উদ্দেশ্তে নিম্মিত হুইয়াছিল। 
সেই আমলে নিমিত বহুসংখাক মুক্তি ভাস্কর্ধশিল্পেব চযৎকার নিদর্শন হিসাবে 
আজিও বিদ্যমান আছে। বাদামির গুহা-মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ স্তন 
নল শিল্প-রীতির পরিচায়ক | উন্তর-ভারতের শিল্প-রীতির প্রভাব 
সেগুলিতে দেখা যায় না। বাদামির ওহা-মন্দিরগুলির একটিতে 
অনস্তশায়ন বিষুমূতি চালুকা ভাক্কর্ধ শিল্পের এক অপূর্ব-নিদর্শন । বাঁদামির চিত্র- 
শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল, কিন্তু ভাস্কর্ধ ও স্থাপত্য শিল্পে যে পরিমাণ উৎকর্ষ 
পরিলক্ষিত হয়, সেই পরিমাণ উৎকর্ষ চিত্রশিল্লে পরিলক্ষিত হয় ন|। 
চালুক্য রাজগণ প্রধানতঃ বিষুণর উপাসক ছিলেন। হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক 
হিসাবে তাহার! খ্যাতি অর্জন করিলেও পরধর্ম-সহিষ্ণুত! ছিল 


পরধম”- 
2598 তাহাদের ধর্ম-নীতির মূল কথা। 


রাষ্্কুটগণও সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। ইলোরার 
জগদ্বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দির রাষ্ট্রকূট-রাজ প্রথম কৃষ্ণের পৃষ্ঠপোষকতায় নিমিত 
বহার হইয়াছিল। একটি বিরাট পাহাড়ের গাঁয়ে পাথর কাটিয়া! এই 
লারেতা অপূর্ব মন্দিরটি নিমিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের ভগ্াবশেষ 
দেখিলে সেই যুগের শিল্লিগণের সাহস ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় 

পাওয়া যায়। ইলোরায় দশাবতার, রাবর্ণ-কা-খই, বামেশ্বর, ধুমর লেনা, ইন্দ্রসভা, 
জগন্নাথ সতা, ছোট কৈলাস প্রভৃতি গুহা-মন্দির সেই যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের 
অপূর্ব নিদর্শশ। ইলোরায় হিন্দু ও জৈন উভয় ধর্মের পৃষ্ঠপোষকগণই পাশাপাশি 
গুহা-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । ইহা হইতে দেই যুগে ধর্মব্যাপারে পরম্পর- 
সহিষুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ধ জিনসেন নামে জনৈক 
জৈনতিক্ষু কতৃণ্ক জৈনধমে” দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। অমোঘবর্ধের পৃষ্ঠপোষকতায় 


১৭ 


১১২ মানব সমাজের কথা 


জিনসেন 'পার্খ অভ্যুদয় নামক একখানি মুল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
'জয়ধাৰল” 'রতুঙ্ালিকা' প্রভৃতি বহু দার্শনিক ও সাহিত্য-্রস্থাদি সেই সময় রচিত 
হইয়াছিল। “সার সংগ্রহ নামে একখানি উৎকৃষ্ট গণিতশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থও এ 
যুগে রচিত হইয়াছিল । 


হোয়সল রাজগণও শিল্পক্ষেত্রে চালুক্য-রাষ্ট্রকূটদের ন্যায়ই পারদণিত। প্রদর্শন 
করিয়্াছিলেন। দোরসমুদ্রের হোয়সলেশ্বর-এর মন্দিরের! গঠন 
ছোয়সল দ্লাজগণের 
শিল্ানরাগ এবং মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন জত্ব-জানোয়ারের নিধু ত। 
শিল্লিগণের অনন্যসাধারণ ক্ষমত1 ও ধৈর্ধের পরিচায়ক । 
কাঞ্চির পল্লবগণ ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যে সর্বাধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । 
পল্পব রাঁজগণের রাজত্বকালে পল্লব রাজধানী কাঞ্চি দাক্ষিণত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও 
-স্ক'তির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। হিউযেন-সাঙ. পর্ব 
রাজধানী কাঞ্চিপুরম্‌-এ কিছুকাল অতিবাহিত কবিষ্বাছিলেন। 
তাহার বর্ণনায় পল্লব রাজ্যের প্রজাবর্গেব সাহসিকতা, সততা, শিক্ষ। ও শিল্পাহ্ুরাগের 
কথার উল্লেখ আছে। মিত্র হিসাবে তাহার। ছিল অত্যন্ত বিশ্বস্ত, কিন্তু শত্রুর 
প্রতি তাহাদের নিম'মতাঁর সীম! ছিল না। 


পল্পৰ শিল্প ও সংক্ক,তি 


স্থাপত্য ও ভাস্কর্ধ শিল্পে পল্পবগণ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । মহাঁবলিপুবম্‌ 
বা মামল্লপুরম্এ অগ্াপি পল্লব শিল্পনিদর্শন বিদ্যমান আছে। কুষাণ যুগে মথুরা ও 
অমরাবতীতে যে শিল্প রীতি গভিয়] উঠিয়াছিল, কাঞ্চির পল্লব শিল্পিগণ উহার সহিত 
যোগ রাখিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াঁছিলেন। পাথরের পাহাভ কাটিয়া 
পল্লব শিল্পিগণ বহু মন্দির নির্জাণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অনুপাতজ্ঞান ও 
শিল্পকৌশল আজিও দর্শকের বিস্মঘ উৎপাদন করিয়া থাকে । কাঞ্চির ত্রিপুরাত্তকেশ্বর 
ও এরাবতেশ্বর-এর মন্দ্রঃ মহাবিলপুরম্এর মুকেশ্বর ও কৈলাসনাথের মন্দির 
পল্লব স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ধ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন | মহাবলিপুরম্-এর সমুদ্র উপকূলে 
নিমিত মন্দিরগুলির গঠনসৌষঠব ও ভাক্কর্ধকৌশল বিশেষভাবে 

কাঁঞি ও মহাবলিপুরম্‌- উ 
এর শিক্প-নিদর্শন লেখযোগা । মশ্শির-গাত্রের খোদিত মুতিগুলি আজিও দর্শক" 
গণকে বিশ্ময়াভিভূত করে। এক-একটি বিরাট পাথর কাটিয়া 
ভ্রৌপদী-রথ, অর্ভুন-রথ, ভীম-রথ ধমরাজ-বথ প্রভৃতি নিমরঠণ করা হইয়াছে। 
এগুপির প্রত্যেকটিই অতি সুন্দর এবং উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক । মদ্দিরগুলির 
নামকরণ হইতেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি মহাভারতের কাহিনী 


দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাস ১১৩ 


অবলম্বনে নির্মাণ কর] হুইয়াছিল। এই সকল মন্দিরের গঠনসৌষ্ঠবের অনুকরণে 
যবদ্বীপের মন্দিরগুলি নিমিত হইয়াছিল। ভারতের শিল্পকলার 


রর সত ছাপত্য ইতিহাসে পল্পব-শিল্প এক অতি মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া 


আছে। 
পল্লবরাজগণ সংস্কত ভাষ! ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহাদের রাজ- 
সাহিত্যের ধানী কাঞ্চিপুরম্‌ সেই সময়ের সংস্কৃতশিক্ষার একটি বিখ্যাত 
পৃষ্ঠগৌষকতা৷ কেন্দ্র ছিল। কিরাতার্ভূনীয়ম্‌ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা ভারবী 


পল্লপবরাজ সিংহুবাহুর সভাকবি ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত দণ্ডিন্‌ ছিলেন সেই যুগের 
সাহিতা-সেবীদের অন্যতম । পল্লবরাজ মহেন্দ্রর্শীও স্বয়ং একজন সাহিত্যসেবী 
ছিলেন। 
সুদূর-দক্ষিণের তামিল রাজাগুলির মধ্য চোলরাজ্য-ই ছিল সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী । চের বা কেরল ও পাগারাজ্য ক্রমে চোলরাজাতুক্ত হইয়। পড়িয়াছিল। 
চোলরাজগণ শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন । চোলশিল্লে পল্লব-শিল্লের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ; চিত্র-শিল্লে চোলদের অবশ্য কোন দান 
1 নাই । স্থাপত্য ও ভাস্কর্ধে চোলশিল্পিগণ তাহাদের অনন্থসাধারণ 
মন্দির শিল্পকৌশলের পরিচয় দরিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর 
(শিব) মন্দিরটি বিশালতা ও নির্মাণকৌশলের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন 
করিয়াছে । এই মন্দিরটির টুডায় মোট চৌদ্দটি তল! বা ধাপ আছে। সর্বোপরি 
একটি বিশাল পাথরকে বৃত্তাকারে খোদীই করিয়া বসান আছে। গঙ্গইকোণ্ড 
চোলপুরম্-এর মন্দিরগুলির দেওয়াল-গাত্রে বহু অপূর্ব মুতি খোদাই করা আছে । 
বিশালতা ও সৃন্্রতাঁর সমন্বয় হইল চোলশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বড বভ পাথরের 
পাহাড় কাটিয়! তাহা! হইতে মন্দির নির্মাণ ও নানাবিধ সৃক্ষ্ম কারুকার্য করা চোল- 
শিল্পীদের শিল্পকৌশলের পরিচায়ক | ফার্গুসন্‌ নামে জনৈক ইংরাজ শিল্প-বিশারদ 
মন্তব্য করিয়াছেন £ “চোল শিল্পিগণ দানসুলভ পরিকল্পনাকে মণিকারের সূল্মতা- 
সহকারে বপদান করিয়াছেন ।+ 
দক্ষিণ-ভারতের ধর্ধান্দোলন' (ম61101009 ?10560)976 17 90818 
[919 ) ২ হিউয়েন-সাউ. যখন দক্ষিণ-ভাঁরত পর্যটনে গিয়াছ্িলেন ( সপ্তম শতক ) 
তখনই সেই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে জৈনধর্ম 
সেই অঞ্চলে প্রবল হইয়! উঠিতেছিল | কিন্তু সর্বাধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল 


১১৪ মানব লমাজের কথ। 


জৈনধমের যথেষ্ট স' 1স্য দেখা দিয়াছিল বলিয়াই 

. অস্তবত জৈনধর্ম হিন্দুধ্মে'র পাশাপাশি সেই অঞ্চলে প্রবল হইতে 

৪ হিনুধমে র পারিয়াছিল। হিন্দুধর্ম পেই সময়ে বিষ, শিব, গণেশ, স্, 

শ্রী (লক্ষ্মী)ও শক্তির উপাসন! জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। 

কৃ? বামন, নৃসিংহ ও বাসুদেব-কৃষ্ণ অবতারের উপাসনা প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম- 

রীতির প্রচলন সেই সময়ে দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে বুদ্ধদেবের উপাসন! ক্রমে 

বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এই কারখেই 
দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধমে'র বিলোপ-সাধন সহজ হইয়াছিল । 


গুপ্তোতর যুগে দাক্ষিণাতো বহু খাতনাম। ধম প্রবর্তকের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
ইহাদের মধ্যে কুমারিলভ্ট, শঙ্করাচার্য, রামানন্দ, নাথমুনি, যমুনাচার্ধ, রামানুজ, 
মাঁধবাচার্।, বসব প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তামিল রাজ্য- 
গুলিতেও বৈষ্ঞবধমে রর প্রাধান্য দেখা দিয়াছিল। আচার্য সম্বন্দর 
এবং “আলবার” বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিবাদের প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। বামানুজ ছিলেন ভক্কিবাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী 
প্রচারক। ভালবাসা ও ভক্তিব সহিত ভগবানের উপাসনার মাধ্যমেই যুক্তি 
পাওয়া যাইবে, ইহাই হইল তক্তিবাদের মূলকথা। মাধবাচার্ধ ভক্তিবাদের প্রচারক 
ছিলেন। 


কুমারিলভট্টের আদিবাস ছিল মিথিলায়। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ । 

অপ্তম শতকে তাহার আবির্ভাব হয়। মীমাংসা-দর্শনে তাহার অসাধারণ 

কামিল ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াঁছিল। তিনি গ্নোকবাতিকা তন্ত্রবাতিকা, শবর- 

তাস্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। পূর্ব-মীমাংসার শ্রেষ্ঠ 

ব্যাখ্যাকারী হিসাবে তাহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাহার সুযৌক্তিক ব্যাখ্যার 

ফলে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ও আচার-মনৃষ্ঠানের প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধার স্থ্টি 
হইয়াছিল। 


দক্ষিণ-ভাঁরতে যে সকল ধর প্রচারকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
শঙ্করাচার্ধই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদের প্রচারক, অর্থাৎ 
ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় । তাহার ধম'মতের মুল কথ! হইল 
ব্রন্ষ-ই সত্য, মায়াময় সংসার সম্পূর্ণ মিথা।” উপনিষদ, 
ভগবদৃগীতা এবং বদ্দস্থত্রের উপর তাহার টাক! ও ভান্ত তাহার মনীষার পরিচায়ক। 


হিন্দুধর্ম প্রচারকগণ ঃ 
রামানুজ, মাধবাচার্য 


গক্বরাচার্য 


দক্ষিণ-ভাঁরতের ইতিহাস ১১৫ 


শঙ্করাচার্য একজন ক্ষমতাশালী সংগঠকও ছিলেন। দ্বারকার সারদা! মঠ, মহীশৃরের 
শৃঁঙ্গেরী মঠ, বদরিকাশ্রমের যোশী মঠ এবং পুরীর গোবর্ধন মঠ শঙ্করাচার্য কর্তৃক 
স্থাপিত মঠগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শঙ্করাচার্ধের প্রচারের ফলে 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ও প্রভাব হ্বাসপ্রাপ্ড হইয়া হিন্দুধর্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । 
সেই যুগে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্মের প্রচারকগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
ইহাদের মধো বিজাপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান বসব “লিঙ্গায়েখ' অন্প্রদায় নামে 
এক শৈব উপাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায় 
শিবলিঙ্কের উপাসক। বেদ বা! ব্রাহ্মণের প্রাধান্য লিঙ্গায়েৎ 


সম্প্রদায় ব্বীকার করে না। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে দাক্ষিণাতোর ধর্মপ্রচারকগণের 
দান অপরিসীম, ইহা অনস্বীকার্য । 


বলব 


দাক্ষিণাত্যের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান (11661810716 10 90107009 
80 5000) [1018 ) 8 গপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়! মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি 
কয়েক শতাব্দীতে দক্ষিণাপথও শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে 

বি ০ চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এইযুগে রচিত দর্শন, ধর্ম- 
শাস্ত্র, কাঁবা, নাটক, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক 

্রন্তাদি ভারতের জ্ঞানতাগডারকে পু কবিয়াছে। রাষ্ট্রকুট, চালুক্যঃ পল্লব ও চোল 
রাঁজগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি যথেউ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । “কিরাতার্জু- 
নীয়ম্, প্রণেতা তারবী 'সপ্ত শতক"-প্রণেতা হাল, মীমাংসা-দর্শনের ভায্যকার 
কুমারিলভট্ট, দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্ধ ও রামানৃজ প্রভৃতি 
মনীষিগণ এই ঘুগে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। “সিদ্ধান্ত শিরোমণি' 
ও «গোলাধ্যায়' গ্রন্থ-প্রণেতা জ্োতিষী ও জ্যোতিধিদ 
তাস্করাচার্ধ, 'মততবিলাস' নামক হাস্যরসের গ্রস্থ-প্রণেতা মহেন্্বর্সা প্রভৃতিও সেই 
যুগের জ্ঞানভাগুারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন “বিক্রমাঙ্কচরিত" রচয়িতা 
বিন্হন, “মিতাক্ষরা' আইনশান্্-প্রণেতা বিজ্ঞানেস্বর প্রস্তিও এই যুগে আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজগণের মধ্যেও অনেকে 


ভারবী, কুমারিলতট্, 
শহ্করাচা ও রামানুজ 


বা রাজ সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, সঙ্গীত প্রভূৃতিতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ 
মহেজবর্। করিয়াছিলেন । এবিষয়ে চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বর ও 


পল্লবরাজ মহেন্দ্রর্ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিখ্যাত 
শ্তিমূলক গ্রশ্থ-প্রণেতা। তিরুবঙ্গুবর ছিলেন তামিল ভাষার আদি সাহিত্যিক। 


১১৬ মানব সমাজের কথা 


রাষ্ট্রকুটরাজ অমোধঘবর্ধ স্বয়ং একজন গ্রন্থকার ছিলেন। 'রত্বমালিকা' গ্রন্থখানি 
সাহার সাহিত্য-সেবার পরিচয় বহন করিতেছে । তাহার 
০১ অমোঘবর্ধ পৃষ্ঠপোষকতায় জিনসেন নামে জনৈক জৈন ধর্মজ্ঞানী “পার্থ 
অভ্যুদয়' নামে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
উরি বিখ্যাত সংস্কত-গ্রন্থ “ভটিকাব্যম্, প্রণেতা ভতৃহিরি বলড়ীর 
রাজসতা অলঙ্কত করিয়াছিলেন । ূ 
এইভাবে সাহিত্য, ধর্মশান্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল দিকেই কগিপ-ভারচের 
হিন্দু-মনীষার শ্রেষ্ট প্রকাশ সেই যুগে দেখিতে পাওয়া যায় 
1১1006] (00605110775 


1, 109৮ 0০ 7০00. 00 01 &৮৪ 9০001) 1100197) ০0100:6 ? 
দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে কি জান ? 
9, 0158 80 1089 01 618 100100.0, 78৮1%8] 110 8109 90017, 
দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন মম্পর্কে আলোচন। কর। 
9, ডা166 & 00066 00. 6106 5016000 8100. 11097960:6 6006 09%910190 17) 9091) [07018 


দক্ষিণ-ভারতের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন। কর। 





[বান (01) ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি 


(10018) 0010076 /70:080 ) 


বহির্জগ্নতে ভারতীয় সংস্কতির বিস্তার ( 0]/ঘ78] 00868013 61 
11018 দ11) 00136 ৮107৫) £ অতি প্রাচীনকাল হইতেই দাক্ষিণাত্যের 
দেশগুলি+ বিশেষভাবে সুদূর দক্ষিণের চোঁল, চের, পাণ্য প্রভৃতি তামিল দেশগুলি 
বহির্জগতের সহিত বাণিজা-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। তিনদিকে সমুদ্র দ্বারা 
পরিবেষ্টিত সংকীর্ণ উপদ্বীপ বলিয়। সুদুর দক্ষিণের অধিবাসীদের পক্ষে সমুনরযাত্রায 
পারদশিত! অতি প্রাচীনকালেই জন্মিয়াছিল। সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের সৃত্র ধরিয়া 

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব পার্শ্ববর্তী স্বীপপুঞ্জেও বিস্তার লা 
ভারতীয় সংস্কৃতির 
বিস্তার করিয়াছিল। দূরবতাঁ দেশের মধ্যে রোম, আরব প্রভৃতির 
সহিতও সুদূর দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত 
হইয়াছিল । 

বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক কার্ধকলাপ (00010761081 870 [181101716 
£001089 ) £ সুদূর অতীত হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক 
ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল, সেকথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। গুপ্তোত্তর 
যুগেও এই বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। দাক্ষিণাত্যোর দেশগুলির 
মাধামে এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হ্ইয়। উঠিয়াছিল। ্রীষীক়্ প্রথম শতাবীর 
মধ্যভাগে রচিত “পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য-বন্দরের নাম 
মুিরিস, কারল, উল্লিখিত আছে। মুজিরিস (বর্তমান ক্র্যাংগানোর ১, কায়ল, 
কোর্কাই প্রস্ুতি  কোর্কাই প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতীয় বন্দর হইতে এবং বহু উত্তর- 
শি তারতীয় বন্দর হইতে পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত প্রাচীনকালে 
বাণিজ্য চলাচল ছিল; একথ! এই গ্রন্থে বল! হইয়াছে। গ্রীক ও রোমান গ্রস্থেও চোল? 
চের ও পাণ্ডা দেশগুলির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্কের কথা পাওয়। 
যায়। পরবর্তী কালে একাধিক চোলবংশীয় রাজ! সিংহল জয় করিয়াছিলেন বলিয়। 
প্রমাণ আছে । চোলবংশের সর্বপ্রথম রাজা কারিকাল সিংহল জয় করিয়। সেই দেশ 
হইতে কয়েক হাজার শ্রমিক নিজ দেশে লইয়| আসিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
সাহায্যে তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বাধ ও কাবেরীপদ্দিনম্‌ নামে রাজধানীটি 
তৈয়ার করাইয়াছিলেন বলিয়া! কথিত আছে। চোলরাজ রাজরাজ বিংহল, লাক্ষা- 


১৯ 





মানব সগ্জাজর কথা! 


(তআমিল ব্লাজ্যগুলিন্ন সায়ুডিক অভিযান 


ভারতের বাহিরে ভারতীয় সংস্কৃতি ১১৯ 


্বীপ ও মালদ্বীপ জয় করিয়। এক সামুদ্রিক সাত্তরাজ্য গড়িয়। তুলিয়াছিলেন। তাহার 
একট বিশাল নৌবহর ছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্য ও সামুদ্রিক 
পিল, লাক্ষান্বীপ, সাম্ত্রাজা উভয্ন প্রয়োজনেই তিনি এই নৌবহর গঠন 
সি করিয়াছিলেন | রাজেন্ত্র চোলদেব বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত 
পেগ অধিকার আন্দামান ও নিকোবর স্বীপপুঞ্জ এবং ব্রহ্মদেশের পে অঞ্চলও 
জয় করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে 
তাহার বাণিজ্যপোত সর্বদা যাতায়াত করিত । কাবেরীপদ্দিনম্‌ ছিল চোল রাজ্যের 
সর্বশ্রে্ঠ বাণিজা-বন্দর | পাণ্ডা রাজ্যের প্রধান বন্দর ছিল কায়ল। দক্ষিণ- 
ভারতীয় বণিকগণ এই সকল বন্দর হইতে বাণিজাসন্তার লইয়া সমুদ্রপথে আরব 
সাগর অতিক্রম করিয়া আলেকজান্দ্রিয়া, সীরিয়! প্রভৃতি অঞ্চলে যাতায়াত করিত । 
প্রা ও পাশ্টাত্তের সেখান হইতে এই সকল সামগ্রী জল ও স্থলপথে পাশ্চান্ত্য দেশে 
সহিত যোগাযোগ রপ্তানি করা হইত। পরবর্তা কালে আরব বণিক সম্প্রদায় 
মালাবার উপকূলে বাণিজ্া-বাপদেশে যাতায়াত করিত। দক্ষিণ- 
পূর্ব ভারতীয় দ্বীপুঞ্জ-_অর্থাৎ মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোণিও প্রভৃতি স্থানের 
সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। সেই সকল অধলে 
দক্ষিণ-ভারতীয় বাণিজ্যপোত চীন এমন কি জাপান পর্বস্ত পৌছিত, সেই প্রমাণ 
পাওয়া যায় । রোমের সহিত দশাক্ষণাত্যের দেশগুলির যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল 
তাহা দাক্ষিণীতো বহুসংখাক রোমান মুদ্রার আবিষ্কার হইতে বুঝিতে পারা যায়। 
্রী্টপূর্ব প্রথম শতকে পাণ্যুদেশ হইতে একজন দূতকে রোমান সম্রাট অগাস্টাসের 
সভায় প্রেরণ কর। হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এইরূপ আরও সাতট দৌত্যের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 
বাণিজোর সূত্র ধরিয়া সাংস্কৃতিক প্রভাবও বিদেশে ছড়াইয়াছিল, বল! বাহুলা। 
বহির্ভীরতে উপনিবেশ স্থাপন-ব্যাপারেও দক্ষিণ-ভারতীয়গণই অগ্রণী ছিল। দ্বিতীয় 
এবং পঞ্চম শতকের মধ্যে মালয় উপদ্বীপ, কম্বোঞ্জ, আনাম, 
লগ সুমাস্্া, যৰদ্বীপ, বলি ও বোধিও এমন কি ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জেও ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল 
অঞ্চলে দাক্ষিণাতোর শৈবধর্মই অধিক মাত্রায় প্রচার লাভ করিয়াছিল। বোদ্ধধর্মও 
৷ €মই সকল অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল । হিন্দু আচার-আচরণ ও সংস্কৃত ভাষার 
14 প্রভাব ছপ্ভাপি এই সকল অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। চোলরাজ রাঁজরাজ নেগাপটম 
নামক বাণিজ্যবন্দগরে একটি ব্রহ্মদেণীয় মন্দিরে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দান করিস্বা- 


১২০ মানব সমাজের কথ! 


ছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে & সময়ে বহুসংখ্যক বন্মদেশীয 
লোক বসবাদ করিত। পল্লব ও চোল স্থাপত্য ও তাস্ব্য রীতিও সুমনা, যবদীগ 
প্রভৃতি বহির্ভারতীয় উপনিবেশগুলিতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। দেই সকল 
স্থানের মন্দিরগুলিতে দক্ষিণ-ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির নিদর্শন পাওয়] যায়। 
দাক্ষিণাত্যের দেশগুলি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দীর্ঘকাল 
ধরিয়। প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরবর্তী কালে পতু্গীজ্জ বণিক 
সম্প্রদায় ভারতীয়দের হাত হইতে এই সকল অঞ্চলের প্রাধান্য কাড়িয় লট্‌লে 
ক্রমে দাক্ষিণাত্যেব বাণিজিক ও সামুদ্রিক সমৃদ্ধি লোপ পায়। | 
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দক্ষিণ-তারতের সামুদ্রিক ও উপনিবেশিক কা্বকলাপ মন্বন্ধে কি জান বল। 


ঢ0বৈদূ' (111) : রাজপুত জাতি ঃ মুসলমান আক্রমণ 


(1106 1২910019 2 /8৫5০706 0119180 11 [11019 ) 


রাজপুত জাতির মূল পরিচয় ( 0মাগ্রা।। 01 1106 ঞটএ/9): রাজপুত 
জাতির যূল পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। কাতিনী- 
কিংবদন্তী হইতে জান] যায় যে, বাজপুতগণ সর্ব ও চন্ত্রবংণীয় ক্ষত্রিয় জাতি হইতে 
উদ্ভীত। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখ| রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লিখিত বীরের 
বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাঁকে। এই সকল 
রিপা মল কারণে এবং বাজপুণ্ত জাতি মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু 
মতানৈক্য সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষ! করিবাব জন্ম গেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল 
সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, রাজপুতগণ মূলতঃ ভারতীয় 
জাতি। রাজপুতদের দেহের গঠশ হইতে অনেকে তাহাদিগকে আর্ধ জা'তর লোক 

বলিয়া মনে করে। 
কিন্তু আধুনিক এতিহাপিক মাত্রেই মনে করেন যে, রাজপুত জাতি ভারতবর্ষের 
বাহির হইতে আগত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভীত। হণ» 

রাজপুতগণ বিদেশ ৫ 

হইতে আগত হণ, গুর্জর প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত 
ভর প্রভৃতি জাতির রাজপুতগণ বহির্দেশ হইতে আগত শক, কুষাণ প্রভৃতি জাতি- 
টি গুলির মতোই ভারতের হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণভাবে 

মিশিয়া গিয়াছিল । 
সমাট হ্ষবর্ধনে রাজত্বকালে পরবর্তী কয়েক শত বৎসর (সপ্তম শতাব্দীর 
দ্বিতীয় ভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যস্ত ) রাজপুত জাতি ভারতের বিভিন্ন 
ংশে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির বিভিন্ন 
শীখার মধো চৌহান, পারওয়ার বা পরমার, তোম, চনেন্স, 
গাডওয়ালঃ কলচুরি, গুজরাটের চালুকা, গর্জর, প্রতিহার ও 
াষ্ট্রকটগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রাজপুত রাজবংশগুলির মধ্যে মেবারের 
শিশোদীয় বা গহিলোৎ এবং যোধপুরের রাঠোর বংশ সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল । 
ভারতের রাজনৈতিক জীবনে রাজপুত জাতি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
বরিয়াছে। হ্রীষীয় অউম শতকে আরবগণ সিন্ধু, কচ্ছ, মালব ও ভিন্মাল জদ়্ 


বাজপুত জাতির 
বিস্তিন্ন শাখ। 


১২২. মানব সমাজের কথা 


করিয়া আরও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতে চাহিলে গুজরাটের চালুক্যগণ এবং 
দক্ষিণ গুজরাটের গুর্জর-প্রতিহারগণ আরবদের অগ্রগতি রোধ করিয়াছিল। আরব 
আক্রমণের পর দশম শতকে পুনরায় যখন মুসলমান আক্রমণ 
শুরু হইল তখন রাজপুত জাতি হিন্দুধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি 
রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা শেষ পর্যন্ত 
দিল্লীর সুলতানির অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিজ 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুতদের সর্বস্পণ বীরত্বের ইতিহাসে তাহাদিগকে আমর 
করিয়! রাখিম়াছে। রাজপুত রমণীগণও এবিষয়ে কোন অংশে পশ্চাদূপদ ছিলেন 
না। মুসলমান আক্রমণকালে তাহার নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষার জন্ম জৌহয- 
ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন__-অর্থা আগুনে ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। 
সুলতান আলা-উদ্ধিন খল্জী কর্তৃক চিতোর আক্রমণের কালে তথাকার রাজপুত 
রমণীদের জৌহ্র-ব্রত পালন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করিয়াছে । দিল্লী- 
সুলতানির পতনের পর মোগল আক্রমণ ও রাজত্বকালে রাজপুত জাতি পুনরায় 
বাধীনত! রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিল । 


ভারত-ইতিহাদে 
রাজপুত জাতির গুরুত্ব 


মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সহিত খাহয়। নামক স্থানে মেবারের রাণ। 
গ্রাম সিংহের যুদ্ধ তারত-ইতিহাসে চিবস্মরণীয় হুইয়! আছে। 
সংগ্রাম সিংহ ছিলেন রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ । বাবরের যুদ্ধ- 
কৌশলের সভিত অবশ্ঠ তিনি জাটিয়! উঠিতে পারেন নাই। খাহয়ার যুদ্ধে পরাজিত 
হইলেও তাহার বীরত্ব সকলকে বিশ্ময়াতিভূত করিয্লাছে। 


রাগ! সংগ্রাম পিংহ 


রাজপুত বীরগণের মধ্যে জয়মল্ল ও পত্ত মোগল সম্রাট আকবরের আক্রমণ 
হইতে চিতোর রক্ষা করিতে গিয়! প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সেযুগের রাজপুত 
বীরদের মধ্ো রাণ| প্রতাপ সিংভের নাম চিবশ্মরণীয় হইয়া 
আছে। হল্দিঘাট-এর যুদ্ধে ( ১৬৭৬) মোগলবাছিনীর সহিত 
প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
মাতৃভূমির স্বাধীনত! পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি যে আমরণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন 
তাহ! পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল | তিনি ষেমাতৃস্তন্য বুথ] পান করেন নাই, তাহ! 
তিনি প্রমাণ করিবেন এই প্রতিজ্ঞ| করিয়াছিলেন । সতাই হুল্দিঘাঁট-এর যুদ্ধের 
পর পর্বত-অরণ্যে আত্মগোপন করিয়! থাকিয়া হৃঃখ-ছুর্শশার চরমে পৌঁছিয়াও তিনি 
মুহূর্তের জন্য নিজ প্রতিজ্ঞ! ভুলেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে মোগল অধিকার হইতে 


রাণ। প্রতাপ -_হুল্দি- 
খবাট-এর ঘুদ্ধ (১৫৭৬) 


রাজপুত জাতি : মুসলমান আক্রমণ ১২৩ 


নিজ রাজোর এক বিরাট অংশ পুনরুদ্ধার করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। 
| মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি রাজপুত বীরদের দেশের জন্য প্রাণদানে 
শপথ গ্রহণ করাইয়1 গিয়াছিলেন। দেশপ্রেমের এইরূপ উজ্জল 
দষ্টান্ত ইতিহণোস খুব কমই আছে । রাজপুত জাতির প্রতি উদারতা প্রদর্শন করিয়া 
মোগল সমাট আকবর তাহাদের সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের 
সাহায্যেই সুবিশীল মোগল সাত্রাজা গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার তাহাদের প্রতি 
তর্বাবহার করিবার ফলে সম্রাট ওরঙ্গজেব তাহাদের মিত্রতা হইতে বঞ্চিত হইয়া- 
ছিলেন। পরবর্তী কালে রাজপুত রাজগণের মধ্যে পরস্পব বিবাঁদ-বিসম্বাদ তাহাদের 
তর্বলতার কারণ হইয়া দাডাইয়াছিল। ইহা! ছাডা, রাণ! সংগ্রাম সিংহ বা রাণ। 
প্রতাপের ন্যায় বীরের উত্তব ঘটিল না। স্বভাবতঃই তাহার! ক্রমে দুর্বল হইতে 
দুর্বলতর হইয়া স্বাধীন রাজবংশ হিসাবে নিশ্চিন্ত ইয়] গেলেন । 
মুসলমান বিজয় 2 শ্রীষ্তীয় অষ্টম শতকের প্রথমদিকে আরবগণ সিন্ধুদেশ 
ও উহার সংলগ্ন অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিল। চালুকা ও গুর্জর-প্রতিহারদের 
হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আরৰ আধিপত্য যেমন আর বিস্তারলাভ 
করিতে সমর্থ হইল না, তেমনি ভারতে আরব শক্কিও দূর্বল 
হইয়। পড়িল। ইহা! ভিন্ন তাতাদের মধ্যে শিয়া-সুন্রী বিবাদ- 
বিসম্বাদ ও স্বার্থের প্রতিযোগিতা শুরু হইলে ত্রয়োদশ শতকে মোহম্মদ ঘুরী ভারতে 
আরব-অধিকৃত স্থানসমূহ জয় করিয়া লইলেন। 
ভাবতে মুসলমান বিজয়ের ইতিহাস শুর হইল দশম শতকের শেষ ভাগ 
হইতে। গজনী বংশের সুলতান মামুদ সতর বার ভারতবর্ষ 
গজনী রাজের _ আক্রমণ করিয়া হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস এবং মন্দির ও 
সুলতান মামুদ কর্তৃক 
সতর বার ভারত. নগরাঁদি হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ধনবতু লুষ্ঠন করিয়! লইয়া 
আক্রমণ ও লুঠ. গিয়াছিলেন। ফলে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম 
ভারত সামরিক ও অর্থনৈতিক উতয় দিক দিয়াই ছুর্বল হুইয় 
পড়িল। তারপর ঘুর বংশের মোহম্মদ ঘুরী শুরু করিলেন প্রকৃত ভারত-বিজয়। 
ইহার পর হুইতে ক্রমে মুসলমান অধিকার বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। পরবতী 
সুলতানদের মধ্যে ইল্তুৎমিস্‌, বলবন, আলা-উদ্দিন মুসলমান 
র্‌ তা প্রত বাজ্যের সীম! বিস্তার করিয়! প্রায় সমগ্র ভারত সুলতানী . 
| শাঘনাধীনে আনিলেন। অবশ্য অধিককাল এই বিশাল সাম্রাজ্য 
টিকিল ন|। মোহম্মদ তুঘলকের আমলে অব্যবস্থার ফলে উহা! বিচ্ছিন্ন হইয়া! গেল। 


প্রতাঁপের দেশপ্রেম 


আরবগণ কর্তৃক 
দিদ্ধু-বিজয় 


১২৪ মানব সমাজের কথা 


ভারতে মুসলমান আক্রমণ এবং মুসলমান বিজয়ের ইতিহাস সেই সময়কার 
ভারতবাশীদের মনে দ্বণা ও ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল । আরব আক্রমণকালে 
সিন্ধুদেশের অসংখা নরনারী যেমন প্রাণে মারা গিয়়াছিল 
ততোধিক সংখ্যক লোককে দাসত্ব গ্রহণে এবং হিন্দুধর্ম ত্যাগ 
করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা করা হইয়াছিল। আরব 
সেনাপতি মোহম্মদ-ইব্ন্‌-কাশিম প্রথমে চরম ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পরে অবশ্য তিনি তাহার এই নীতির ক্রটি উপলব্ধি করিয়] হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির 
প্রভৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পশ্চাতে 
মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির প্রভৃতি আক্রমণ করিয়! এবং সেগুলি 
অপবিত্র করিয়! যথাসম্ভব ধনরত্ব লুঠন করা । সেকালে মন্দিরগুলিতেই প্রভূত 
পরিমাণ ধনরত্ব সঞ্চিত থাকিত। পরবর্তা কালে যখন প্রকৃত 
বিজয় শুরু হইয়াছিল সেই সময়েও পরাজিত দেশের উপর যথেষ্ট 
অত্যাচার, ধর্মমন্দিরগুলি ধূলিসাৎ করা প্রভৃতি আনুষাঙ্গিক কার্যকলাপ চলিত। 
দেশ আক্রমণের ব্যাপারে মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের আকশ্মিক আক্রমণরীতি 
'তদানীস্তন হিন্দুরাজগণের পবাজয়ের প্রধান কারণ হইয়! দাড়াইয়াছিল। 


"মুসলমান বিজয়ের 


লুষ্ঠন ও অতাচার 


সুলতান মামুদের সভাকবি অল্বেরুণী গজনী তাগ করিয়! ভারতবর্ষে চিয়া 
আসিয়াছিলেন। তাহার আদি বাসস্থান ছিল খিবা। সেখান হইতে তাহাকে 
বন্দী হিসাবে গজনীরাজ্যে আনা হইয়াঁছিল। সুলতান মামুদের ব্যাবহারে তিনি 
শ্রীত ছিলেন না। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের ফলে পাঞ্জাব গজনী- 
রাজাডুক্ত হুইলে অল্বেরুণী ভারতবর্ধে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা! আয়ত করেন | 
হিন্দুদর্শন এবং হিন্দু-জ্যোতিবিগ্য|, গণিতশান্ত্র, রসায়নবিদ্তা 

এ প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অল্বেরুণী 
হিদ ভিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভগবদৃগীতার দার্শনিক প্রভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিলেন । তাহার রচিত গ্রন্থ তহ.ককৃ-ই-হিন্.-এ হিনুদর্শন 

ও বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি অতি সুন্দর বর্ণন! দেওয়। আছে । হিন্দ আচার- 
আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ের আলোচনা তাহার গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। মুসলমান আক্রমণে যখন অসংখ্য নরনারী প্রাণ হারাইতেছিল, 
'শছর-নগর ঘখন ভগরন্তপে পরিণত হইতেছিল, মঙ্শিরগুলি যখন লুষিত হইতেছিল 
তিখন অন্বেরুণী ধর্মনিরপেক্ষ মনোতাব লইয়া ভারতের তদানীস্তন হিন্দু সমাজের 


রাজপুত জাতি ; মুসলমান আক্রমণ ১২৫ 


একটি সুন্দর বর্ণনা রাখিয়! গিয়াছেন। হিনুদর্শনের উন্নতি তাহাকে বিন্মিত 
করিয়াছিল। 


17006] (0869110058 


1, ডা5৮ ০ 700 1000 01006 চ১৯]006 080100150)? ভা 09৮৮ ৫16 009 2910505 
019 20 809 01960 01 170019? 
রাজপুত জাতির দেশাত্ববৌধ সম্বন্ধে কি জান? ভারত-ইতিহামে রাজপুত জাতি কি অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল? 

,. আআ 00895 ০0 (৪) ৪৮601 829. 1108]10) 00200896 ০1 [77049 (9) 


41097010198 8,00000%, 


টীকালিধঃ (ক) ভারতে মুদলমান বিজয়ের প্রকৃতি ; (থ) অন্বেরণীর বর্ণন1। 


ঢাবাণ' (0৬)? যুমলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় 
সমাজ ও সংস্কৃতি 


(00187 9001610 800 0010076 01৫61 1006 £:81]7 
[109110) 116) 


দিল্লীর ছুলভানি (96 1001 901181866) £ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ 
হইতে ষোড়শ শতাবীর প্রথম অংশ পর্যন্ত মুসলমান শাসন 'দিল্লীর সুলতানি' নামে 
পরিচিত। এই তিনশত বৎসরে কয়েকটি সুলতানবংশ দিল্লীর সিংহাসনে অধিঠিত 
হইয়াছিলেন, যথা__দাদবংশ, খল্জীবংশ, তুঘলকবংশ, সৈয়দবংশ ও লোদীবংশ। 
এই সকল বিভিন্ন বংশের মধ্যে দাসবংশের ইলতুৎমিস 
ও বলবন, খল্জীবংশের আলা-উদ্দীন খল্জী, তুঘলকবংশেক 
মোহম্মদ-বিন-তুঘলক প্রভৃতি সুলতানগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 
আলা-উদ্দিন খল্জীর আমলে সুলতানী শাসন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র বিস্তারলাভ 
করিয়াছিল । মোহম্ম-বিন-তুঘ লকের শাসনকালের অব্যবস্থায় এই বিশাল সাম্রাজ্য 
ংসোনুখ হইয়া উঠে। ক্রমে আভ্যন্তরীণ ছুর্বলত| ও অনৈক্যের ফলে কাবুলের 
মোগল আমীর বাবর লোদীবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের 
প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) পরাজিত করিয়! ভারতবর্ষে মোগল বংশের প্রতিষ্ঠ। করেন। 
সুলতান বংশগুলি তুঁকাঁ ও আফগানজাতিসভভৃত ছিল বলিয়া দূলতানী যুগকে তুাঁ- 
আফগান শাসনকালও বল! হইয়! থাকে। 


স্লতানী আমলে শাসনব্যবস্থা (:40011015086100 00৫০: 0008 10618 
901188806)8 সুলতানী শাসনকালে ভারতবর্ধ একটি ইস্লাম ধর্াশ্রযী রাষ্ট্র 
পরিণত হইয়াছিল। মুলতান ছিলেন এই ধর্মাশয়ী রাষ্ট্রের ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক 
শক্তির প্রতীকধনূপ। সুলতান অসীম ক্ষমতার অধিকারী 
ছিলেন। একমাত্র কোরাণের বিধিনিষেধ দ্বার] তাহার ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ ছিল। বাগদাদের খলিফা এই সময়ে মুলমান জগতের ধর্মগুরু 
ছিলেন। দির্জার দুলতানগণ কার্ধত না হইলেও অন্ততঃ মৌখিকভাবে খলিফার 
প্রাধান্ব মানিয়া চলিতেন। সুলতান আইন-গ্রণেতা, যুদ্ধের কালে সমর-পরিচালক 


বিভিন্ন হুলতানবংশ 


ধররণশরয়ী শাসন 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১২৭ 


সর্বোচ্চ বিচারক এবং সর্বপ্রথম শাসনকর্তা ছিলেন। সুলতানী শাসনের মূল 
প্রকৃতি ছিল সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল স্বৈরাচার । 
হুলতানগণের সীম 
হীন ক্ষমতা সুলতানপদ বংশানুক্রম়িক ছিল বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে 
উত্তরাধিকারীর অযোগ্যতার জন্য আমীর-ওম্রাহগণ সুলতান 

নির্বাচিত করিতেন | 

সুলতানী শাসন ছুইভাগে বিভক্ত ছিল, যথা_-কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক। সাম্রাজ্যের 
রাজধানী দিল্লীতে সুলতান স্বয়ং রাজত্ব পরিচালনা করিতেন। 
তিনি ষ্বেরাচারী ছিলেন বটে, তবে বিশ্বস্ত কর্মচারিবর্গের পরামর্শ 
তিনি গ্রহণ করিতেন । রাজকর্মগারিবর্গের সর্বপ্রধান ছিলেন ওয়াজীর বা প্রধান 
মন্ত্রী। শাসনের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কয়েকটি 
পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজকর্মচারিগণও ,বিভিন্ন 
পর্যায়ের ছিলেন | প্রধান কাজী ছিলেন বিচার বিভাগের সর্বোচ্চে। কটোয়াল 
দেশের আত্যত্তরীণ শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 

প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ “নাঁয়েব-সুলতান' নামে পরিচিত ছিলেন। সুলতানী 
আমলে ভারতের প্রদেশের সংখ্যা বিভিম্ন সময়ে বিশ হইতে 
পঁচিশ পর্যস্ত ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনে সুলতান যেরূপ কার্য 
করিতেন, প্রদেশে প্রাদেশিক শাদনকর্তার কার্ধাদিও সেইবধপ ছিল। 

সুলতানী সেনাবাহিনী আরব, তুকাঁ, আফগান, পারসিক, ভারতীয় হিন্দু ও 
মুসলমান জাতির সৈনিক লইয় গঠিত ছিল। সুলতানী শাসন- 
বাবস্থার সর্বপ্রধান ক্রটি ছিল এই যে, কেন্ত্রীয় শাসনের দুর্বলতার 
সুযোগ পাইলেই প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হইয়া! যাইতেন। 

সমাজ জীবন (59918] 7869) £ প্রাচীন কালে পরকে আপন করিয়া! লইবার 
ক্ষমতা ভারতবাসীর যতদূর ছিল, অপর কোন জ্বাতির তেমন ছিল কিনা সন্দেহ। 
গ্রীক, শক, হুণ, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশ হইতে আগত জাতিগুলি ভারতবর্ধে প্রবেশ 
করিবার পর নিজ নিজ বৈশিষ্ট হারাইয়! হিন্ুসমাজের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। 
কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ তুইটি 
হিলু ও মুদলমান. কারণে মুসলমানগণকে হিন্দুসমাজ সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিতে 
সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ পাঁরে নাই। প্রথমত, মুসলমান আক্রমণের আনুষঙ্গিক 
সংিরণে যাধা.. অত্যাচার, তাহাদের ধর্মান্ধতা, হিমু দেবমন্দির লুণন, বলপূর্বক 
ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা প্রস্ভৃতি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ 


১৮ 


কেক্্রীয় শাসন 


রাজকমচারিবৃন্দ 


প্রাদেশিক শাসন 


হুলতানী সেনাবাহিনী 


১২৮ মানব সমাজের কথা 


মিশ্র এবং জাতিগত এঁক্যের পথে বাধাব সৃষ্টি করিয়াছিল । মুসলমান শাসনাধীনে 
মূনলমান আক্রমণের হিন্ুজাতি নিজ দেশেই বিদেশী বলিয়া পরিগণিত হইত | 
আনুষঙ্গিক অত্যাচার “জিজিয়া কর? ন! দিলে মুসলমান রাষ্ট্রে বাস করা তাহাদের 
বহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মুসলমান উলেমা৷ ও আইনজ্ঞদের 
সনকীর্ণ ধর্মান্ধ নীতিও হিন্দু-মুসলমান সমাজের সংযিশ্রণের পথ বন্ধ করিয়াছিল। 
দ্বিতীয়ত, আরবদেশ হইতে বিস্তৃত মুসলমান সভাতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব একটি 
বৈশিষ্ট্য ও শক্তি ছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন 
মুসলঙান সভ্যতা- 
স্কৃতির বলিষ্ঠতা. আববদেশে ইস্লামের উৎপত্তি হইয়াছিল, এই কারণে মুসলমান 
সভাতা-সংস্কৃতিও যথেষ্ট উন্নত ছিল | এইজন্য মুসলমান সমাজ 
ও সংস্কৃতিকে হিন্ুসমাজ সম্পূর্ণভাবে আপন কবিয়া লইতে পারে নাই । 
কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সমাঁজেব একতাঁর মাধামে এক বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ 
গড়িয়া না উঠিলেও, এই দ্রইটি সম্প্রদায়ের দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করিবার ফলে 
একটি অপরটিকে প্রভাবিত করিতে লাগিল। হিন্দুসমাজের 
হিনওমুসলমান বহু লোক ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে হিন্দুসমাজের 
সমানে গারপরক আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে বিস্তাব লাভ করিতে লাগিল। 
ধর্মান্তরিত হিন্দুগণ মুপলমান সমাজে অন্ততঃ বিবাহাদির 
বাপারে শ্রেণীাগত বৈষমোব প্রচলন করিয়াছিল। ইস্লামধর্মে জাতিভেদ নাই 
বটে, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের মধো বিবাহাদি ব্যাপারে রক্ষণশীলত। পরিলক্ষিত 
হয়। ইহা প্রধানত হিন্দুসমাজের প্রভাবের ফল। হিন্দুসমাজে সাধুষত্তদের 
অনুকরণে মুসলমান সমাজেও পীবদেব উত্তব ঘটে। সুলতানদের মধ্যে অনেকে 
হিন্দু রমণী বিবাহ করিবাব ফলে হিন্দু আচার-আচরণের অনেক কিছুই মুসলমান 
সমাজে বিস্তারলাত করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। 
সুলতানী আমল হইতে স্ত্রীজাতি পুরুষদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হুইয়া 
পড়িয়াছিলেন। হিন্দু নারীর! পূর্বে পারিবারিক জীবনের বাহিরেও শিক্ষা ও 
স্কতির কাজে পুরুষদের সহিত অংশ গ্রহণ করিতেন। 
সমানে স্ত্রীজাতির স্থান মুসলমান আমলে সেই রীতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। 
অবশ্থ সন্ত্রান্ত পরিবারেরশ্দ্রীলোকগণ তখনও বিদ্াচর্চা করিতেন । 
বূপমতী ও পল্মাৰতী সেই যুগের বিছ্ধী রমণীদের 'দৃষ্টাস্তবন্ূপ। তবে সামাজিক 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিবারের গণ্ডির বাহিরে যাইৰার পূর্ণযাধীনতা স্ত্রীজাতির হাস 
পাইয়াছিল। পরদা-প্রথা মুসলমান সমাজেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু সনত্রা্ত হিন্ু- 


মুসলমান শাসনকালের প্রথযভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১২৯ 


মণীদের মধ্যেও উহার প্রচলন শ্তরু হয়। স্ত্রীজাতির উপর নানাপ্রকার অবিচার- 
মত্যাচারের দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না বটে, তথাপি মোটামুটি বলিতে গেলে 
পীজাতিকে তখনও যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখ! হইত। হিন্দূসমাজে সেযুগে “সতী; 
অর্থাৎ মৃত হামীর জলস্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়! মৃত্যু বরণের রীতি 
৮ প্রথা ছিল। ইহা ভিন্ত্র 'জৌহর' প্রথাও প্রচলিত ছিল। রাজপুত 
রমণীগণ “জৌহর' ব্রত পালন করিয়া অর্থাৎ প্রজ্ছলিত অগ্রিকুণ্ডে 
বাপ দিয়া মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে লাঞ্তিত ও অপমানিত হওয়ার হাত 
ছইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন, এইপ বু দৃষ্টান্ত আছে। সম্ত্াস্ত মুসলমান রমণীগণও 
সতী” হইয়াছেন, অর্থাৎ স্বামীর মৃতার পর আত্মাহুতি দিয়াছেন, এইবপ দৃষ্টাস্তও 
পাওয়া যায়। 
সুলতানী আমলে হিন্দুসমাজে জাতিতেদ প্রথা পূর্বাপেক্ষা কঠোর হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। ইস্লামের প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজ ও ধর্মকে রক্ষা 
করিবার উপায় হিসাবেই এই কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়া- 
ছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই | এঁ সময়ে আফ্রিকা হইতে আগত পর্যটক উব.ন্‌ বতৃতার 
বর্ণনায় হিন্দুসমাজের নৈতিকতা ও আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা পাওয়া যায়। 
সেই যুগে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী পোষণের বীতির বাপক প্রচলন দেখিতে পাওয়া 
যায়। মুসলমান “মালিক”, “আমীর” “খাঁ? প্রভৃতি অভিজাতবর্গ ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী 
পোষণ করা আভিজাতোর চিন্ত বলিয়! মনে করিতেন । সুলতানদেরও বিশাল সংখাক 
ক্রীতদাস-ক্রীতদ্াসী থাকিত। অভিজাত জন্প্রদায়ের মধো মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি 
বিশেষতাবে দেখা দিয়াছিল। সুলতানী আমলে অভিজাত 
রা সম্প্রদায় পদস্থ রাজকর্মচারী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং সামরিক 
সম্প্রদায় নেতার পদে নিযুক্ত হইতেন। শাসনব্যবস্থার উপর তাহাদের 
যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সুলতান নত্রপ্রকতির হইলে তাহার উপর 
অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাব অধিকতরভাবে প্রতিফলিত হইত। স্বার্থপরতা, 
বিলাদিতা, শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়। নিজেদের শক্তি ও:প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধি করাই ছিল অতিজাত সম্প্রদায়ের মূল আদর্শ । ইংলগ্ডের অতিজ্াত সম্প্রদায়ের 
ন্যায় রাজক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া গণতান্ত্রিক করিয়| তুলিবার চেষ্টা ভাহাব! 
করেন নাই। তুকাঁ, আরব, হাঁব.সী, মিশরীয় ও আফগান জাতির লোক লইয়! 
গঠিত অভিজাত সম্প্রদায় দেশপ্রেম ৰা পরস্পর সহিষ্ণতার ধার ধারিতেন না । 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (20০0007060 000016102) £ বিশাল সুলতানী 


ইন্দুসমাজে রক্ষণশীলত 


১৩৩ মানব সমাজের কথা 


সাস্রাজ্যের সর্বত্র একই ধরণের অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল না । বিভিন্ন অংশের অর্থ- 
নৈতিক অবস্থা ছিল বিভিন্ন বূপ। সুতরাং সেই সময়ের অর্থ- 
শি রা অংশে নৈতিক অবস্থার কোন নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব নহে। 
অর্থনৈতিক বাবস্থ।. সমসাময়িক সাহিত্য, লোকগীতি, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ 
হইতে অবশ্য একটা মোটামুটি ধারণ! লাভ করিতে পাঁর! যায়। 
ভাঁরতবর্ধ চিরকালই কৃষি-প্রধান দেশ। সুলতানী আমলে কষিই ছিল জন- 
সাধারণের প্রধান উপজীবিকা । দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন 
অথবা! উৎপন্ন সম্পদের ন্ায়-বন্টন সরকারী দায়িত্ব রলিয়। 
1 বিবেচিত হইত না| তবে কোন কোন সুলতান কৃষি-উন্নয়নের 
প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফিরুজ শাহ, তুলক 
কষিজমির সেচকার্ধের সুবিধার জন্ম কতকগুলি খাল খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। 
গ্রামমএলাক! এবং বিশেষভাবে শহরগুলিতে নানাপ্রকার শিল্পের যথেষ্ট উদ্নাতি 
সেই যুগে ঘটিয়াছিল। কোন কোন সুলতান এবং রাজকর্মচারী শিল্পগুলির 
ৃষ্ঠপোষকতাও যে না করিয়াছিলেন এমন নহে। সুলতান ও 
অভিজাত শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে একটি 
সরকারী কারখানা স্থাপন করা হইয়াছিল। মোট চারি হাজার তাতি এই 
কারখানায় কাজ করিত। এই যুগে শিল্লোৎপন্ন ভ্রব্যগুলির মধ্যে ছাপা শাড়ী, 
ধুতি, নানা ধরণের কাপড, রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি” চিনি, কাগজ প্রভৃতি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সেযুগে বাংলাদেশ বন্ত্রশিল্পে 
বাঁণিজা সর্বাপেক্ষা। অধিক উন্নত ছিল। আমীর খসরু, বৈদেশিক পর্যটক 
মা-হুয়ান, বারথেম!, এডোয়ার্ডো বারবোসা প্রভৃতি বাংলার বয়নশিল্পের উচ্ছ্বসিত 
ংসা করিয়াছিলেন। বাংলাদেশ ও গুজরাট হইতে সেই যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ সৃতীবন্ত্রাদি বিদেশে রপ্তানি করা হইত। ইওরোপের বিভিন্ন দেশ, 
আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, পারস্য, তিব্বত, চীন, ভূটান, ব্রহ্মাদেশ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ 
প্রভৃতি অঞ্চলের সহিত তারতবর্ধের বাণিজা-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল । 
উপরে যে আলোচনা করাহইল উহা! হইতে সুলতানী যুগে জনসাধারণের আধিক 
অবস্থা খুবই উন্নত ছিল, একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু 
১৪১১১১৪ প্রকৃত অবস্থা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। সুলতান ও আমীর- 
ও শবষপ্রিয়তা-. ওম্রাহ, প্রভৃতি অভিজাতগণ আরাম ও এশ্বর্যঃ। বিলাস ও 
অনসাধাণের ছা আননাপূর্ণ জীবন ঘাপন করিতেন বটে, কিন্তু যাহারা ভাহাদের 


শিল্প 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩১ 


বিলাস ও এরশ্বর্ষের উপকরণ উৎপাদন করিত সেই সকল সাধারণ জনসমাজের অবস্থা 
' ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। অত্যধিক করভারে তাহার! জর্জরিত ছিল। ইহা ভিন্ন 
“'আবৃওয়াব* অর্থাৎ নানাপ্রকারের অবৈধ কর, শুল্ক প্রভৃতি কৃষক ও শ্রমজীবী 
সপ্রদায়ের অবস্থ৷ আরও ছূরশা গ্রস্ত করিয়! তুপিয়াছিল। তদানীন্তন কবি আমীর 
খুস্রু কৃষকদের দুরবস্থ। বর্ণনা করিতে গিয়া! বলিয়াছেন : রাজমুকুটের প্রতিটি মু! 
যেন কৃষকদের রক্তবিগলিত অশ্রুবিশ্বু। 
সুলতানী আমলের প্রায় আরম্ভ হইতে শেষ পর্বস্ত বহুবার বিদেশী আক্রমণ 
ঘটয়াছিল। এই আক্রমণকারিগণ কর্তৃক ধনরত্ব লুন, সুলতান মামুদের প্রভূত 
পরিমাণ ধনরত্ু, মণিুক্ত| লুণ্ঠন, মো হম্মদ-বিন-তুঘলকের অমিত- 
চি ১0 বায়িতা৷ ভারতের অর্থনৈতিক জীবনকে পধুদপ্ত করিয়া 
আক্রমণকারিগণ. দিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রাম-ই তখন ছিল ষয়ং-সম্পূর্ণ। 
কর্তৃক লুটিত গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, বস্ত্র এবং অপরাপর সামগ্রী 
গ্রামবামিগণ নিজেরাই উৎপাদন করিয়৷ লইত। তাহারা তখন 
মোটেই পরমুখাপেক্ষী ছিল না। 
হিন্দু ও মুসলমান শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পারস্পরিক প্রভাব £ 
আবাপত্যশি (100686000 ০01 [যাগ 6 710910) ০0100169; 14116780016 
& 81016601076) : সামাজিক ব! রাজনৈতিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মিলন ও মিশ্রণ নানাকারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মুপল- 
হিন্দু ও মুপল | ন 
যারে মানদের পূর্বে যাহার! ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা 
সংমিশ্রণে বাধা হিন্দুধর্ম ও সমাজের যাবতীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ গ্রহণ 
করিয়া হিন্দু সমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান- 
গণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই, একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । আরব মরুভূমি 
হইতে মুসলমান সভ্যতা যখন এক দুর্জয় শক্তি লইয়া! দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে- 
ছিল তখন উহার আঘাতে সেই দকল ঘরঞ্চলের সমাজ ও সভ্যতা সম্পূর্ণকূপে নিশ্চিন্ 
হুইয়। গিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেও মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
হিন্দু সভ্যতা-সংস্কতিকে কবলিত করিতে পারে নাই। অপর 
ৰ হি দিকে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কতিও মুসলমান সভাত।-সংস্কৃতিকে গ্রাস 
.গরমপন প্রভাব করিতে পারে নাই। ফলে, দুইয়ের মধ্যে ক্রমেই সমন্বয় দেখা 
দিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুই ধর্ম ও সমাজের 
প্রভার প্রম্পর পরম্পরকে প্রভাবিত করিতে লাগিল। ফলে, দুইয়ের প্রভাবে 


১৩২ মানব সমাজের কথা 


এক অপূর্ব শিল্প, বিশেষতঃ স্থাপত্য রীতি গড়িয়া উঠিল। হিন্দু ও মুসলমান 
প্রতিভার যুগ্ধ চেষ্টায় সেই যুগে যে এক বলিষ্ঠ শিল্পরীতি প্রকাশ 
সপ পাইয়াছিল উহা অগ্ভাপি দর্শকের বিন্ময় উৎপাদন করিতেছে । 
প্রতাবের সমন্বয় অবশ্য এই যুগ্ন প্রচেষ্টায় গঠিত শিল্পকৌশলে কোন্‌ সম্প্রদায়ের 
দান কতটুকু সে বিষষে সঠিক কিছু বল] যায় না । যাহা হউক 
হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পরীতির উপর মুসলমান স্থাপত্য ও শিল্প-রীতির প্রভাবের 
ফলে সুলতানী যুগের শিল্প ও স্থাপতোর যে উদ্ভব ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু স্থানীয় বৈশিষ্টা, ব্যক্তিগত কুচিজ্ঞান প্রভৃতির পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন 
স্থানের শিল্পকল। ও স্থাপত্য কৌশলের কিছু কিছু পার্থকা ঘটিয়াছিল। মুসলমান 
সুলতান ও রাজকর্মচারিগণ হিন্দু শিল্পকার ও স্থপতি নিয়োগ করিতেন, এজন্যও, 
হিন্দু-মুসলমান শিল্পকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ইহা! ভিন্ন মুসলমান যুগের 
প্রথম দিকে মুসলমান বিজেতাগণ হিন্দু, বৌহ্ধ ও জৈন মন্দিরগুলিকে সামান্য 
পরিবর্তন করিয়া মলজ্জিদে পরিণত করিয়াছিলেন । ইহাঁও উভয় সম্প্রদায়ের 
শিল্পকলা ও স্থাপত্যের সংমিশ্রণের অন্যতম কারণ হইয়| ঈ্াভাইয়াছিল | 
সুলতানী যুগের শিল্প ও স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের মধ্যে কৃতবমিনার, নিজাম- 
উদ্দিন আউলিয়ার মসজিদ, কৃতবমিনারের আলাই দরওয়াজ, 
অতাল মসজিদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেই যুগে বাংলা- 
নুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ 
শিল্প ও স্থাপত্য নিদশন দেশে একই সঙ্গে ইট ও পাথর বাবহার করিয়া মসজিদ প্রভৃতি 
কৃতবমিনার, আলাই নির্মাণের এক নুতন কৌশলের প্রচলন হইয়াছিল। প্রাচীন 
দরওয়াজা, অহাল 
মসজিদ, ছোট দোন। যুগের হিন্দু মনির, হিন্দু শিল্প ও আলঙ্কারিক কারুকাধের 
মসজিদ, বড় মোন! অন্বকবণ সুলতানী হগের মসজিদগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। 
মসজিদ ও কদম ওল পাওয়ার আদিন! মসজিদ, হুসেন শাহ-এর আমলে নিগ্মিত ছোট 
সোনা মসজিদ ও কদম রসুল প্রভৃতি সে যুগের বাংলাদেশে 
শিল্প ও স্থাপতোর উন্নতির পরিচয় আজিও বহন করতেছে । মালব, গুজরাট, 
জৌনপুর, দ্ৌলতাবাদেও সেইযুগে শিল্প ও স্াপত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । 
হিন্দু ও মুসলমান শিল্প-রীতির সংমিশ্রণে যে নৃতন শিল্পরীতি গড়িয়া! উঠিয়াছিল 
৯ 8ল উহ্থার নিদর্শন ভিন্ন সে যুগের সম্পূর্ণ হিন্দু শিল্প ও স্থাপত্যরীতির 
মন্দির, কোপার্কের . প্রমাণ বিজষনগর, উড়িব্যা, মেবারঃ প্রভৃতি বাজো দেখিতে পাওয়া 
হরর জঃনগরের যায়। এই সকল রাঙা মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ব-্ 
বিঠলনামী মনিকা ধর্প ও স্বাতন্ত্রয বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল । 
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বভাবতই এই দকল অঞ্চলেই হিন্দি সংস্কৃতির চিহ্গা্দি আজিও বিগ্ধমান আছে। 
পুরীর জগন্নাথমন্দির, কোণার্কের সূর্ধমন্দির, বিজয়নগরের হাজার মন্দির, বিঠল- 
বামী মন্দির প্রভৃতি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । 
সাহিত্য ও ধর্ম ( [.166186576 &. চ০116100 ) 2 হিন্দু ও মুসলমান সভ্যত] 
সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব কেবলমাত্র শিল্প ও স্থাপত্য রীতিতেই প্রকাশ 
পাঁইয়াছিল এমন নহে । সক্কীর্ণমন] সুলতানদের কথা বাদ দিলে 
7 এমন অনেক সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পরিচয় পাওয়া 
পৃষ্ঠপোষকতা যায় ধাহারা আরবী, ফার্সী ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত তাষ! ও 
সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন | বাংলার স্বাধীন 
সুলতানির আমলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের এঁকাস্তিক চেষ্ট! পরিলক্ষিত হয়। 
টি বাতী আমীর থুস্রু ছিলেন সুলতানী বুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক 
ভারি রালরি ও সঙ্গীতজ্ঞ | খুস্রুর রচনায় বহু হিন্দি শব্দের ব্যবহার দেখিতে 
পাওয়া যায়। থুস্রু ভিন্ন হাসান দেহলবিও এঁ যুগের একজন 
শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন । 
মুসলমান শাসনকালে ইতিহাস-সাহিত্য রচনায় এক অভূতপূর্ব আগ্রহ দেখিতে 
পাওয়া ষায়। মিন্হণজ-উস-সিরাজ, জিয়া-উদ্দিন বরণী,সাম্স-ই- 
সিরাজ এবং আরও বহু এতিহাসিক তাহাদের রচনায় সুলতানী 
যুগ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য লিখিয়! রাখিয়া! গিয়াছেন। এই সকল লেখকের মধ্যে 
কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষার প্রতিও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন | অল্-বেকণীর নাম 
এবিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নগরকোট হুর্গ জয় করিবার কালে ফিরুজ শাহ 
জালামুখীমন্দিরে তিনশত সংস্কৃত গ্রন্থ পাইয়াছিলেন। তিনি 
এই সকল গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অন্ববাদ করাইয়াছিলেন। বাংলার 
হাধীন সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পাঁচখানি সংস্কত গ্রন্থ রচনা 
কারয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে “বিদগ্ধ মাধব, ও “ললিত মাধব" গ্রন্থদ্ধয় বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | কাশ্মীরের দুলতান (জন-উল্-আবিদীন সংস্কৃত ভাষ! ও সাহিত্যের 
উদ্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পূর্বেকার তুলনায় সেই যুগে 
হিন্দুগণের সংস্কৃত চর্চা কতক পরিমাণে হাস পাইয়াছিল বটে, 
তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যসেবীদের সংখ্য। খুব কম ছিল না। তখনকার সংস্কৃত 
সাহিতাসেবীদের হব্যে পার্থসারথি মিত্র, জয়পিংহ সুরী, রবিবর্মণ, বিদ্যানাথ, বামন, 
গঙ্গাধর, রূপ গোতামী, পদ্মনাত, সায়নাচার্য, বিদ্যাপতি উপাধ্যায়ঃ রঘুনাথ, মাখব 


নেষুগের এতিহানিকগণ 


সংস্কংত ভাব ও লাহিত্য 


সংগ্কত সাহিতাসেবিগণ 


১৩৪ মানব বমাজের কথ। 


বিদ্যারণ্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখঘোগ্য। মুসলযান মনীবীদের মধ্যে 
অনেকে সংস্কৃত ভাষা! আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এবিষয়ে মালিক মোহম্মদ জয়সীর 
পল্লাবং কাব্য-এর উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 
প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দী, ব্রজভাষা, মারাঠি, বাংলা, তেলেগু প্রভৃতির 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রামানন্দ ও কবীর তাহাদের কবিতায় হিঙ্গী ভাষ৷ 
ব্যবহার করিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । 
প্রাদেশিক ভাষা ও 
সাহিত্য কবীরের “্োহা" এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য । চণ্তীদাস, কৃতিবাসঃ 
মালাধর বসুঃ পরমেশ্বর কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি সাহিত্া- 
সেবিগণ বাংল। ভাষার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিগ্ভাপতি মিথিলাবাসী 
হইলেও বাংলাদেশের কবি হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের পরস্পর প্রভাব সত্যপীরের উপাসনায় 
পরিলক্ষিত হয়। ইহা ভিন্ন ইস্লাঁম ধর্ম ও সংস্কতির প্রভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে 
ধষে'র ক্ষেতে হিলুও  ছুইটি বিপরীতমুখী ফল দেখা দিয়াছিল। একটি হইল হিন্দু 
মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ ও ধমে'র ক্ষেত্রে চরম রক্ষণশীলতা! এবং অপরটি হইল উহার 


158 “ভক্তিবাদ”। মাধব বিদ্যারণ্যের “কাল নির্ণয়+ বিশ্বেশ্বর রচিত 
“মদন পারিজাত' প্রভৃতি এ যুগের রক্ষণশীলতার সাক্ষ্য বহন 
ভক্তিবাদের প্রচারকগণ 


করে। অপর দিকে সর্বধর্মের সমতা; ভগবান এক এবং অগ্বিতীয়, 
প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়ার উপায় অর্থাৎ “ভক্কিবাদ' প্রচারিত 
হইতেছিল। ভক্বিবাদের প্রচারকদের মধ্যে রামানন্দ, বললভাচার্য, শ্রীচৈতন্যু, কবীর, 
শানক, নামদেব প্রভৃতি মহাপুরুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

রামানন্দ ছিলেন জনৈক কনৌজী ব্রাহ্মণ । তিনি ছিলেন রাম-সীতার উপাসক। 
রামানন জাতি-ধর্ম, ছোট-বড়, হিন্দু-মুসলমান-নিবিশেষে যে-কোন 
ব্যক্তিকে রামানন্দ তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন | ভগবৎ প্রেমে ছোট-বড়, জাতি- 
ভেদ বা হিন্দু-সুসলমানের কোন পার্থক্য আছে একথা তিনি স্বীকার করিতেন ন]1। 
তাহার শি্তদের মধ্যে মুসলমান, হিন্দু, মুচি প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। 

শ্রীচৈতন্যদেবও ধর্স-ব্যাপারে ছোট-বড ব! জাতিভেদ মানিতেন না। ভক্তি- 
বাদের প্রচারকের মধো শ্রীচৈতন্ব-ই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ 
তগবানের প্রতি গভীর প্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সংসারের মায়া 
কাটাইয়! ভগবানকে পাইতে পারে, এই ছিল তাহার ধর্মমতের 
সুলকথ!। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে তাছার শিল্বত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । 


ভ্রীচৈতগ্ক 
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. রামানন্দের প্রধান শিশ্য কবীর ছিলেন জাতিতে মুসলমান । তিনি একেন্বর- 
বাদের প্রচার করেন । রাম ও আল্লাহ. এক এবং অদ্বিতীয় একথাই তিনি প্রচার 

করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান একই মাটি দ্বার! তৈয়ারী 
১ দুইটি পাত্র বিশেষ__এই কথাই তিনি বলিতেন। অন্তরকে 
পাপমুক্ত রাখা এবং ভগবানে ভক্তি প্রদর্শন-ই হইল ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্তির 
একমাত্র পন্থা! | হিন্দু-মুসলমান একত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য কবীর-এর বাণী অতাস্ত 
ফলপ্রন্থ হইয়াছিল । 





শ্রীচৈতন্য (প্রাচীন চিত্র) 


শিখধর্সের প্রবর্তক নানকও সর্ষধর্মে সমভাঁব পোষণ করিতেন । কবীরের ন্যায় 

তিনিও প্রচার করিয়াছিলেন ষে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 

হিন্দু বা ইস্লাম ধর্মের অনুষ্ঠানাদি তিনি পছন্দ করিতেন 

নার নাঁ। অন্তরের পবিত্রতা ও ভগবানের উপাসনা-ই ধর্মপথে 

অগ্রসর হইবার একমাত্র পন্থ' একথ| তিনি প্রচার করিতেন। তাহার শিষ্যাদের 
মধ্যে হিপ্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। 


১৩৬ মানব সমাজের কথা 


স্থলতানী যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশের অবস্থা (00700110710 
0170716711 1)8719 01 17709 10067 0156 901680866 ) 2 সুলতানী যুগের 
প্রথম ভাগে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারত দিল্লীর সিংহাঁসনা ধীনে 

পর আসিয়াছিল। কিন্তু মোহম্মদর-বিন-তুঘ.লকের রাজত্বকালে যে 
উদ্ৃত স্থানীয় অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, সেই সুযোগে ক্রমে বিশাল সুলতানী 
মিরর সাম্রাজোব পতন শুরু হয়। সুলতানী সাম্রাজ্যের ভগ্াবশেষ 


হইতে উত্তব ও দক্ষিণ-ভারতে বহু স্বাধীন রাজ্যের উথথান ঘটে। সুলতানী 
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শসনকালে বিস্তীর্ণ সাাজোব সকল অংশের শাসন, সমাজ ও সংস্কতি একই রূপ 
ছিল বা একই গতি ধরিয়া চলিতেছিল এমন নহে। প্রত্যেক অংশেই অল্প-বিস্তর 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। সুলতানী যুগের শেষভাগে উত্তর-তাঁবতের জৌনপুর, কাশ্মীর 
মালব, গুজরাট, বাংলাদেশ + দক্ষিণ-তাবতে খান্দেশ, বহযলীরাজা, বিজয়নগর 
এবং পরে বহনীরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে বেরার, বিজাপুর, গোলকৃণা, 
আহগ্মদনগর, বিদর এই পাঁচটি রাজ্য উডভৃত হইয়াছিল। 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৩৭ 


, কাশ্ীর (89010): ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে কাশ্মীর রাজোর 
সুলতানদের মধ্যে জৈন-উল্‌্-আবিদীনের রাজত্বকাল (১৪২০--৭০) এক 
গৌরবোজ্জল অধ্যায়। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধ! প্রদর্শন এবং 
১8 জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল প্রজাকে সমান চক্ষে দেখাই ছিল 
সংস্কৃতি ওদাহিতোর তাহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতি । জৈন-উল-আবিদীন সাহিত্য 
ৃষ্টগোষকতা ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । আরবী, ফারসী, 
হিন্দী ও সংস্কত ভাষা ও সাহিতোর উন্নতি সাধনের জন্ম তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়। 
গিয়াছিলেন। সংস্কৃত মহাভারত ও কল্হন রচিত 'রাজতরঞ্জিণী' নামক কাশ্মীরের 
ইতিহাস গ্রন্থটি তাহার আদেশে ফার্সী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। অনুরূপ 
আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত বহ্থ গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থাও 
করাইয়াছিলেন। শিল্প ও সঙ্গীত তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট উন্নতি লাঁত করিয়া- 
ছিল। তাহার শাসনকালে প্রজাবর্গ সুখে-বচ্ছন্দে বাস করিত। 
বাংলাদেশ (86881) £ সুলতানী রাজত্বের চরম প্রতিপত্তিকালেও 
বাংলাদেশের উপর দির্লীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য স্থাপন সম্ভব হয় 
পথ নাই। দিল্লা হইতে বাংলাদেশের দুরত্বই ইহার অন্যতম প্রধান 
কারণ ছিল বল বাল্য । 
এই যুগের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা আমীর খুস্ক এবং 
বিদেশী পর্যটক মৌহন, বার্থেমা, এডোয়ার্ডে। বারুবোসা প্রভৃতির 
ই রচনায় পাওয়! যায়| বাংলাদেশের শিল্পজাত ভ্রব্যা'দির উচ্ছুসত 
ব্ণন। প্রশংসা তাহারা করিয়। গিক়াছেন। জমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাংলাদেশ ও গওজরাট সেই সময় বন্ত্রশিলের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। 
বাংলাদেশের স্ক্ম সৃতীবন্ত্র ও ছাপান কাপড় প্রভৃতি ইওরোপ ও এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশে রপ্তান হইত । পর্যটক বার্থেম| বাংলাদেশকে বস্ত্র” খাগ্যশস্যু, চিনি 
আদা, মাংস প্রভৃতির প্রাচ্যের দিক দিয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়! বর্ণন! 
করিয়াছিলেন। ইবন বতুত। নামক প্রসিদ্ধ আক্রিকাবাসী পর্যটকও বাংলাদেশে 
জনিসপত্র সন্তায় পাওয়া যাইত বলিয়! উল্লেখ করিম়াছেন। বাংলাদেশ অপেক্ষ! 
সম্তায় জিনিসপত্র অন্য কোথাও বিক্রয় হইতে তিনি দেখেন নাই বলিয়া মন্তব্য 
করিয়া গিয়াছেন। সেই যুগে জনসাধারণের খাওয়া-পরার কোন অসুবিধা ছিল না 
বটে, কিন্ধ অতিজাত সম্প্রদায়ের তুলনায় সাধারণ লোকের আধিক অবস্থা অত্যন্ত 
নিয় পর্যায়ে ছিল। চীন! পর্যটক ম! হুয়ান ( 1% 10980 )-এর রচনায় বাংলাদেশ 


১৩৮ মানব সমাজের কথা 


ও বাঙালীদের সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণন! পাওয়া যায়। বাঙালী পুরুষেরা 
অত্যন্ত স্বাস্থাবান, দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ ছিল একথাও তিনি বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকের 

রেশমের শাড়ী, জামা, মূল্যবান অলঙ্কারাদি ব্যবহার করিতেন। 
নিক ইতিহাসে বাংলাদেশে সেইযুগে চামড়ার ভূতা ব্যবহার হইত। সেুগের 
বাঙালীর শ্রশংদ। বাঙালীরা কঠসঙীত, যন্ত্রসঙগীত, নৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের 

সাংস্কৃতিক কার্ষকলাপে যথেষ্ট পারদশিতা অর্জন করিয়াছিল 
বলিয়া! মৌহন উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার মস্লিন, গাছের ছাল হইতে নিগিত 
কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ কারুশিল্প-সামগ্রীর তিনি উচ্ছৃসিত প্রশংসা করিয়াছেন । 
সমসাময়িক চৈনিক ইতিব্ত্তে বাঙালী জাতির অতিথিপরায়ণতা, উদার নত্র ব্যবহার 
এবং ধশ্বর্ষের প্রভূত প্রশংসা পাওয়া যায়। 


ংলার স্বাধীন সুলতান হুসেন শাহের রাজত্বকাল ছিল এক গৌরবময় যুগ। 
তাহার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার শিল্প, সাহিতা ও 


রর রি ৪ শিল্পও সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বিদ্বান ও 
পৃষ্ঠপোষকতা ধর্মজ্ঞানীদের ভরণপোষণের ব্যয় সরকার হইতে দেওয়! হইত। 


বিগ্ভালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি তিনি নির্মাণ করাইয়। 
দিয়াছিলেন। হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোষামী সেইযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত 
পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামীও একজন 
বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। হুসেন শাহের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় 
মালীধর বসু শ্রীমন্তাগবতের বাংল। অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
এইজন্ত মালাধর বদু হুসেন শাহের নিকট হইতে “গুণরাজ খা" উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পরমেশ্বর 
কবীন্দ্র নায়ে জনৈক কবি মহাভারতের বাংল! অনুবাদ করিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্ত 
নামে অপর একজন কবি পদ্মপুরাঁণ বাংল! পছ্ধে অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন 
শাহের পুত্র নসরৎ শাহের আদেশে মহাভারতের বাংল! পদ্যান্ববাদ কর! হইয়াছিল। 
সেযুগের বাঙালী সাহিত্যসেবীদের মধো চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতির নাম 
চিন্রপ্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে । বিগ্যাপতিও বাঁঙালী কবি হিসাবেই পন্িচিত। 
ধর্মক্ষেত্রে সত্যপীরের পৃজ। সেইযুগে হিন্দু-মুসলমান এঁক্যের চিক্বযবন্ূপ। বাংলার 
হিন্দু ও মুসলমানকে একতাবদ্ধ করিবার উদ্দোস্তে হুসেন শাহ্‌, সত্যপীরের আরাধনার 
প্রচলন করিয্লাছিলেন। জত্যনারায়ণের “সিন্নি' কথাটি আজ বাংলাদেশের হিন্ুগণ 


সে বুগের বাঙলা কৰি 
ও সাহিত্যিকগণ 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কতি ১৩৯ 


ব্যবহার করিয়! থাকেন। অন্য কোন দেব-দেবীর প্রসাদকে “সিন্লি' বলা! হয় না, 
মরি ত ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। হুসেন শাহের আমলে হিন্দু ও 
মুসলমান স্জ্ীতি বৃদ্ধি মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেবের 
উদার ভক্তিবাদের প্রচারে | হুসেন শাহী বংশের সুলতানদের 
রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদাভেদ করা হইত ন|। 
পুরন্দর, রূপ ও সনাতন গোস্বামী, গোপীনাথ বসু প্রভৃতি হিন্দুগণ সেইযুগে উচ্চ 
রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্প্রীতির সুফল দেখ 
গিয়াছিল। 
মধ্যযুগের বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্লেরও প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল। পাওুয়ার 
আদিন! মসজিদ, ছোট সোন। মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, 
একলাখী সমাধিসৌধ, কদম রসুল, ষাট গম্ুজ প্রভৃতি সেই 
যুগের স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে আজিও বিগ্যমান। 
মধ্যযুগে দেশ-বিদেশের সহিত বাংলাদেশের আদান-প্রদান ছিল। বাংলার 
সুলতান গিয়াস-উদ্দিন আজম্‌ (১৩৯৩-১৪১০) পারস্যের 


বাংলার স্থাপত্য 


তি 
মি সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তিনি চীন- 
যোগাযোগ সম্রাট ইয়াং-লোর নিকট বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পসম্তারপূর্ণ 


উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন (১৪০৮) ইয়াং-লে! গিয়াস- 
উদ্দিনের এই মিত্রতাসূচক দৌত্যের সম্মান রক্ষার উদ্দেন্ট্ে ৬২ খানি চীনা জাহাজ 
ও উপযুক্ত সংখ্যক সৈনিক ও নাবিক সঙ্গে দিয়! গিয়াস-উদ্দিনের দুতকে বাংলাদেশে 
প্রেরণের ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন | সুমাত্র, নিকোবর, চট্টগ্রাম হুইয়া এই নৌবহর 
গিয়াস-উদ্দিনের রাজধানী পাতুয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। পরবর্তী সুলতানগণও 
চীনদেশের সহিত মৈত্রী বজায় রাখিয়াছিলেন। ১৪৩৮ শ্বীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে 
জনৈক দূতকে চীনা দরবারে প্রেরণ কর! হইয়াছিল । তাহার সঙ্গে বাংলাদেশে 
্রস্তত মণিমুক্তা খচিত আসবাব, কিংখাব এবং জিরাফ, শুঁকপাখী 
ইওরেোপ ও এশিয়ার 
সহিত বাণিজ্যিক ময়ূরপুচ্ছ* গণ্ডারের শিউ, বা খড় উপহার হিসাবে পাঠান 
যোগীযোগ হইয়াছিল। বাংলাদেশের সুৃক্ম সুতীবন্ত্রাদি ইওরোপের 
বিভিন্ন দেশ এবং এশিয়ার আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়।, পারস্যঃ 
তিব্বত, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, চীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি নানাদেশে রগানি করা 
হইত | এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা! কর! হইয়াছে । 


১৪০ মানব সমাজের কথা 


বহুমনী রাজ্য (89108708101 10001) ) £ দিল্লীর সুলতান মোহম্্দ-বিন্- 
তুঘলকের আমলে যে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল উহার সুযোগ লইয়া! 
চিনা দ্াক্ষিণাত্যে বহ,মনী রাজ্য নামে একটি বাধীন রাজ্য গড়িয়] 
পরিচয় উঠিয়াছিল। আলা-উদ্দিন বত.যন শাহ. ছিলেন এই রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠাতা, দেজন্য উহার নাম হইয়াছিল বহুমনী রাঁজা। 
বহমনী রাঁজোব রাজধানী ছিল. গুলবর্গা। বহমনী বংশের রাজত্বকালে দাক্ষিণত্যের 
হিন্দুসাভ্রাজা বিজয়নগরের সহিত বত.মনী রাঁজোর যুদ্ধব-বিএ্হ লাগিয়াই থাকিত। 
বহমনী বংশের পতনের পর বহ্‌মনী রাজা ভাঙ্গিযা গিয়া! উহার স্থলে--বিজাপুর, 
বেরার, গোলকুত্ডা, আহম্মদনগর ও বিদর-_এই পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী বাজোর 
উত্থান ঘটিয়াছিল | 


বহমনী বংশের রাজগণের মধ ফিকজ শাহ বহ.মন স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। তাহার আমলে বহ.মনী রাজধানী গুলবর্গ| বহু সুবমা অট্টালিকা, প্রাসাদ 
ও মস্জিদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । বহমনী সুলতানদের প্রধান 
মন্ত্রী মামুদ গাওয়ানের দক্ষতায় বহমনী বাজ্য সর্ববিষদ্ে উন্নত 
হইয়! উঠিয়াছিল। মামুদ গাওয়ান শিক্ষা ও সংস্কতিব উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | 
তাহার চেষ্টায় বিদর নামক স্থানে একটি মহাবিগ্ভালয় ও একটি বিশাল গ্রন্থাগার 
স্থাপিত হইয়াছিল। সমসাময়িককালে রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 
বুরৃহান-ই-মা-সির (8011)80-1-1451881: ) এবং কশ পর্যটক 
আধথেনিনিয়াস নিকিতিন-এর বর্ণনা হইতে বহযনী রাজ্যের অবস্থ। সম্পর্কে 
অবগত হওয়। যায় । অভিজাত সম্প্রদায় সেই সময়ে অত্যন্ত ধশ্বর্ধশালী ছিলেন 
এবং তাহার! বিলাস-ব্যসন ও ব্যভিচারে নিযক্জিত থাকিতেন আর জনসাধারণের 
অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সুলতাঁন ও অভিষ্গাত শ্রেণী হাতী, ঘোড়া এবং 
অনুচরবৃন্দ লইয়া শিকারে বাহির হইতেন। বিদর শহরটি তখন ছিল অত্যন্ত 
জনবহুল । 

বিজয়নগর € %118088থ.) : সমগ্র উত্তর-তাঁরতে মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত 
হইলে পর যখন দাক্ষিণাত্য ও মুসলমানগণ কতৃক আক্রান্ত হইল সেই সময়ে দক্ষিণ- 
ভারতের হিন্দু-ধর্স ও সংস্কৃতি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিজয়নগর রাঁজোর প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল। দক্ষিণ-তাঁরতের ইতিহাসে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা । দীর্ঘ তিনশত বৎসর ধরিয়া বিজনগর-রাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে 


নাংস্কৃতিক উৎকর্ 


মামাজিক অবস্থা 


মুসলমান শাসনকালের প্রথষভাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৪১ 


হিন্দুধর্ম ও সংস্কতি রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বহমনী সুলতানদের 
্ আক্রমণের বিরুদ্ধেও বিজয়নগর আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। 
বিজয়নগরে পর পর কয়েকটি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করেন, যথা 
সঙ্গম বংশ, সালুত বংশ, তুলুভ বংশ ও আরবিডু বংশ। দেবরায় ছিলেন সঙ্গম 
ংশের শ্রেষ্ঠ রাজা, বিজয়নগরের নে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা 
দেবার ও. ₹ৃষ্ণদেবরার ছিলেন তুলুভ বংশের কষ্জদেব রায় (১৫০৫-৩০)। পরবর্তী 
কালে বিজয়নগর রাজা দুর্বল হইয়া পড়িলে দাক্ষিণাতোর সুলতানী রাজ্যগুলি 
যুগ্মভাবে উহা আক্রমণ করে এবং তালিকোটার যুদ্ধে (১৫৬৫ ) বিজয়নগরের 
সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া বিজয়নগর রাজ্যের যাবতীয় ধনরত্ব লুঠন করে। 
এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলেই বিজ্ঞয়নগরের গৌরবসূর্য অন্তমিত হইয়াছিল । 
বিজয়নগরের শাসন, সমাজ ও জঅংস্কৃতি ( &010101508080705 9০০16 
& 00010079 ০01 006 51585719091 11116 ) £ বিজয়নগরের দীর্ঘ ইতিহাস 
প্রধানত যুদ্ধ-বিগ্রতের ইতিহাস হইলেও বিজয়নগব রাজা আভাত্তরীণ ক্ষেত্রেও যথেউ 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল সেই প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। বিজয়নগরের রাজগণ এক সুন্দর 
কেন্দ্রীভূত শাসনবাবস্থা গডিয়া তুলিয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক-_-এই ছুইভাগে বিভক্ত ছিল। রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাহীন, কিন্ত 
তাহ! কখনও ব্বেচ্ছাচারী হইয়। উঠে নাই। প্রজার মঙ্গল এবং জনমতের প্রতি 
লক্ষা রাখিয়। রাজগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। কৃষ্দেব রায় রচিত 
'আমুক্ত মালাদা' নামক গ্রন্থে রাজকর্তবা বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, 


' প্রজাবর্গের উপর গুরু করভার স্থাপন না করা, প্রজাবর্গের প্রতি উদারত! প্রদর্শন, 
তাহাদের নিরাপত্র। বিধান এবং ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হহয়া 
92 প্রজার জর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনই হইল রাজার কর্তব্য। ইহা 
হইতে একথা অনুমান কর! ভুল হইবে না যে, বিজয়নগরের 

রাজগণ এই সকল আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতেন। 
সমসাময়িক লিপি, সাহিত্য, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ প্রভৃতি হইতে 
বিজয়নগরের সমাজ-জীবনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ কর! যায়। ব্রাহ্মণ 
শ্রেণী সমাজে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী ছিলেন। স্ত্রীজাতি 
৮৯ সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রেই পুরুষদের সমান অংশ গ্রহণ 
করিতেন । অমাজে নারীদের যথেষ্ট সন্মান ছিল । শিক্ষা, শিল্প, 


সঙ্গীত, এষনকি অসিচালনা, মন্লযুদ্ধ প্রভৃতিতে ৰিজয়নগরের নারীজাতি যথেষ্ট 


বিজয়নগর়ের পরিচয় 


১৪২ মানব সমাজের কথা 


দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন | পোতু গীজ পর্যটক নৃমিজের বর্ণনা! হইতে জান যায় 
যে, বিজয়নগরের রাজগণ স্ত্রী-মল্পযোদ্ধা পোষণ করিতেন । রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন 
খরচের হিসাবপত্র রক্ষার তারও ছিল স্ত্রীলোকদের উপর। বিজয়নগর রাজ্যে 
বহুসংখ্যক স্ত্রী-জ্যোতিষী ছিলেন সেই প্রমাণও পাওয়া! যায় । 
সমাজে উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, বিশেষত ব্রাহ্মণগণ নিরামিষভোজী ছিলেন। 
অপরাপর শ্রেণীর লোকের! মাছ-মাংস খাইত। 'পমাজের 
৪ নিমস্তরের লোকেরা! বিড়াল, গিরগিটি প্রভৃতির মাংস্ও খাস 
হিসাবে ব্যবহার করিত । 
বিজয়নগরবাসীদের অনেকেই ছিল বিষ্ণুর উপাসক। কিন্ত বির হিন্দু 
ধর্মের প্রীধান্য পরিলক্ষিত হইলেও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও নেহাৎ 
কম ছিল না। শ্রীষ্টান, ইহুদি, আফ্রিকাবাসী মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের 
. লোকের! বিজয়নগরে নিবিবাদে বসবাস করিত। ধর্ম ব্যাপারে 
নি চরম সহিষ্ণুতা বিজয়নগরে পরিলক্ষিত হইত । 
শিল্প ও সংস্কৃতিতে বিজয়নগর যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল । বিজয়নগর- 
রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বেদ-তাত্তকার সায়নাচার্ধয ও 
শিল্প ও সম্ৃতি তাহার ভ্রাতা মাধব বিদ্তারণ্য তথাকার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন । 
বিদ্বান, সঙ্গীতজ্ঞ, দার্শনিক প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণীদের জন্য বিজয়নগরের রাজগণ 
মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন | আটজন খ্যাতনাম! কবি-_-“'অষদিগগজ' কফদেব রায়ের 
সভা অলম্কত করিয়াছিলেন | পেড্ডন ছিলেন কষ্ণদেব রায়ের সতাকবি। কৃষ্ণদেব 
রায় ত্বয়ং “আযুক্ত মাল্যদাঁ নাম একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
সঙ্গীতশাস্তরঃ নৃত্য, নাটক, তর্কশাস্ত, দর্শন প্রভৃতি নানাবিষয়ে সেইযুগে বহু গ্রস্থাদি 
রচিত হুইয়াছিল। 
তাঁলিকোটার যুদ্ধের পর বিজয়ী সৈন্যের বর্বরতায় বিজয়নগরের সুর্য প্রাসাদ, 
মন্দির ও হ্্স্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি সেগুলির ধ্বংসাবশেষ 
আজিও বিজয়নগরের স্থাপত্য-শিল্লের উৎকর্ধের পরিচয় বহন 
শিক হিরন করিতেছে । কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালে নিথ্িত “হাজার মন্দির" 
হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান । চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীত- 
শান্ত্রেরও উল্লেখযোগ্য উৎকর্ধ সেযুগে সাধিত হইয়াছিল । রামবরায় সঙ্গীতশান্ত্রে, 
পারদর্শী ছিলেন। জনসাধারণকে আনন্দদানের উদ্দেস্টে অভিনয়ের ব্যবস্থাও ছিল। 
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ছোট সোনা মসজিদ ( গৌড় ) 


মুসলমান শাসনকালের প্রথমতাগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি ১৪৩ 


বিদেনী পর্যটকদের বর্ণনা ( 09157, 085618678+ 8.00081169 )$ বিজয়- 
পগরের সমৃদ্ধির কালে ইতালীয় পর্যটক নিকোলে। কন্টি, পারসিক পর্যটক আবদুর 
রজাক, পোতুণগীজ পর্যটক পায়েজ ও নুনিজ বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন । তাহাদের 
বর্ণনা! হইতে বিজয়নগরের শক্তি, সমৃদ্ধি, সমাজ ও সংস্কৃতি 
995088৮ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। আবহ্‌র রজাক বিজয়নগরের 
মাবছুর্‌ রপ্জাক, 
পায়েজ, নুনিজ সমৃদ্ধির কথ। উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বিজয়নগরের 
অগণিত অধিবাসীদের প্রত্যেকেই মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার 
ব্যবহার করিত। খোল] বাজারে এবং রাস্তার ধারে মণিমুক্তা বিক্রয় করা হইত। 
জনসাধারণের সকলেই হাত, কান, গল।, কোমর ও কজ্িতে গহনা পরিধান করিত । 
ইহ! হইতে জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাঁওয়| যায় । রাজকোষে 
সঞ্চিত সোনার পরিমাণ ছিল অশ্রুতপূর্ব। রাজকোষের একটি বিরাট গহ্বর সোনায় 
পরিপূর্ণ ছিল। পায়েজ-এর বর্ণনায়ও অহ্বূপ তথ্যাদি পাওয়া যায়। পায়েজের 
মতে বিজয়নগর ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খাগ্-সমৃদ্ধ নগরী। এডোয়ার্ডো বারবোসা 
নামে অপর একজন পর্যটক বিজয়নগরকে জনবনুল নগর বলিয়! 
084 মমবদ্ধি. বর্ণনা করিয়াছেন। বিজয়নগরের বণিকগণ পেও হইতে হীরা 
ও চুনী, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রেশম, মালাবার হইতে 
গোলমরিচ, কপূর, কন্তরী, চন্দন প্রভৃতি আমদানি করিত। 


কৃষি ছিল বিজয়নগরবাসীদের প্রধান উপজীবিক?। কৃষির উন্নতির জন্য 
সরকারী বায়ে সেচ-বাবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বন্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিলপ, 
খনিজশিল্প প্রভূতিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য যথেষ্ট উন্নত ছিল। 
বিভিন্ন শিল্পাদের পৃথক্‌ পৃথক শিল্পসজ্ঘ (৪০110) ছিল । আবদুর 
রজাকের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, বিজয়নগর সাত্রাজ্যে ছোট-বড় মোট 
তিন শত বাণিজ্য-বন্দর ছিল। এগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল কালিকট। 
এই সকল বন্দর হইতে জলপথে ব্রহ্মদেশ + চীন, পারস্য, আরব, দক্ষিণ-আফ্িকা, 
আবিসিণিয়া, পোতুগাল প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য চলিত। বিজয়নগর 
তথা দাক্ষিণাত্যের দেশসমূহের বাণিজ্যপোত মালদ্বীপে প্রস্তুত 
হইত । বিজয়নগর লোহা, সোরা, চাউল? চিনি, মসলা, কাপড় 
প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়া উহার বদলে ঘোড়া, হাতী, প্রবাল, তামা, পারদ, 
|্রখমল, রেশম, মণিমুক্ত। প্রভৃতি আমদানি করিত। 
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মানব সমাজের কথা 


বিদেশী পর্যটকদের উপরি-উক্ত বর্ণনা হইতে একথ| স্প$ই উপলব্ধি কর! 
উন্নত ধরনের অর্থ. যায় যে, বিজয়নগর ছিল একটি সম্ুদ্ধ দেশ এবং জনসাধারণের 
নৈতিক জীবন অর্থ নৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ । 
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7$70061 00695610205 


3159 & 0990:1001010 01 80018] 0010016100, 9:099£ 69 10617)1 38169,08/69, 

দিঈীর স্থলতাঁনির আমলে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা দাও । 

10880:109 0109 60010027010 00120161010 01 6৮৪ 090019 00068 6106 9016570969, 

হুলতানী শাননে জনসাধারণের অর্থ নৈতিক অবস্থার একটি বর্ণন। দাও । 

10130088 (109 £980168 01 159 001769065 096961] 106 71000. 220 69 18)91019 
0010,:985 

হিন্দু ও মুললমান সন্যতা-সংস্কৃতির পরম্পর আদান্প্রদানের ফলাফল বিচার কর। 

(156 8 0191 89000) 01 008 ৪9018.]8 9001001010 8130 0016072] ০0100161008 ৪:0৫ 
108 901680569, 

সুলতানী আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিষঃ এবং নাংস্কৃতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

9156 9 02161 80000156০01 618 80০191) 90010010010 ৪110. 00160:2] 1169 01 73918%] 
00176 1108 )10019%9,] $110095, 

মধ্যঘুগের বাংলার সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে একটি বিবরণ 
লিখ। 

সব স2৪৮ 5০0 0০ 01 608 ৪০০18], 9001001010 808 05108] 1110 ০£ 1127 
10909. 


বিজয়নগরের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে কি জান লিখ। 


/% 


ঢা (৬): মোগল যুগে ভারতবর্ষ 
(10019 10061 (186 110217915) 


মোগল সাআজ্যের প্রতিষ্ঠা (09150119076 01 (06 ঠ10078] 

10100176) £ ব্যক্তিগত ব] দলগত স্বার্থ যখন জাতি বা দেশের স্বার্থের উপরে 

স্থানলাভ করে, তখন বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ বাভাবতই 

সও বৃদ্ধি পাঁয়। পতনোনুখ দিল্লী সুলতানির সর্বশেষ সুলতান 

বিতেদ ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক 

অনৈক্য ও স্বার্থ-ঘন্ব শুরু হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ ফল 

হিসাবেই মোগল বীর বাবর সহজে ভারতবর্ধে মোগল শাসন প্রতিঠিত করিবার 

সুযোগ পাইয়াছিলেন। োদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারী 

শাসনে এবং তুর্বাবহারে অতিষ্ঠ হইয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্তা 

বা পরথমবুদ্ধ দৌলত খাঁ ও ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খঁ! তাহাকে 

সিংহাসনচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে কাবুলের আমীর বাবরকে 

সামরিক সাহাযোর জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন | বন্ধ পূর্ব হইতেই বাবরের ভারত- 

জয়ের সংকল্প ছিল, তাই তিনি এই আমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পাণিপথের 

প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্র। দখল 

করিলেন। এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ (২১ শে এপ্রিল, ১৫২৬ )। 

এইভাবে দৌলত খা ও আলম খ। নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে গিয়! ভারতবর্ষের 
এক নৃতন প্রভু ডাকিয়া! আনিলেন। 


রাজপুত বীরশ্রেষ্ঠ রাণ| সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করিতে না পারিলে ভারতে 
মোগল প্রাধান্য স্থায়ী হইবে না, একথা! বাবর উপলব্ধি করিয়|- 

নী মিহের ছিলেন। শতাধিক রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বীর যোদ্ধা 
রাঁণা সংগ্রাম সিংহ বাবরের অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্যকেও 

পরাজিত করিতে সক্ষম হইলেন না । বাবরের যুদ্ধ-কৌশলের সম্মুখে বাঞ্জপুত- 
গ্বাহিনীর অপকর্ষত। পরিস্ফুট হইয়া! উঠিল। খাহ্ুয়ার যুদ্ধে বাবর সম্পূর্ণভাবে 


১৪৬ মানব সমাজের কথ। 


জয়লাভ করিলেন বাঁবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়! গেলেন 
বটে, কিন্তু উহাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্বাপন করিবার অবকাশ পাইলেন না। ফলে, 
তাহার পুত্র হুমায়ূনের আমলে আফগান নেত| শের শাহ, 
১ দিল্লীর সিংহাসন সাময়িকভাবে অধিকার করিয়! লইলেন। 
আর হুমামুন ভাগ্যান্বেষীর ন্যায় দেশ হইতে দেশাস্তরে ঘুরিতে 
লাগিলেন। শের শাহের আকম্মিক মৃত্যুর পর তাহার বংশধরগণের ছার্বলতার 
সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু পুনঃস্থাপিত 
. মোগল অধিকারকে দৃঢ় ও সুসংহত করিয়া তুলিবার পূর্বেই 
উট কদিলী হুমায়ূনের মৃত্যু হইল। তাহার পুত্র আকবরের বয়স তখন মাত্র 
তের বৎসর | মোগল অধিকার তখন কেবলমাত্র পাঞ্জাব, দিল্লী 
ও আগ্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শের শাহের হই ভ্রাতুম্পুত্র আদিল শাহ, ও 
সিকন্দর শৃব পৃথক পৃথক রাজ্য গডিয়] তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন। 
হুমায়ূনের আকন্মিক মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আদিল শাহের হিন্দু 
মন্ত্রী হিমু দিল্লী ও আগ্রা জয় করিয়া লইয়াছিলেন। পিতৃবন্ধু ও 
নিজ অভিভাবক বৈরাম খ| নামক জনৈক বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহিত 
সেই সময় আকবর পাঞ্জাবে ছিলেন। বৈরাম খা! ও আকবর 
পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৯৬) হিমুকে পরাজিত করিয়! 
দিল্লী ও আগ্র! পুনরধিকাঁর করিলেন। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লীর 
সিংহাসনে আকবরের আরোহণকে মোগল সাম্রাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বলিয়! 
বিবেচন। করিতে হইবে। পরবততাঁ দীর্ঘকাল ধরিয়া আকবর ' 
মিতা সমগ্র ভারতে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লী 
আগ্রা লইয়া গঠিত মোগল সাম্রাজ্য আকবরের আমলে 

ভারতবর্ধের অধিকাংশ স্থানে বিস্তার লাভ করিল। 


আকবরের সিংহাসন 
লাভ (১৫৫৬) 


পাঁনিপথের দ্বিতীয় ঘুদ্ধ 


(১৫৫৬) 


আকবরের শাসনকালের গুরুত্ব (10090168006 ০0 (106 2600 ০91 
899): সমগ্র মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসে সম্রাট আকবরের শাসনকাল এক 
নর নবযুগের সূচনা করিয়াছিল | ভারত-ইতিহাসে সম্রাট আকবরের 
শাসনকাল এক গৌরবোঁজ্জল প্মরণীয় অধ্যায়। আকবর ঘোর 

সাত্রাজ্যবাদী ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার আদর্শ ও নীতি সাম্রাজ্যবাদী, 
ংকীর্ণত1 দোষে দুষ্ট ছিল না। চরিত্রের মাধুর্য এবং প্রজার মঙ্গল সাধনের ত্বার! 


মোগল যুগে তারতবর্ষ ১৪৭ 


যেসকল সম্রাট ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হইয়া আছেন, আকবর ভাহাদের অন্যতম । 
আকবর একাধারে সাহসী বীর, অনন্যসাধারণ প্রতিভাসস্পন্ন 

হিন্বু-মুদলমানের সেনাপতি ও প্রজারগ্ক দুরদ্বষ্িসম্পন্ন শাসক ছিলেন। শাসক 
উস হিসাবে আকবর ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে এক যুগান্তর 
উদার জাতীয় শাদন- আনিয়াছিলেন। আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে 
বারা স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা। স্থাপন করিতে হুইলে হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় অন্প্রদায়েরই অকপট আন্বগত্য লাভ কর! প্রয়োজন 

আকবর তাহার পুর্বগামী সুলতানদের ন্যায় কেবল মাত্র সংখ্যালঘু মুসলমান 
সম্প্রদায়ের নেতা! হিসাবে নিজেকে প্রতিঠিত করিতে চাহেন নাই। হিন্দু ও 
মুসলমানদের প্রতি সম-ব্যবন্ার করিয়া! এই দুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের এক্যের 
উপর তিনি মোগল শাসন প্রতিঠিত করিতে চাহিয়াঁছিলেন এবং 
এবিষয়ে তিনি চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
আমলেই সর্বপ্রথম এই দ্বই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও ধর্ম-নিরপেক্ষ শীসন-নীতি প্রবর্তন করিয়া 
আকবর নিজেকে সর্বপ্রথম জাতীয় সম্রাটের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। তাহার পূর্বগামী আফগান সুলতান শের শাহের উদার নীতি 
অনুসরণ করিয়া! এবং মুসলমান-অ-মুসলমান সকলের প্রতি সমভাবে শ্রীতি ও 
বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আকবর তাহার শাসন-বাবস্থাকে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে 

. সকল প্রজার স্বাভাবিক আন্বগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 

রর টি ছিলেন। হিন্দুগণকে উচ্চ রাজকর্মচারিপদে নিযুক্ত করিয়! 
অধিকার ভোগ এবং জনহিতের জন্য যাহ! কিছু শ্রেষ্ট, যাহা কিছু গ্রহণযোগ্য 
তাহা গ্রহণ করিয়া আকবর সকলের অকপট শ্রদ্ধা লাত করিয়!- 

ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্ো সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে আকবর স্বয়ং রাজপুত 
রমণী বিবাহ ককিম্ধাছিলেন এবং রাজপুত রমণীর সহিত নিজ 

হিল বিবাহ পুক্র সেলিমেরও বিবাহ দিয়াছিলেন। দীন-ইলাহী নামক 
একেস্রবাদী ধর্ম প্রবর্তন করিয়। তিনি হিহ্দু-মুসলমানকে এক নূতন ধর্মের এঁক্যে 
আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার এই চেষ্টা যদিও সফল হয় নাই, তথাপি 
তাহার উদারত। সম্পর্কে আলোচনায় তাহার এই প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য । একমাত্র 

' পরের শাহ্‌, ভিন্ন অপরাপর পূর্বগামী সুলতান মাত্ত্রেই সংকীর্ণ, ধর্মান্ধ নীতি 
৷ অন্ুসরপ করিত চলিয়াছিলেন, কিন্ত আকবর-ই প্রজ্জাবর্গের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে 


ও হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় 


১৪৮ মানব সমাজের কথা 


এই কৃত্রিম তেদাতেদ নীতির অবসান ঘটাইয়! ভারতবাসীদের এক বৃহত্তর এ্রক্যবন্ধ 
ধের ভিত্তিতে কৃত্রিম জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার অনুস্থত 
ভেদাভেদ নীতির. নীতি যদি পরবতা কালে অপরিবতিত থাকিত, তাহা হইলে 
অবসান তারতের ইতিহাস আজ অন্র্নপ হইত, সন্দেহ নাই। 
আকবরের বিশাল ব্যক্তিতৃ, উদার মনোরৃত্তি এবং সামাজিক, সাহিত্যিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্ম তাহার অক্লান্ত চেষ্টা তাহার রাজত্ব- 
আকবর পৃথিবীর শ্রে্ কালকে ভারত-ইতিহাসের গৌরবোজ্জল যুগে 1৮ 
রাজগণের অন্যতম 
করিয়াছে । তাহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা, রাজকীয় মর্যাদা 
এবং সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক কৃতিত্ব তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম 
হিসাবে মর্ধাদ1 দান করিয়াছে । 
মোগল শাজসন-্যবস্থা (71081)9] 40701015(78619. ) : মোগল শাসন- 
ব্যবস্থা বলিতে যাহ! বুঝায় তাহা! আকবরের আমলেই রচিত হইয়াছিল । আকবরের 
পূর্বগামী মোগল সম্রাট বাবর ও হুমায়ূনের শাসনব্যবস্থা ছিল সুলতানী শাসনের 
অন্থসরণ মাত্র। আকবর সেই পুরাতন ব্যবস্থার স্থলে এক 
আকবর মোগল অতি সুদক্ষ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা আকবর 
শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত 
প্রতিষ্ঠাত। ও তাহার পুত্র জাহাঙ্গীবের আমলে কার্ধকরী ছিল বটে, বিস্ত 
শাহজাহানের আমল হইতে উহার মূল নীতির পরিবর্তন ঘটিতে 
থাকে। আকবরের উদার, পরধর্মসহিষু, জাতীয়তাবাদী নীতির স্থলে ধর্মান্ধ 
ঙ্বীর্ণ নীতির সূত্রপাত শাহজাহানের রাজত্বকাল হইতেই শুরু হয় এবং তাহার 
পুত্র গরংজেবের আমলে উহা! চরমে পৌঁছিয়া মোগল সাভ্রাজ্যের পতনের পথ 
সহজ করিয়! দিয়াছিল। মোগল শাসনব্যবস্থা ছিল ভারতীয় 
ডো এবং “পারসিক-আরবীয়? ( চ8:8০-4,:819 ) শাসন-পদ্ধতির 
আরবীয় শাসন-. এক অপূর্ব সমন্বয় । আকবর নিজ প্রতিতাবলে দেশীয় এবং 
প্ধতির নংসিশণ. বিদেশীয় শীসন-পদ্ধতির সমন্বয় ও সংমিশ্রণ বারা যে সুদক্ষ শাসন- 
ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা সমসাময়িক ও পরবতী কালে দেশীয় এবং 
বিদেশীয় ধতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এই সকল কারণেই 
বিটিশ যুগের শান-ব্যবস্থায় মোগল শাসনবব্যবস্থ! আংশিকভাবে গৃহীত হুইয়াছিল। 
সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবতিত শাসন-ব্যবস্থার যূল নীতি ছিল উদ্দারতা। 


৬ 


খআকষরপ্রবতিত  পরধর্ম-সহিষুতা এবং প্রজার মঙ্গল সাধন | চিন্নাচন্ধিত রীতি- 


দশীতিদ. নীতি, পরা হায়শাসন প্রভৃতি এই শাসনন্াবস্থয় বী্কত ছিল। 
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/, শাসনব্যবস্থা সর্ধোচ্চে ছিলেন সম্রাট ম্বয়ং। আইনতঃ তাহার ক্ষমতা ছিল 
সীমাহীন। তাহার আদেশ আইনের ন্বায় বলবং ছিল বিচারকার্ধে তিনি ছিলেন 
চড়াস্ত নিষ্পত্তির অধিকারী, সামরিক কার্ধাদিতে তিনি ছিলেন সর্বাধিনায়ক | 
সম্রাটের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত উদারতা! বা অনুর্দারত শাসন-ব্যবস্থায় প্রতিফলিত 
হইত। 


আকবর নিজে স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিজ ক্ষমতাকে 
দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত করেন নাই । তাহার 
আমলে শাসন-ব্যবস্থায় সর্বধর্মের প্রতি তাহার চরম সহিষুতা 
এবং জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমব্যবহার ও তাহার চবিস্ত্ের 
স্বাতাবিক উদারতা প্রতিফলিত হুইয়াছিল। পক্ষান্তরে গরংজেবের আমলে তাহার 
ধর্মান্ধ, সংকীর্ণনীতি; ধর্মের ভিত্তিতে প্রজায় প্রজায় পার্থকা প্রভৃতি শাসন-ব্যবস্থায় 
প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। বন্তত সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ও মনোবৃত্িই ছিল শাসন- 
দক্ষতার প্রকৃত উৎসরূপ | 


(১) “ওয়াজীর” বা 'দেওয়ান' ছিলেন রাঁজকর্মচারি-বিতাগের সব প্রধান । 
. রাজব আয়-বায়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধের ভার তাহার উপর 
বি ন্যস্ত ছিল। রাজধ্ব-বিভাগ তিন্ন মোগল শাসনশব্যবস্থায় 
'দেওয়ান', “মীর আরও নান1 বিভাগ ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগ এক একজন 
ঞ ১০ উচ্চপদস্থ কর্ষচারীর অধীন ছিল। (২) “মীর বকৃশী' ছিলেন 
কাজাৎ, 'সদরই.. জামরিক বিভাগের বেতন ও হিসাব রক্ষার ভারপ্রাপ্ত । সৈন্- 
দুর', 'মূহ,তসিব",. সংগ্রহ এবং সামরিক কর্মচারিবর্গের তালিকারক্ষ1! করাও ছিল 
রা দারোগা, তাহার কার্ধ। (৩) ান-ই-সামান' ছিলেন সম্রাটের গৃহস্থালী 
ই-ডাক-চৌকি" প্রভৃতি কার্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত | €৪) বিচার-বিতাগের লবেশাচ্চ কর্মচারী 
ছিলেন “কাজী-উল্-কাজাৎ' বা প্রধান কাজী। সম্রাটের নীচেই 
ছিল তাহার সবেশচ্চ বিচার-ক্ষমতা | (৫) “সদর-ই-সুছ্বর' ছিলেন দাতব্য প্রতিষ্ঠান 
ও সরকারী দান-ধয়রাতের ভারপ্রাপ্ত । (৬) জনসাধারণের মধ্যে নৈতিকতা ও 
ধর্মভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন “মুহ.তসিব? | (৭) উপবি- 
উজ্জ কর্মচারিগণ ভিন্ন 'দারোগা-ই-তোপখানা+ 'দারোগা-ই-দাক-চৌকি' প্রভৃতি 
আরও বছ কর্মচারী শাষনকার্ষে সাহা্য করিতেন । 
শহর এলাকায় শান্তিরক্ষা) শহর এলাকায় পাহারা দেওয়া, অপরিচিত বন্দেছ- 


মৌগল সম্রাটের ক্ষমতা 


১৫৩ মানব সমাজের কথ। 


জনক লৌকের উপর নজর রাখ! ছিল কটোয়ালের দায়িত্ব । 'আইন-ই-আকবরী'তে 
কটোয়ালের কর্তব্যের এক দীর্ঘ তালিক। দেওয়। আছে | এই 

“কটোয়াল', 'ফৌজদার' রড 

ও গ্রাম্য মোড়ল”. তালিকাদৃষ্টে মনে হয় যে, আধুনিক কালের পুলিশ সুপারের 
কাজ সেই সময়ে কটোয়ালের উপর ন্যস্ত ছিল। জেলার 

শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্ষের ভার ছিল 'ফৌজদার' নামক কর্মচারীর উপর | প্রত্যেক 

গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খল1 বজায় বাখিবার দায়িত্ব ছিল গ্রাম্য মোড়লের উপর । 


পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি । ঠাহার 
নীচে ছিলেন “কাজী-উল্-কাজাৎ' | ধর্ম-সংক্রান্ত ও দেওয়ানী বিচার ব্যাপারে 
সত্রাটের নীচে ছিলেন “সদর-ই-সুছ্ুর' । কাজী, মুফতি প্রভৃতি 
ছিলেন বিচার-বিভাগের অপরাপর উল্লেখযোগ্য কর্মচারী । 
সেই যুগে কোনপ্রকার লিখিত আইন-কান্বন ছিল ন1। বিচারকগণ কোরানের 
নির্দেশ মতো! বিচার-কার্ধ সম্পন্ন করিতেন । জাহাঙ্গীবের আযলে অবশ্য বারোটি 
আইন এবং ওরংজেবের আমলে “ফতোয়। আলমগীবী' নামে কতকগুলি আইন 
প্রবর্তন কর] হইয়াছিল 


বিচারকার্ষে নায় ও সতত রক্ষার নীতি অনুসরণ কর। হইত । খ্রীষ্ট ধর্মযাজক 
ফাদার মন্সেরেট (81%009£ 110108617969 ) আকবরের ন্যায়" 
সম্রাট আকবরের. বিচারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়! গিয়াছেন। কর্তব্যকর্মে 
আমলে বিচারকার্ধে 
সততা ও আইনের অবহেলা প্রদর্শন কবিলে তিনি রাজকর্মচারিগণকে ক্ষমা 
চক্ষে মমতা করিতেন না। আকবর ন্যাা বিচারে কোন ব্যক্তির পদমর্যাদ। 
বা কাহারও সহিত তাহার আত্মীয়তা প্রন্ৃতির কোন মূল্য 
দিতেন না, আইনের চক্ষে ছোটবড সকলেই তাহার নিকট সমান ছিল । নিজে 
কোন অপরাধ করিলে নিজের উপর কঠোব দণ্ডাদেশ দিতেও তিনি কুষ্টিত হইবেন 
না, একথা আকবর বলিতেন। পরবর্তী কালে অবশ্ঠা বিচার-ব্যবস্থ। দুর্নীতিপূর্ণ 
হইয়! উঠিয়াছিল। কাজীগণ সবাই বিচার-বিভ্রাট করিতেন 
বলিয়া কাজীর বিচার' কথাটির উদ্ভব ঘটিয়াছিল। 'কাজীর 
বিচার” কথাটি তখন প্রচলিত বিচার-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের অশ্র্ধা বৃঝাইবা 
জন্যই ব্যবহৃত হইত। 


আকবরের রাজব-ব্যবন্থ। সমসামদ্ধিক ও পরবর্তা এঁতিহালিকদের ভূয়সী 
প্রশংসা! অর্জন করিয়াছে । আকবরের রাজত্বম্নীতি, শের শাহের রাজন্ব"নীতির 


বিচার-ব্যবস্থা 


কাজীর বিচার 
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তবনুসরণ বলা যাইতে পারে। অবস্থা আকবরের আমলে উহা! শতগুণে বেশী 

যুক্তিসঙ্গত কর! হুইয়াছিল । বাজ! তোডরমল ছিলেন আকবরের 
১ রাজস্ব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ব! 'দেওয়ান-ই-আসরফ?। 

তোডরমল সমগ্র জমি জরিপ করাইয়া জমির উর্বরতা এবং 
কতকাল যাবৎ চাষ-আবাদ করা হইতেছে সেই ভিত্তিতে কষিজমিকে পোঁলাজ, 
পরাউতি, চাচর ও বগ্তর-_এই চারিভ।গে ভাগ করিয়াছিলেন। এই সকল বিভিন্ন 
পর্যায়ের জমির রাজষেরও তারতম্য ছিল। জমির মোট উৎপন্ন ফসলের এক- 
তৃতীয়াংশ রাজ হিসাবে গ্রহণ কর! হইত | 


আকবরের আমলে শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'মন্দব- 
দারী? প্রথা। সেই সময়ে কোন স্থায়ী সৈন্য ছিল না। মন্সবদ্রারগণ যুদ্ধের 
কালে সৈন্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাহাদের পর্যায় অনথযায়ী নির্দিষ্উ 
সংখ্যক টৈন্য, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি সরবরাহ করিতে বাধ্য 
ছিলেন। মোট তেত্রিশ পর্যায়ের মন্সব.দ্রার ছিলেন । সর্বোচ্চ 
মন্সবদার ছিলেন দশ হাজার সৈনিক সরবরাহের এবং সর্বনিষ্ন পর্যায়ের মন্সব দার 
দশজন সৈনিক সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 


মোগল যুগের সমাজ, সাহিত্য ও জংস্কতি (5০0160, 1.11678(006 
800 081৫079 80061 1786 [$101)8]9): মোগল যুগে ভারতীয় সমাজ, সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিতে সম্রাট আকবরের উদার, পরধর্মসহিষুঃ ও প্রজা- 
মমাজেররমন.. হিতৈথী শাসন-নীতির সুফল পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল 
সময পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাক্ ও 

স্কৃতির পরস্পর সমন্বয়ের প্রভাব সুলতানী যুগেই দেখ] গিয়াছিল। আকবরের 

শাঁসননীতির উদারতার ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সামগ্রস্য 

ও সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। সম্রাট আকবরের শাসন-নীতির মূল 

সম্গাট আকবরের _ উত্দেশ্থাই ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের মাধ্যমে 
আমলে হিন্দু-মুনলমান 

সম্প্রদায়ের চয়ম সমন্বয় এক এ্রক্যবদ্ধ বৃহত্বর ভারতীয় জাতির সৃষ্টি কর। | এই নীতির 

সুফল মোগল যুগে, বিশেষভাবে আকবারর শাসনকালে সমাজ, 

সাহিত্য, সংস্কৃতি এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রেও পনিিলক্ষিত হুইয়াছিল। পরবতী সম্্াটগণ 

'আকবর কতৃণ্ক অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্মান্ধ, সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ 


করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি পাশাপাশি বসবালের ফলে যে বৃহত্তর একাবোধ হিচ্ছু 


মন্সব দারী প্রথা 


১%২ মানব সমাজের কথা 


ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য জাগিয়! উঠিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট 
হয় নাই। 


আবুল ফজ.ল এবং সেই যুগের ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র্যাল্ফ ফীচ২ 
উইলিয়াম হকিন্স, সার টমাস রো, ফ্রান্সিস্কো। পেলসার্ট, বাণিয়ে 
রা পর্টকদের টেভা্ণিয়ে, থেভোন। প্রভৃতির বিবরণ হইতে মোগল আমলের 
সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক অতি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। 
সমাজ-জীবন (5০৫81 1:16) $ মোগল যুগের সমাজ ছিল সামন্ততরাস্ত্ি | 
অভিজাত সম্প্রদায় ও পদস্থ রাজকর্মচারিবুন্দ ভিন্ন অপর কেহই তেমন সম্মানিত 
ছিলেন না। অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান ছিল খুবই উন্লত। কিন্ত 
মগ্তাঁসক্তি, বিলাস-ব্যসন এবং আরও নানাপ্রকার কলুষতা৷ 
অভিজাত নশ্্দায়__. তাহাদের জীবন কলুষিত করিয়াছিল। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে 
এক্বর্যপূর্ণ ছুনতিগরস্ত 
জীবন পরস্পর বিদ্বেষ, ঈর্ধাপরায়ণতা ও ফড়যন্্রপ্রিয়তা অত্যধিক 
পরিমীণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আকবর বা ওরংজেবের ন্যায় 
ব্যকিত্বসম্পন্ন সম্রাটদের আমলে অবশ্য অভিজতশ্রেণী ও রাজকর্মচারিগণ উচ্ছজলতা 
বা ষড়যন্ত্প্রিয়ত। প্রদর্শনের সুযোগ পাইতেন না। কিন্তু সম্রাটের দুর্বলতার 
সুযোগে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত, বল! বাহুল্য । 


অভিজাত সম্প্রদায়ের নিয়ে মধ্যবিত সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদের 
সংখ্য। যেমন ছিল অল্প, তাহাদের জীবনযাজ্জার মানও ছিল 
তেমন জাধারণ ধরনের । এই সম্প্রদায় মদ প্রভৃতি পানীয়, ' 
দুননাতিপরায়ণতা প্রভৃতি হইতে মুক্ত ছিল। ভারতের পশ্চিম উপকৃলস্থ বণিকগণ 
অবশ্য খুবই এশ্বর্বশালী ছিল, তাহাদের জীবনযাত্রার মানও খুব উল্নুত ছিল। 

সাধারণ শ্রেণীর লোকের অবস্থা উধ্বতন শ্রেণীর তুলনায় অত্যন্ত শোচনীয় 
ছিন। প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র, জুতা প্রভৃতি তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা-বহিভূতি ছিল। 
তাহাদের খাগ্-রব্যাদিও ছিল অতি সাধারণ। ফ্রান্গিস্কে! 
পেলসার্ট ( ্াছো001899 7681959:6 )-এর বর্ণনা হইতে জান 
যায় যে, সাধারণ অবস্থায় তাহাদের খাওয়া-পরান্র কোন অসুবিধ! ন1 থাকিলেও 
দুভিক্ষ ব1| কোনপ্রকার প্রান্তিক ছুধিপাক দেখা! দিলে তাহাদের ছুর্শার সীম 
থাকিত না। 

বিদেনী পর্যটক পেলসার্ট ভারতবর্ধে দীর্ঘ সাত বৎসর কাটাইয়াছিলেন। তিনি 


মধ্যবিভ সম্প্রদায় 


সাধারণ শ্রেণী 


মোগল যুগে ভারতবর্ষ ১৫৩ 


ত্বাহার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তদানীস্ভন সমাজ সম্পর্কে যে বিবরণ রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহ! হইতে জানা যায় যে, এ সময়ে তিন শ্রেণীর 
নেম... লোক ছিল, যাহারা নামে মাত্রই ষবাধীন প্রজা বলিয়া বিবেচিত 
পেলসার্টের বর্ণনা হুইত। বন্তত, তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা কোন অংশে 
ও উন্নত ছিল না। এই তিন শ্রেণী হইলঃ শ্রমিক শ্রেণী, 
দোকানদার শ্রেণী এবং বেয়ারা বা চাকর শ্রেণী। সেই সময়ে ক্রীতদাস প্রথার 
প্রচলন ছিল এবং খোঁজ! ও ক্রৌতদাসের ক্রয়-বিক্রয় নিবিবাদে চলিত। 
দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা! মোটেই সন্তোষজনক ছিল না, একথা পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহারা যাটির ঘরে বাস করিত এবং তাহাদের উপর 
নানাপ্রকার জুলুম চলিত। শাহজাহানের আমল হইতে 
সাধারণ শ্রেণী, বিশেষত কৃষকদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার 
শুরু হয় । ফলে তাহাদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠে। 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নানাভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় 
করিতেন। 


অমিতাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ ধনীসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখ! যাইত। 
সাধারণ লোকের মধ্যে এই সকল দ্ররাচার মোটেই ছিল না। তাহারা যেমন ছিল 
যিতাচারী তেমনি ধর্মপরায়ণ। বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, কৌলীন্য প্রথা, সতীদাহ 
প্রথা & সময়কার সমাজ-জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । সম্রাট আকবর 
বাল্যবিবাহ এবং বলপূর্বক সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেস্ট 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার চেউ৷। ফলবতী হয় নাই। 
বোণ্ট, ক্র্যাফটন, ক্র্যাফোর্ড প্রভৃতি ইওরোপীয় লেখকগণ তদানীস্তন সমাজের 
উপরি-উক্ত কুসংস্কারগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। বিধব-বিবাহ প্রথ! কেবলমাত্র 
মারাঠা, জাঠ ও অ-ব্রাহ্ষণদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল | 


হিন্দুদের নৈতিকতা সম্পর্কে টেভানিয়ে উচ্ছৃসিত প্রসংসা করিয়া গিয়াছেন । 
তাহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তখনকার হিন্দুসম্প্রদায় 

হিলুমাজের নৈতিকতা! মিতব্যয়ী, সৎ এবং সচ্চরিস্্র ছিল। 
অর্থনৈতিক জীবন (7:০০90016 1:46) : মোগল যুগে প্রজাবর্গের 
প্রধান উপজীবিক ছিল কৃষি। দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের শস্য 
উৎপাদিত হইত | বাংল! ও বিহারেই আখ বেশী জন্মাইত বলিয়! এই ছুই দেশেই 


সাধারণ শ্রেণীর 
হুরবস্থা 


সামাজিক রীতি-নীতি 


১৫৪ মানব সমাজের কথা 


চিনি প্রস্তুত হইত এবং ভারতবর্ষের অপরাপর অংশে সেই চিনি প্রেরিত হইত॥ 
পেল্সাটের বর্ণন| হইতে জানা যাঁয় সে, যমুনা-উপত্যকা এবং 
মধ্য-ভারতে প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত। ইহা ভিন্ন 
রেশম, তুলা, তামাক প্রসৃতিও বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে 
জন্মিত। যে বৎসর ফসল ভাল হইতে সেই বৎসর কৃষকদের মোটামুটি বচ্ছন্দেই 
চলিত, কিন্তু অজন্মা, দুভিক্ষ প্রভৃতির কালে তাহাদের ছূর্বশার সীম! থাক্লিত না। 
দুতিক্ষও যে না ঘটিত এমন নহে, কয়েক বংসর পর পরই ছুতিক্ষ, অজন্মা। প্রভৃতি 
দেখ! দিত। 

মোগলযুগের অর্থ নৈতিক জীবনেব অন্মুতম প্রধান বৈশিষ্টা ছৈল শিল্লোৎপন্ 
সামগ্রীর প্রান্ধ। এই সকল সামগ্রী সমগ্র দেশের চাহিদা মিটাইয়াও প্রচুর 
পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা চলিত। ভারতীয় হৃতীবন্ত্রাদি 
বিদেশীয় বাজারে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইত। এ সময়ে 
কুটির-শিল্প ভিন্ন বড বড সরকারী কারখানাও ছিল। বাণিয়ে 

ংলাদেশকে রেশম ও সূতীবস্ত্রের আডৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লাহোর 
ও কাশ্মীর শাল, গালিচা প্রস্ভৃতিব জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই সকল দ্রব্যাদিও বিদেশে 
সমাদৃত ছিল। বাংলা ও বিহারে প্রচুব পরিমাণে সোরা উৎপন্ন হইত এবং 
বিদেশীয় বণিকগণ উহা! ইওরোপে চালান দ্িত। 

রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে নীল, সোরা, রেশমবন্্র, সৃতীবস্তর, মসলিন, চিনি, আফিং 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগা । আমদানি সামগ্রীর মধ্যে 
চীনামাটির বাসন, ঘোভা, মূল্যবান মণিমুক্ত, কাচামাল হিসাবে 
রেশম এবং আফ্রিকা হইতে ক্রীতদাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

মসূলিপট্টম, সুরাট, বোম্বাই, কালিকট, চট্টগ্রাম, ভারুচ প্রভৃতি মোগলযুগের 


শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যবন্দার ছিল। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজা-্রব্যাদি 

দি জনও স্থল ও জলপথে বহন করা হইত। সেই সময়ে কয়েকটি বৃহৎ 

রাজপথও ছিল। পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য সরাইখান 

ও বিশ্রায়-ঘর থাকিত। জলপথ বা স্থলপথে বণিকগণ নিরাপদে যাতায়াত করিতে 
পারিত | 

শাহজাহানের রাজত্বকালে শিল্পজীবীদের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইলেও 

ক্ৃষিজীবীদেক্র অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতে থাকে । ওরংজেবের রাহ্ত্বকালে 


নপাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটে। তাহার রাজত্বের 


কৃষি £ উৎপন 
শম্তাদি 


শিল্প : শিলোৎপন্ন 
প্রব্যাদি 


আমদানি ও রপ্তানি 


মৌগল যুগে ভারতবর্ষ ১৫& 


শেষতাগ হইতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লোপ পাইতে থাকে। ক্রমাগত 
%্ধবিগ্রহ, রাজনৈতিক অব্যবস্থা প্রভৃতির ফলে দেশের শাস্তি বিন হওয়ায় অর্থ- 
নৈতিক জীবন পযুদস্ত হইয়া পড়ে | দেশের কৃষি এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অবনতি 
টিনা দেখা যাঁয়। ১৬৯০-৯৮ এই কয়েক বৎসর ইংরেজ বণিকগণ 
অর্থনৈতিক অবনতি রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বন্ত্রাদি যোগাড় করিতে 

পারে নাই। ইহা হইতেই তখনকার অর্থ নৈতিক অবনতির 
ধারণা জন্মে। বাংলাদেশ এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হইতে মুক্ত ছিল বটে, তথাপি 
ওরংজেবের দীর্ঘকালব্যাপী দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের ব্যয় বাংলা-সুবার রাজস্ব হইতেই 
সংকুলান করা হইয়াছিল। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্ধিও হাস 
পাইয়াছিল। তছুপরি নাদির শাহের লুগন ও ইংরেজ বণিকগণের প্রতিযোগিতা 
দেশের অর্থ নৈতিক জীবনেও এক বিপর্ষয় ঘটাইয়াছিল। 


শিল্প ও সাহিত্য (410 & 746180016 ) 8 তুকী-আফগান যুগে হিন্দু ও 

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের স্থচনা হইয়াছিল, আকবরের 

আমলে তাহ! বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শাহজাহান বিশেষতঃ 

ও সচিব ওরংজেবের আমলে সংকীর্ণ ধর্মান্ধনীতিও এই পরম্পর সৌহার্দ্য 

সংমিশ্রণ বিনাশ করিতে পারে নাই। এই ছুই শক্তিশালী সম্প্রদায়ের 

মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে যে নব-চেতনার সু 

হইয়াছিল, তাহা সমসাময়িক স্থাপত্যকল! ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল । 

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে সেকালে এক নূতন বলিষ্ঠ শিল্পরীতি 
গড়িয়৷ উঠিয়াছিল। 


বাবর ভারতীয় শিল্পরীতি পছন্দ করিতেন ন। তিনি কন্স্টান্টিনোপল হইতে 
সিন। নামে জনৈক স্থপতিকে তাহার মস্জিদ ও অপরাপর সৌধাদি নির্সাণের জন্য 
আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এতিহাসিকগণ কন্স্টান্‌- 
টিনোপ.লের শিল্পরীতির কোন পরিচয় বাবরের আমলের শিল্প- 
নিদর্শনে দেখিতে পান নাই । উপরস্ত বাবর যে অসংখ্য ভারতীয় 
স্থপতি ও প্রস্তর-শিল্পীদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। বাবরের 
আমলের শিল্পনিদর্শনগুলির মধ্যে সন্থলের “জামি মসজিদ, আগ্রার একটি মস্জিদ 

. এবং পানিপথের “কাবুলিবাগ' নামক স্থানে একটি মস্জিদ এখনও বিদ্যমান । মোগল 
' সন্তরাটগণ শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উদ্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, নে বিষয়ে সন্দেহ 


স্প্ 


বাবরের শিল্পানুরাগ 


১৪৩ মানব সমাজের কথা 


মাই। হুমায়ূনের আমলেরও দুইটি মস্জিদ তাহার স্থাপত্যান্বাগের সাক্ষা বহন 
হুমাহু ও শের শাহের করিতেছে । এ সময়কার স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষে শের শাহের 
আমলে স্থাপতাশি্* দান নেহাৎ কম ছিল না। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় নিষিত “পুরাণ 
কিল1", “কিলা-ই-কুহ না! মস্জিদ' এবং সাসারামে শের শাহের সমাধি-সৌধ প্রভৃতি 
এক অতি উন্নত এবং আঁলঙ্কারিক ধরনের শিল্পরীতির পরিচায়ক। 
সম্রাট আকবর শিল্প ও স্থাপতো বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবুল ফজলের 
বর্ণনা হইতে আকবরের শিল্পজ্ঞান ও নির্মাণ-কার্যাদির ব্যাপারে 
আকবরের আমলে  ব্যবসায়ীসুলভ পরিদর্শন ক্ষমতার বিষয় অবগত হওয়া যায়। 
রা তাহার আমলে পারসিক ও হিন্দু স্থাপতারীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ 
পরিলক্ষিত হয় । আকবরের আমলে নিমিত প্রাসাদ-দুর্গ, মস্জিদ 
আকবরের আমলে ও সমাধি-সৌধগুলির মধো ফতেপুর সিক্রি, জাহাঙ্গীরী মহল, 
টিঠিনি হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদৎখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচমহল 
প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগা | সেকেন্দ্রায় আকবরেব সমাধি 
সৌধটির পরিকল্পনা আকববের জীবদ্দশায়ই প্রস্তুত হইয়াছিল । 
আকবরের স্থাপতা-কীতিব তুলনায় তাহার পুত্র জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য 
কার্যাদি নগণা ছিল সঙ্গেহ নাই, তথাপি ইতিমাদৃ-উদ্‌-দৌলার 
সমাদি সৌধটি তাহাব শিল্পানুরাগের সাক্ষা বহন করিতেছে । 
তাহার আমলে যোগল শিল্পরীতির সহিত রাজপুত শিল্পরীতির 
যে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার সমাধি-সৌধ 
দষ্টে বুঝিতে পারা যায়। 
মোগলযুগের স্থাপতা ও শিল্পানুরাগের উৎকর্ধতার জন্য সম্রাট শাহজাহানের 
রাজত্বকাল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য । মৌলিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে 
শাহজাহানের আমলে শিল্পকৌশল আকবরের আমলের শিল্পকৌশল অপেক্ষা 
নিয়ন্তরের ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আলঙ্কারিক শিল্পকৌশলে উহা সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ । 
শাহজাহানের আমলের “দেওয়ান-ই-আম', “দেওয়ান-ই-খাস”, “মোতি মস্জিদ", 
'জামি মস্জিদ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “তাজমহল? 
বাহতানরাগ_ সমাধি-সৌধটি হইল শাহ, জাহানের জগদিধ্যাত শিল্পকীতি। 
তাজমহল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ইহা! শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্বী মমতাজমহলের দেহাবশেষের 
উপর নিমিত। শিল্পকৌশলেও শাহজাহানের আমল যথেষ্ট 
উৎকর্ধ লাভ করিয়াছিল। তাহার বিখ্যাত মযূর-সিংহাসন এ বিষয়ে উল্লেখযোগা। 


জাহাঙ্গীরের আমলে 
গ্বাপত্য-শিল্প 


মোগল মুগে ভারতবর্ষ ১৪৭ 


পরিতাপের বিষয়, এই দিংহাঁসনটি পারস্যের না্দির শাহ্‌, কতৃ-ক লুগিত হইয়াছিল । 
এরিয়া রিতার ওরংজেবের ধর্সান্ধতা ও গৌঁড়ামির ফলে যোগল স্থাপত্য ও 
শিল্পের অবনতি শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছিল। পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের 
স্থাপত্য ব৷ শিল্পের প্রতি স্বভাবতই কোন অনুরাগ প্রদণিত হয় 
নাই। কেবলমাত্র হায়দরাবাদ ও অযোধ্যায় উন্নত ধরনের শিল্পরীতি আরও 
কিছুকাল ধরিয়া টিকিয়াছিল। 
যেমন স্থাপত্যে, তেমনি চিন্ত্রশিল্পে মোগলযুগে ভারতীয় শিল্পরীতির সহিত 
চৈনিক, ইরাণীয়, গ্রীক (ব্যাক্টীয়) এবং মোঙ্গলীয় শিল্পরীতির এক অভূতপূর্ব 
চন্রশি ংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল | বিশেষভাবে ভারত-পারস্য-চীন শিল্পের 
সংমিশ্রণে উদ্ভূত এক নৃতন চিত্রশিল্প-কৌশলের পরিচয় আকবরের 
আমল হইতেই পাওয়া যার । আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে চিত্রশিল্লানরাগ 
শাহজাহানের আমলে কতক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমসাময়িক কালে 
রাজপুত চিত্রশিল্প বিশেষতাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 
একমান্ত্রে ওউরংজেব ভিন্ন আকবর, জাহাজীর, শাহ. জাভান প্রভৃতি মোগল 
সম্রাটগণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন । উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সেই সময়ে যথেষ্ট উৎকর্ধ লাভ 
রা করিয়াছিল । বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী তানসেন ছিলেন আকবরের 
সভাসদ। মালবের শাসনকর্তা বাজবাহাদূরও সঙ্গীতে পারদর্শী 
ছিলেন। ওরংজেবের আমলে মোগল দরবারে সঙ্গীতশিল্প নিষিদ্ধ হওয়ায় উহার 
অবনতির সূত্রপাত হয়। 
মোগলযুগে আধুনিককালের ন্যায় কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না বটে, তথাপি 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধরনের শিক্ষার সুযোগ যে একেবারে ছিল না, একথা বলা 
চলে না। মক্তব, মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতি ছিল এঁ যুগের শিক্ষায়তন । স্থানীয় শাসক 
এবং জমিদারগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন | বাবরের আমলে বিদ্যালয়ের জন্য 
শিক্ষা প্রয়োজনীয় গৃহাদি-নির্নাণের ভার “সুহরৎ-ই-আম? (70110 
ভ/০209 10670870092 ) নামে সরকারী বিভাগের উপর ন্যস্ত 
ছিল। এ সময়ে অনেকে আর্বী, ফার্সী এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি 
অর্জন করিরাছিলেন। “উপনিষদ” শ্রীমন্তগবন্ধগীতা” এবং “যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, 
এ যুগে সংস্কত হইতে ফার্সী ভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। 
সম্রাট ও যুবরাজগণের মধ্যেও শিক্ষান্থরাগ যে না ছিল এমন নহে । শাহজাহান 
তৃ্কী ভাষায় ব্যুংপতি লাভ করিয়াছিলেন | যুবরাজ দারা ছিলেন মোগল 


১৫৮ মালব সমাজের কথা 


রাজপরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি । অভিজাত পরিবারেও বিস্তাহ্থরাগ পরিলক্ষিত 
হইত। স্ত্রীশিক্ষাও সেই সময়ে অবিদ্রিত ছিল না| সম্রাট আকবরের আমল্জে , 
রাজপরিবারস্থ স্্রীলোকদেরও শিক্ষার উপযুক্ত বাবস্থা ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদন 
বেগম এবং নুরজাহান, মমতাজমহল, জাহানারা, জেব-উন্লিস! প্রভৃতি যহিলাগণ 
আন্ববী এবং ফারসী ভাষ! ও দাহিত্যে যথেষ্ট বুাৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 


মোগল সম্রাটগণ সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে 
বহুসংখ্যক বিদ্বান মনীষীর উদ্ভব ঘটিয়াছল। চত্তীমঙ্গল-প্রণেত! বাঙালী কবি 
মাধবাচার্ধ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আকবরের সাহিত্যাটুরাগের 
উচ্ছৃুসিত প্রশংসা করিয়াছেন । আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় এঁতিহাসিক গ্রন্থাদি, 
কবিতা এবং অনুবাদ-সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। “তারিখ-ই-আল্ফি” 
“আইন-ই-আকবরী*, 'আকবর-নামা+, মাসির-রহিমী” প্রভৃতি এতিহাসিক গ্রন্থ 
আকবরের আমলে রচিত হইয়াছিল । রামায়ণ, মহাভারত 
এবং অথর্ববেদ আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ফার্সী ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছিল। কয়েকখানি গ্রীক ও আর্বী গ্রন্থও এ যুগে ফার্সী ভাষায় 
অনুবাদ কর হইয়াছিল] ফৈজী, ঘিজালী, হুসেন নাজিরী, জামাল-উদ্দিন উর্ফি 
ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি। আকবরের রাজত্বকালে রচিত গ্রন্থাদি তিক্ন বাবরের 
জীবনস্রতি, জাহাঙ্লীরের জীবনস্থৃতি, 'ইকৃবাঁল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরী', “মা-আসির-ই- 
জাহাজীরী', “জব-দ-উৎ-তওয়ারিখ.» “পাদ-শাহ্নামা') শাহজাহান-নাম।”, 
'আলমগীর-নাম।” 'ুস্তাখাব-উল্-লুবাব" প্রভৃতি বন্ধ এঁতিহাসিক গ্রন্থ এ যুগে রচিত 
হইয়াছিল। 


বাংলাদেশেও মোগলযুগে সাহিত্য-ক্ষেত্রে থে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। 
বৈষ্ণব সাহিত্যে এ সময়ে এক বিশেষ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। 
চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্মভাগবত 
রচয়িত| বৃন্দাবন দাল, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা ব্রিলোচন দাঁস 
ভক্তিত্বাকর-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী প্রস্তুতি বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের উদ্তব এ যুগে 
ঘটয়াছিল। চশ্তীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য, কাশীদাস-রচিত মহাভারত, 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তা-রচিত কবিকল্কণ চত্তী প্রভৃতিও এ যুগের সাহিত্য-সম্দ্ধির 
পরিচায়ক । বাংলার যুশিদ কুলী খা, আলিবদী খা, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র 
বীরভূমের আসাছুল্ল প্রভৃতি বাংল! সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 


সাহিত্য 


বাংল1 সাহিত্যের 
উৎকর্ষ 


ভি 
. 
যা 
চি 
ক 
চি 


৫০৮ 
রা 
9৬ 


4 


ৃ 
নদ 
হু . 








বাবরের দরবার ( মোগল চিত্র) 


মোঁগল যুগে ভারতবর্ষ ১৪৯ 
10067 (006801008 


হ7390588 0109 37000905008 ০01 009 26180 01 40092 310 609 01560 ০: 10019, 
ভারত-ইতিহাসে আকবরের রাজত্বকালের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচন! কর। 
53219889602) 6108 500010886796159 8786500 ০:£ 095 0 0£10915, 

মোগল শাসন-ব্যবন্থী বর্ন। কর। 


স্ব/226 5, 10191 98885 070. 6138 ৪0019৮7 800. 00107:8 01509] 109 11 0210918. 


মোগল যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচন। কর । 





ও 


0 (৬1) 2 মোগল সাম্রাজ্যের পতন £ 
ইওরোগীয়দের আগমন 


€ ম৪]] 01485 11001891 চ:010917৩ 2:4056716 01 (09 চ)00169119 ) 
মোগল সাজাজ্যের পতন (100দা019) ০01 179০ ট102189] )£ 


স্পধিত মোগল সাত্রাজ্যও চিরস্থায়ী হইল না। সম্রাট আকবর কতৃক অনুসৃত 
উদার, পরধর্মসহিষ্্, জাতীয়তাবাদী নীতি পরবতী সমাটগণ 

ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার ১ 

জাতীর শাসনের স্থলে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করিতে আন্ত 


ধর্মাদ্ধ সংকীর্ণ নীতির করিলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধ্বসিয়া৷ পড়িতে লাগিল। 
অনুসরণ ও বহিয়াঞ্কণ সম্রাট আকবর মোগল সাম্্রাজ্যকে যে দৃঢ়তা ও সংহতি দান 
মোগল সাস্জাজ্যের 
গতনের কারণ করিয়া গিয়াঁছিলেন, উহার ফলম্বূপ-ই ওরংজেবের.রাজত্বকাল 
পর্যস্ত উহা টিকিয়াছিল। ওরংজেবের ধর্মান্ধ অসহিষুণ নীতি 
মোগল সাআ্াজ্যের বাহক ও সমৃদ্ধির অস্তবালে উহাকে যে সম্পূর্ণভাবে হূর্বল 
করিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহার পরিচয় পররতাঁ দুর্বল সম্াটগণের রাজত্বকালে 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই ছুর্বলতাঁর সুযোগ লইয়া ভারতের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন 
রাজ্য গড়িয়া উঠিতে লাগিল । এমন সময়ে পারস্য-সঘাট নাদির শাহের আক্রমণ 
এবং উহার অল্পকালের মধ্যেই আহম্মদ শাহ, দুর্বাণীয় পুনঃপুনঃ আক্রমণ মোগল 
সাআজাকে পতনের মুখে পৌছাইয়া দিল | 
মোগল সাম্রাজ্যের উ্থান ও পতনের মধ্যে ভারত-ইতিহাসের একটি অতি 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নানা ভাষ!, ধর্ম ও জাতির এক মিশ্রিত 
জনসমাজের এক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার প্রধান শর্তই হইল সহিষ্ণুতা ও সমন্বয় । 
সম্রাট আকবর এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখিয়! চলিয়াছিলেন 
যোগাতে বলিয্াই তাহার প্রতি জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ভারতবাসী 
মধ্যে শিক্ষা যাভাবিক আন্বগত্য ও অকপট শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিয়াছিল। 
আকবর হিন্দু তথা রাজপুত জাতির প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার 
স্বারা তাহাদের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল 
অন্প্রদায়েরই শ্রদ্ধা! অর্জন করিয়| এক জাতীয় সম্রাটের মর্ধাদা লাতে সমর্থ হুইয়া- 


ছিলেন। পক্ষান্তরে শাহ্‌-ঙ্জাহান, ওরংজেব প্রভৃতি সম্তাটগণের ধর্সান্ধ নীতি 


মোগল সাম্াজোর পতন £ ইওবোপীয়দের আগমন ১৬১ 


ভারতবাসীর সেই এক্যবোধ বিন করিয়! সমগ্র জাতিকে ধর্মের ভিতিতে কিম 
বিভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। এই সংকীর্ণ নীতি গুরংজেবের আমলে চরমে 
পৌঁছিয়াছিল এবং উহার অবশ্টনাঁবী ফল হিসাবেই উরংজেবের মমতার অব্যবহিত 
পরে বহুপংখ্ক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
ধ্বংসোন্ুখ মোগল সাম্রাজোর কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হইয়| পড়িলে দিল্লী হইতে 
দ্বরবর্তী অঞ্চলসমূহ একে একে স্বাধীন হইয়া গেল। ক্রমে 
৪৪7 দিল্লীর নিকটবত্তাঁ অধোধ্যা, এমন কি দিল্লীর উপকণ্ঠে জাঠগণও 
ইংরাজ বণিকসম্্রদায় স্বাধীনতা! ঘোষণা করিল। পতনোনুখ মোগল সাম্রাজোর স্থলে 
কতৃক মোগল লামা" নূতন সাম্রাজা গড়িয়া তুলিবার শক্তি বা সামর্থ্য দেশীয় রাজ- 
জোর পঙনোশ্বুখতার 
বদ গণের ছিল না। ফলে, ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সর্বাধিক শক্তিশালী ইংরাজগণ সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ 
কারা ভারতে এক বিশাল ব্রিটিশ সাস্তরাজা গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল | 
ইওরোপীর বণিকদিগের আগমন (4৫560 0 616 ম0701)9810 
167৩18719) 8 পাশ্চাত্তোর সহিত ভারতবর্ষের বাণিজিক যোগাযোগ আধুনিক- 
কালের কথা নহে । .অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত 
রতবর্ধের বাণিজাক সম্পর্ক ছিল। রোম ও গ্রীসের সহিত ভারতবর্ষের 
ণিজ্যিক সম্পর্ক ও দৃত-বিনিময়ের কথা আমাদের অজান! নহে। কিন্তু সপ্তম 
শতকে আরব সাগর ও লোহিত সাগর-পথে আরবদের একচ্ছত্র 
প্রাচীনকাল হইতে প্রাধান্য স্থাপিত হইলে ভারতের সমুদ্রবাহী বাণিজ্য তাহাদের 
ও হাতে চলিয়া গেল। অবশ্য তখনও ইতালীয় শহরগুলি যথা-__ 
বাগাযোগ ভেনিস, ফ্লোরে্স, জেনোয়া প্রভৃতি আরবদের নিকট হইতে 
তারতীয় পণ্য দ্রব্যাদি, বিশেষভাবে মসলা ক্রয় করিয়। লইয়া 
ইত এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দিত। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সমুদ্রপথ 
সধৃডিট আবিষ্কৃত হইলে, পাশ্চাত্য দেশের বণিকসন্প্রদায় প্রাচোর দেশ- 
[গমন (১৪৯৮): গুলির সহিত বাণিজা-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইল। ১৪৯৮ 
শীষ্টাব্দে পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কেো-ডা-গাঁম! উত্তমাশ! অস্তরীপের 
ধ দক্ষিপ-ভারতের কালিকট বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ভারতে 
পীছিবার গময় হইতে ভারতবর্ধ তথা প্রাচ্যের দেশগুলির সহিত পাশ্চাত্য 
লির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। 


পাপ প্রসথখস্পোসপযা পাতে 91৭ 
পট ছয়ে খু আলম সাজা তস্প লা দ্ষা খ 


পোর্তু গীজ বণিকগণ (7796 7১010780855 7101088019)  ভাক্কো.ডা- 
গাম! কালিকটে পৌঁছিলে তথাকার “হিন্দু জামোরিন' অর্থাৎ রাজ! তাহার প্রতি 
উদার এবং প্রীতিপূর্ণ বাবহারের ত্রুটি করিলেন না । কিন্তু ভাস্কো-ডা-গাম। 
জায়োরিনের পাঁচজন প্রজাকে ধরিয়। লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
পর হইতে আরও বহু পোতুগীজ বণিক কালিকটে আসিয়! উপস্থিত হইল | 
কাঁলিকট বন্দর হইতে আরব বণিকদের বিতাঁডিত করিয়। বাণিজ্য-ব্যাপারে 
একচেটিয়। অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে পোর্তুত গীজগণ ক্রমেই 
পোতুর্গীজ বণিকদের 
আগমন আরবদের সহিত দ্বন্্ শুর করিল। এই হৃত্রে জামোরিনের 
সহিত পোতুগীজদের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হইলে 
জামোরিনের শক্র কোচিনের রাজার সহিত যোগদান করিয়া পোর্তুগীজগণ শত্তি” 
সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে তাহারা! কোচিন ও ক্যানানোর-এ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনে 
সমর্থ হইল। ইহার পর হইতে প্রতি বসব পোতুর্গীল হইতে একজন করিয়া 
গবর্ণর ভারতের পোর্তুণগীজ বাণিজ্য-কেন্ত্রগুলির তত্বাবধানে 
নিযুক্ত করা হয়। ১৫০৯ শ্রীষ্টাব্দে অল্বৃকার্ক-এর নিয়োগের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতে পোতু গীক্জ শক্তি-ৃদ্ধির ইতিহাস শুরু হয়। অল্বৃকার্ক-ই ছিলেন 
ভারতে পোতুগীজ শক্তির প্রন্কত প্রতিষ্টাত1 | ১৫১৭ শ্রীষটাব্দে তিনি বিজাপুর রাজ্য 
হইতে গোযা বন্দরটি জয় করিয়া! লইলেন। ক্ষুদ্র পোতু্গাল 
গোয়া! অধিকার 
(১৫১০) দেশ হইতে এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক ওপনিবেশিক প্রেরণ 
করিবার অসুবিধা! উপলব্ধি করিয়। অল্বৃকার্ক পোতু”গীজগণকে 
ভারতীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ভারতে পোতু রি 
শক্তির প্রতিষ্ঠায় অল্বুকার্ক-এর দান ছিল অপরিসীম 
অল্বুকার্ক-এর পরবর্তী গবর্ণরদের আমলে পোত্তু্ণগীজগণ দিউ, দমন, সল্সেট, 
দিউ, দমন, সল্সেট, ব্যাসিন, চৌহল, বোস্বাই, 'সান্‌ টোম্‌ ও বাংলাদেশে হুগলী 
৮৪ শ্ এ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এই সকল স্থান ভিন্ন সিংহলেরও 
হুগলী প্রত্তৃতি অধিকাংশ স্থান তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। পোতু “গীজদের 
ই, £সেট, অধিকৃত স্থানসমূতের প্রধান কেন্ত্র গোয়ায় ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে 
জেসুইট্‌ যাঁজক ফ্রালিস্কে!'( সেণ্ট ) জেভিয়ার € মা 29091800 
£:%চ19:) আসিয়াছিলেন। এখানেই তিনি ১৫৫২ ত্ীষ্টাবে দেহরক্ষা করেন। 
ঝোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পোতুণগীজ শক্তি ও প্রাধান্য অপ্রতিহতভাঁবে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কিন্তু ইহার পর হইতেই তাহাদের পতন শুরু হয়। ভুগঃ 


অল্বুকার্ক 


মোগল সাম্াজোর পতন £ ইওরোপীয়দের আগমন ১৬৩ 


পোতুগিজগণ জলদস্যুতা শুরু করিয়া ক্রমে ক্রীতদাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিলে 
তাহাদিগকে সম্রাট শাহজাহান একবার সমুচিত শিক্ষা! দিয়া- 
মর শক্তির  ছিলেন। এ জময়ে হুগলীর পোতুগীক্ষ কুঠি ধ্বংস করা 
হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা মারাঠাদের নিকট সল্সেট ও 
ব্যাসিন হারায় । এইভাবে ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি স্থান ভিন্ন 
অপরাপর স্থানের অধিকারচ্রাত হয়। অবশ্য এই কয়েকটি অঞ্চলে স্বাধীন ভারত 
সরকারের শাস্তিমূলক পররাষ্ট্রনীতির সুযোগ লইয়া তাহারা কিছুকাল পূর্বাবধি 
টিকিয়াছিল। বর্তমানে এই সকল স্থান স্বাধীন-ভারতভুক্ত-হইয়াছে। 
ওলন্দাজ বণিকগণ (1776 70860) 11670118015): ইওরোপীয় বণিক- 
সম্প্রদায় মাত্রেই ভারতবর্ধে পৌছিবার জলপথ আবিষ্কারের এবং পোতুগীজদের 
সাফল্যের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া প্রাচ্যের বাণিজো অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর 
হইতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে নেদার্ল্যাণ্ডে ( 68026718009 ) বহুসংখ্যক ক্ষুত্ত 
বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ওলম্বাজ নাবিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ 
ণ দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতে আিয়! প্রথমেই 
রি ঈদ পোতুগীজগণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পডিল। ১৬০২ শ্বীটাব্দে 
তাহারা পোতুগীজ-অধিকৃত এ্যাম্োয়ানা (40০০০5%০৯ ) দখল 
করিয়! লইল। ১৬১৯ শ্রীষ্টাবে তাহার] জেন পীটারসুন কোয়েন €( ০80 16169180010 
0০67) নামক নেতার নেতৃত্বে জাকার্তা জয় করিয়! সেইস্থানে বাটাভিয়া নামক 
ওলন্দাজ বাণিজাকেন্দ্র স্থাপন করিল। পিটারসুন কোয়েনই ছিলেন প্রাচ্য 
ওলন্দাজ শক্তির প্রকৃত স্থাপয়িত। । মালাক্ক! প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়] ক্রমে 
ওলন্দাজ বণিকগণ করমণ্ডল, গুজরাট, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় 
বাঁণিজ্যা-কুঠি স্থাপন করিতে সক্ষম হইল। ভাঁরতবর্ধে ওলন্াজ 
কুঠিগুলির মধ্যে পুলিকট, সুরাঁট, নেগাপটুম, কোচিন, চু চূড়া, 
কাশিষবাজার, বরানগর, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | নীল, রেশম 
সোরা, চাঁউল, শ্বতীবন্ত্র, আফিং, প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী । 
স্টয়ার্ট যুগে এবং ক্রমওয়েলের আমলে ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধো বাণিজ্যিক 
ও সামুত্রিক প্রাধান্য লইয়। ঘন্বের সৃষ্টি হয়। সেই স্প্রে যবস্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থ দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষে ওলন্দাজ ও ইংরাজ 
ই-ওলনাজ লংঘর্ব. বণিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শধ্যভাগ পর্যস্ত ইঙ্গ-ওলন্বাজ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদ 


ভারতে ওলন্দাজ-কুঠি 
স্থাপন 


১৬৪ মানব সমাজের কথা 


সমভাবেই বিদ্বমান ছিল। ১৭৫৯ শ্রীষ্টাৰের পর হইতে এই দ্বন্দ্বের কতকট! উপশম 
হয়। সেই সময় হইতে ওলন্দাজগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জেই একাধিপত্য স্থাপনে মনোষোগী 
হইয়া পড়ে এবং ইংরেজগণ ভারতবর্ধে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। 
ফরাসী বণিকগণ (706 1600) 11570180(9 ): ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই 
(10818 য7ড)-এর সচিব কোলবেয়ার (0০1১9:%)-এর চেষ্টায় 
লে ১৬৬৪ শ্রীষ্টাব্দে 'ফরাসী ইস্ট, ই্ডিয়া! কোম্পানি” (00208819 
088 [17088 02167768168) নামে একটি ব্যাণিজ্য-প্রতিষ্ঠ 
স্থাপিত হয়| সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ফরাসী ইস্ট, ইত্ডিয়া কোম্পা 
গঠিত হইলে ১৬৬৮ শ্রী্টাব্দে ফর্যাসোয়! ক্যারেশ! ( ম800018 08:০0.) সুরাটে 
সর্বপ্রথম ফগাসী বাণিজ্য-কুি স্থাপন করেন। মার্কার! নামে 
অপর একজন বণিক পর বৎসর ( ১৬৬৯ ) মসুলিপট্টমে আরও 
একটি ফরাসী কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৭৩ শ্রীষ্টাবে ফ্যাসোয়! 
মার্টিন ( (08106015 0181610 ) ও লেসপিনে (78911815867 09 169721795 ) 
পণ্ডিচেরী নামক ফরাসী উপনিবেশট স্থাপন করেন । এই শহরটি ক্রমে সমৃদ্ধ হুইয়| 
অল্পকালের মধ্যেই ভারতবর্ধে ফরাসী বাণিজ্যকেন্ত্রগুলির সর্বপ্রধান হইয়! উঠে। 
১৬৭৪ খ্রীষ্টাবে ফরাসীগণ বাংলার তদানীত্তন নবাব শায়েস্ত। খার নিকট হইতে 
চন্দমননগর নামক স্থানটির অধিকার লাভ করে। কয়েক বৎসর পরে এখানেও 
একটি ফরাসী কুহি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বব, ফরাসী ইস্ট, ইত্ডিয়! কোম্পানির অর্থবল হাল পাইলে সুরাট ও 
দৃত্রপাত মসুলিপট্মে তাহাদের কুঠি পরিতাক্ক হয়, কিন্তু ১৭২০ শ্রীষ্টাব্ধে 
কোম্পানি পুনর্গঠিত হইলে ফরাসীগণ কারিকল ও মাহে 
অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহার পরবর্তী ঘটন। হইল ছুপ্পের অধীনে ভারতবর্ষে 
ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা । এই স্ত্রেই ইঙ্গ-ফরাসী ঘন্দের সৃষ্টি হইয়াছিল । 
ইংরেজ বণিকগণ (786 1861198 1১16701)90(9 ) £ পোতুগিজদের 
দৃষ্টান্ত উৎলাহিত হইয়া]! ইংরেজ বণিকগণও প্রাচোর সহিত বাণিজ্া-সম্পর্ক স্থাপনে 
আগ্রহান্বিত হইল। ১৫৮০ হীষ্টাবে ফ্রাল্সিস ড্রেক ( 8:08 70:89 ) সমুদ্রপথে 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তমাশ! অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে ফিরিয়! গেলেন । আবার 
১৫৯১ শ্রীষ্টাবে র্যাল্ফ ফীচ, (08121, 1৮০5) ভারতবর্ষ ও ব্র্মদেশ পর্যটন করিয়া! 
দেশে ফিরিয়া গেলে প্রাচ্যের সহিত বাণিজিক যোগাযোগ স্থাপনের এক ব্যাপক 
আগ্রহ ইংলণ্ডে দেখা গেল। ইতিমধ্যে স্পেনীয় আর্নাডার বিরাতে ইংরেজ 


ভারতে ফরামী 
বাণিজ্য-কৃঠি 


মোগল সাম্াজোর পতন £ ইওরোপীয়দের আগমন ১৬৪ 


নৌবাহিনীর সাফলে। নাবিকদের মধ্যে এক বিপুল উৎসাহ ও আত্মপ্রতায় 
জন্মিয়াছিল। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন মিল্ডেনহল (0০10 
প্রা সত স্থাপনে 10045515511) স্থলপথে ভারতবর্ষে আলিয়া পৌছিলেন। 
বণিক্দের-আ গ্রহ ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ইংরেজ বণিকগণকে 
পোতুর্গিজ বণিকদের ন্যায় বাঁণিজাক সুযোগ-সুবিধা ভোগ 
করিতে দিবার অন্নুরোধ-পত্র লইয়া তিনি মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত 
হইলেন । কিন্তু প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক-স্থাপনের প্রকৃত চেষ্টা শুরু হইল 
১৬০০ শ্রীষ্টাৰ হইতে । এ বৎসর বাণী এলিজাবেধ 776 00567750? 7৫ 
007%)91/ ০) 11670727885 ০) 1/0720% 77028177 £7£0 06 :2686 41752668 
নামক বণিত কোম্পানিকে প্রাচ্যের যাবতীয় দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের 
অধিকার দান করিলেন। এই কোম্পানিই সাধারণ্যে ইস্ট, ইপ্ডিয়া! কোম্পানি নামে 
পরিচিত। প্রথম কয়েক বৎসর অবশ্য এই কোম্পানি ভাবতবর্ধের 
ইন ইঙ্ডয়। কোম্পানি 
স্থাপন সহিত বাণিজ্য-স্থাপনের চেষ্টা ন! করিয়া সুমাজ্জ!, যবদ্ধীপ, 
মালাকা৷ প্রভৃতি অঞ্চলে মসলার বাবসায়ে অংশ-গ্রহণে সচেষ্ট 
হইল। ১৬০৮ শ্ষ্টান্দে ক্যাপ্টেন হুকিল ইংলগ্ডের রাজা প্রথম জেম্সূএব সুপারিশ- 
পত্রসহ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হইলেন । জাহাঙ্গীর ক্যাপ্টেন 
হকিল্পকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিলেন না এবং হকিল- 
এর প্রার্থন! অনুযায়ী ইংরেজ বণিকগণকে সুরাটে বাণিজা-কুৃঠি 
স্থাপন করিতে দিবেন বলিয়াও মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু পোতুগীজ বণিকগণ্ণ 
এবং সুরাটের বণিক-সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত ছকিনসের দৌত্য 
বিফলতায় পর্যবসিত হইল | যাহা হউক ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর একটি 
'ফারমান" দ্বারা ইংরেজ বণিকগণকে সুরাট বন্দরে বাণিজা-কুঠি 


হকিন্সের দৌত্য 


সার্‌ টমাস্‌ রো" 
নতি স্থাপনের অন্বমতি দান করিলেন । ১৬১৫ শ্ীষ্টাবে ইংলগুরাজ 
টি প্রথম জেমস্‌ সার্‌ টমাস্বো (91 10,00189 ০9) নামক 


জনৈক বিদ্বান্‌ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে 
দুত হিসাবে প্রেরণ করিলেন । সার্‌ টমাস রো৷ ১৬১৫ হইতে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
ী তিন বৎসর জাহাঙ্গীরের দরবারে অবস্থান করেন এবং 

রে কর্তৃক ইংরেজ 
ব্ণিকদের অনকুলে . তাহার সহিত কোন বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে কৃতকার্ধ ন! 
বুযোগ-ুবিধ। লাভ হইলেও মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইংরেজ বণিকদের 
বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন । ১৬১৯ ত্রীষ্টাবে সার্‌ টমাস রো! যখন 


১৬৬ মানব সমাজের কথ। 


ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন, তখন সুরাঁট, আগ্রা আহন্মদাবাদ, ভারুচ প্রভৃতি স্থানে 
ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়! পূর্ণোদ্ধমে বাণিজ্য পরিচালন। 
করিতেছিল। ১৬৬১ ত্রীষ্টাব্দে ইংলগুরাজ দ্বিতীয় চার্লস্‌ পোতু গালের রাজ কন্যাকে 
বিবাহ করিলে ভারতে পোতুগীজ-অধিকৃত স্থান_বোম্বাই শহরটি তাহাকে 
যৌতুক হিসাবে দেওয়া হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় চার্লস্‌ বোম্বাই 
শহরটি ইস্ট, ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দিলেন । ইহার পর হইতেই 
বোম্বাই ইংরেজ কুঠিগুলির মধো সর্বশ্রেষ্ঠ কুঠিতে পরিণত হইল । 

১৬৩৯ শ্ীষ্টাব্জে চন্দ্রগিরির বাজার নিকট হইতে ফ্রান্সিস ডে নামক জনৈক ইংক্েজ 
বণিক মাদ্রাজে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের অন্থমতি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। 
এই সুরক্ষিত বাণিজা-কুঠি তৎকালে ফোর্ট সেপ্ট জর্জ (0: 96. 99089) নামে 
পরিচিত ছিল। উপরি-উক্ত অঞ্চল ভিন্ন হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার 
প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজ বণিকগণ বাণিক্য-কুঠি স্থাপন করিতে মমর্থ হইল। 

এদিকে বাংলাদেশেও ইংরেজদের সহিত মোগল সম্রাটের সংঘর্ষেব স্থঙ্টি হইল। 
ইংরেজ বণিকগণ বাংলাদেশে বাৎসবিক তিন হাজার টাকা শুল্ক প্রদানের বিনিময়ে 
অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে শায়েন্ত খা 

বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণকে বিন শুক্কে বাণিজ্য করিবার 
বাংলাদেশে ইঞ্জ- 
মোগল সংঘর্ষ অনুমতি দান করিয়াছিলেন। ১৬৮০ শ্রীষ্টাবধে ওরংজেব একটি 

ফার্মান দ্বারা ইংরেজগণকে পণান্দ্রব্যাধির উপর শতকর! ছুই 
টাকা এবং জিজিয়! কর হিসাবে শতকরা দেড় টাক! দ্রিবার শর্তে মোগল সাআাজ্যের 
সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দান করেন। তথাপি স্থানীয় রাজকর্ণচারিবর্গের 
হস্তে তাহাদের নিস্তার ছিল না1 স্থানীয় কর্মচারিগণ ইংরেজ বণিকদদের নিকট 
কইতে কেবল শুক্কই আদায় করিতেন না, সময় সময় তাহাদের পণ্যাদিও বাজেয়াপ্ত 
করিয়! লইতেন। তখন ইংরেজ বণিকগণ বল-প্রয়োগের দ্বারা রাজকর্মচারীদের 
বিরোধিতা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল এবং হুগলীর বাণিজ্য-কুঠিকে একটি ছূর্গে পরিণত 
করিতে সচেষ্ট হইল । সেই হত্রে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশেও ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষের সৃষবি 
হইলে ১৬৮৬ শ্রী্টাব্ে ইংরেজগণ যোগলবাহিনী কতৃণক বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত 
হয়। কিন্তু জব চার্ণক (০১ 08:০০) নামে জনৈক দরদী ও বিচক্ষণ ইংরেজ 
কর্মচারী পুনরায় মোগল সম্রাটের অনুমতিক্রমে সুতানুটি (বর্তমান কলিকাতার 
শোভাবাজার এলাক। ) নামক স্থানে ফিরিয়। আসিলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৬৮৭) 
ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হি, (089৮. ড/1111870 598) এক নৌবহরসহ ইংলৎ 


মোগল সাস্তাজোর পতন £ ইওরোগীয়দের আগমন ১৬৭ 


হইতে তারতবর্ধে উপস্থিত হইয়া! চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ পুনরা় 
শুরু হইল। জব চার্ণকও সুতাহুটি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সংঘর্ষে 
উইলিয়াম হিথ. পরাজিত হইয়! মাদ্রাজে অপসরণ করিলেন। ১৬৯০ শ্রীষ্টান্দে 
বোম্বাইয়ের ইংরাজ কতৃপক্ষের সহিত ওরংজেবের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। 
এই চুজির শর্তাহথসারে জব চার্ণককে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া 
টিরিরারর হইল। তিনি এ বৎসর সুতাহুটি গ্রামে বর্তমান কলিকাতা! 
কাতা মহানগরীর. মহানগরীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার পর হইতে বাংলাদেশে 
প্রতিষ্ঠা (১৬৯*)  ইংরাজ কোম্পানির সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং 
১৬৯৬ শ্ীষ্টাৰে তাহারা নব-প্রতিঠিত বাণিজা-কুঠি সুরক্ষিত 
করিবার অনুমতি লাভ করিল। ছুই বৎসর পব (১৬৯৮) তাহার! বাৎসরিক 
বারে! শত টাকা খাজন| দিবার শর্তে কলিকাতা (কালীঘাট ), সুতান্টি ও 
গোবিন্দপুর_-এই তিনটি গ্রামের জমিদারী লাভ করিল। ১৭০০ শ্রীষ্টাবে বাংলা- 
. দেশের ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠিগুলি একটি স্বতন্ত্র কাউন্সিলের 
শু শিম 1৭ অধীনে স্থাপন করা৷ হইল এবং কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম 
নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নিম্মিত হইল। নখগঠিত কাউন্সিলের 
কর্মকেন্দ্র হইল ফোর্ট উইলিয়াম এবং সার চার্লস্‌ আয়ার (91 01871991519 ) 
এই কাউন্সিলের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট ও গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন । 

১৭১৪ শ্রীষ্টাব্ষে কলিকাতা হইতে জন সারম্যান (০০100 9911080 ) নামে 
জনৈক ইংরেজ দৃতকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মোগল 
দরবারে প্রেরণ করা হুইল। ১৭১৭ শ্বীষ্টাবে সম্রাট ফারুকৃশিয়ার একটি ফার্মাঁন 
দ্বার! বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ইংরেজ বণিকগণকে বিনা 
শুক্ষে জবাধ-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার দান করিলেন। 
তদৃপরি ইংরাঁজগণ নিজেদের মুত্র প্রচলনের অধিকারও লাভ 
করিল। মোগল সাত্ত্রাজ্যের আসন্ন পতনের কালে তথা ভারত-ইতিহাসের এক 
যুগ-সন্ধিক্ষণে ইংরাজ বপিক-সম্প্রদায় বাংলা, বোম্বাই ও মান্রাজে তাহাদের ভবিষ্যু 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 

অপরাপর ইওয়োপীয় বণিকদল (00867: হ)01079210) 116160868 ) £ 
পোতু্সীজ বণিকদের সাফলো কেবল যে ওলন্বাজ, ফারসী ও ইংরাজ বণিকগণই 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়াঁছিল এমন নহে, দিনেমার বণিকগণও “দিনেমার 
ইস্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানি গঠন (১৬২০) করিয়! কিছুকাল ভারতবর্ষে বাণিজ্য 


সম্রাট ফারুক্শিয়ারের 
কার্ষান (১৭১৭) 


১৬৮ মানব সমাজের কথা 


করিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া 
উঠিতে না পারিয়! উনবিংশ শতাববীর যধ্যভাগে তাহারা 
চস ভারতবর্ষ ত্যাগ করে (১৮৪৫ )। শ্রীরামপুর ও টা্চুভার এই 
বণিকগণ ছুইস্থানে দিনেমার বণিকদের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা 
ছাড়া ১৭২২ হীষ্টাৰে ফ্ল্যাগডাসের বণিকগণ “ওস্টে্ কোম্পানি' 
১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের বণিকগণ “সুইডিশ, ইস, ইতডয়। কোম্পানি” অস্ট্রিয়ার 
বণিকগণ “অস্ট্রিয়ান ইস, ইত্ডিয়া কোম্পানি, প্রভৃতি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়। 
ভারতবর্ধে বাণিজ্য করিবার চেষ্ট। করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের চেষ্টা ফলব 
হয় নাই। 
মোগল সাজাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে উদ্ভূত রাজ্যসমূহ (7078- 
001709 87191170006 ০01 0116 85165 01 6116 71051181 [:7)]116) £ মোগল 
সাআজ্যের ধ্বংআবশেষ হইতে যে সকল স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি 
হায়দয়াবাদ, বাংলা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে হায়দরাবাদ, বাংলাদেশ, অযোধ্যা, 
াখ,গাঠ, জাঠ,রানপুত ও শিখ শক্তির উান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
মারাঠ। শত কিন্তু ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল মারাঠ। 
শক্তির অভ্যুরথান। 
মারাঠা শক্তি (76 11818108 ৮১০৮৩) £ ছব্রপরিতি শিবাজী ছিলেন 
মারাঠা শক্তির প্রতিষ্ঠাতা! | ওরংজেবের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া তিনি নিজ 
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ষ্বাধীনত! রক্ষ। করিয়াছিলেন । ওরংজেব শিবাজীর স্বত্যুর পর 
তাহার পুত্র শ্ৃুজীকে হতা। কবিয়া তাহার পুত্র শাহকে বন্দী করিয়াছিলেন। 
কিন্তু এইভাবে মারাঠ৷ শক্তি পযুদন্ত হইলেও উহার পতন ঘটিল না। ওরংজেবের 
মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই মারাঠ! শক্তির পুনরজ্জীবন শুরু হইল। এই 
মারাঠা শির উখীন পুনরুজ্জীবনেব মূলে ছিলেন মারাঠা প্রধানমন্ত্রী বা পেশওয়! 
বালাজী বিশ্বনাথ। তাহার কর্মকুশলত। ও বিচক্ষণ রাষট্র- 
পরিচালনায় মারাঠা শক্তি দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইল । পেশওয়! বালাজী 
বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বাজীরাও পেশওয়া-পদে অধিঠিত হইয়! মারাঠ] 
শক্তিকে অধিকতর দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করিয়! তুলিলেন। মারাঠা জাতি এবং হিন্দ 
দলপতিগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং এঁক্যের স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দোস্তে 
বাজীরাও “হিন্দুপাদ-পাদশাহী”, অর্থাৎ এক বিশাল হিন্দুরাজ্য গঠনের আদর্শ 
সকলের সম্মুখে তুলিয়। ধরিলেন। তাহার চেষ্টায় মারাঠ। শক্তি স্জীবিত হই) 


মোগল সাম্রাজ্যের পতন : ইওয়োণীয়দের আগমন ১৬৯ 


উঠিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর মারাঠ। রাঁজোর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের 
তার পড়িল তাহার পুত্র বালাজী বাজীরাও-এর উপর। পেশওয়। বালাজী 
বাজীরাও-এর অধীনে মারাঠা শক্তির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত 
গানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর তারতবর্ধে সাম্রাজ্য 
পা২ দা লাগাগ. গঠনের যোগ্যতা ও শ্রক্তি একমাত্র মারাঠাদের-ই ছিল। কিন্ত 
| ১৭৬১ শ্রীষ্টান্দে আহম্মদ শাহ, আব্দালীর আক্রমণ প্রতিহত 
করিতে গিয়া পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির শোচনীয় পরাজয়ের ফলে 
তারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের আশ! সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল। মারাঠা শক্তির 
তুর্বলত1 ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়কে ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ দান 
করিয়াছিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর সাময়িক কালের জন্য মারাঠা শক্তি 
পুনরুজ্জীবিত হইলেও উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তিকে বাধ! দিবার মত ক্ষমত। আর 
তাহাদের ছিল না । 
শিখ শক্তি (7176 9181) ০দ৪:) $ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী 
পুত্র খুসরুকে শিখণ্ডরু অর্ভুন আশ্রয়দান করিয়াছিলেন বলিয়া জাহাঙ্গীর অর্জুনকে 
হত্য। করাইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই শিখজাতি মোগলদের প্রতি বিদ্বেষ- 
ভাবাপক্স হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্বপরি ওরংজেবের ধর্মান্ধ সংকীর্ণ নীতির ফলে 
সেই বিদ্বেষ প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল। গরু অভু-নের পুত্র গুরু হরগোবিন্ 
তাহার পিতার উপর ধাধ অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকার করিলে বার 
বদর তাহাকে মোগল কারাগারে আবদ্ধ করিয়! রাখ! 
হইয়াছিল । মুকিলাভের অব্যবহিত পরেই হরগোবিন্ন সম্রাট ওরংজেবের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণ। করেন। অবস্ঠ দুর্ধধ মোগলবাহিনীর হস্তে তাহাকে পরাজয় স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই মোগলদের বিরুদ্ধে শিখ জাতির বিদ্বেষ 
বৃদ্ধি পাইয়। চলিয়াছিল। নবম গুরু তেগবাহাছুর ওরংজেবের হিন্ুবিরোধী নীতির 
প্রতিবাদ করেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে এ নীতি অনুসরণ করিতে উপদেশ 
দান করেন। ওরংজেব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! তেগবাহাছুরকে বন্দী করিবার আদেশ 
দিলেন। তেগবাহাদ্ররকে মোগল দরবারে বন্দী অবস্থায় আন! হইল এবং মৃত্যুভয় 
দেখাইয়। তাহাকে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণের আদেশ দেওয়া-হইলে 
ভি তিনি ঘ্বণাভরে সেই আদেশ অমান্ত করিলেন । ধর্ম ত্যাগ কর] 
অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই তিনি শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। ফলে 
এরংজেবের আদেশে তাহাকে হত্যা করা হইল। তেগ বাহাদুর “শির' অর্থাৎ মস্তক 


শিখ-মোগল সংঘধ 


১৭৩ মানব সমাজের কথ! 


দিয়াছিলেন কিন্ত 'সার' অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ করেন নাই । তেগবাহাতুর শিখ সামরিক 
বাহিনীর “খাল্স'"র সংগঠক ছিলেন | শিখজাতির মনে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার 
আকাজ্ষ! তিনিই জাগাইয়1 তুলিয়াছিলেন। ওরংজেবের হস্তে পিতার এইরূপ 
শোচনীয় মৃত্যু গুরুগোবিন্দ সিংহের মনে এক তীব্র প্রতিশোধ-স্পৃহ। জাগাইয়া 
তুলিয়াছিল। তিনি জাতীয়তাবোধে উত্ধ,দ্ধ শিখজাতিকে লইয়! মৌগলদের বিকদ্ধে 
প্রকাশ্ঠ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন । 
গরুগোবিন্দ নিজ আদর্শ সফল করিয়া তুলিবার পূর্বেই জনৈক আফগান 
আততায়ীর আকম্মিক আক্রমণে প্রাণ হারাইলে বান্দা শিখজাতির নেতৃত্ব রঃ 
করিলেন। বান্দা একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য গঠন করিব'র উদ্দেশ্টে 
লৌহগভ দুর্গটি স্থাপন করেন। ইহা! ভিন্ন শতদ্র ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, 
শির্‌ হিন্দ প্রভৃতি স্থানও তিনি অধিকার করেন। ১৭১৩ শ্রীষ্টাব্যে মোগলবাহিনীর 
হস্তে পরাজিত হইলে বান্দা ও তাহার পুত্রকে দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় আনিয়া 
নৃশংসভাবে হত্য। করা হইল | কিন্তু নেতৃহীন শিখজাতি ইহাতেও গুরুগোবিন্ব 
সিংহের শিক্ষা ভুলিল না। নাদ্দির শাহের আক্রমণের ফলে পাজাব অঞ্চলে 
বিশৃঙ্খলা দেখ| দিলে শিখগণ পুনবায় শক্তিশালী হইয়| উঠিল। ইহা ভিন্ন আহম্মদ 
শাহ. আব্ালী তাহাব শেষ অভিযানের পর ভারতবর্ষ ত্যাগ 
ও আহমদ করিলে শিখগণ সমগ্র পাঞ্জাবে এক হ্বাধীন শিখরাজ্য গডিয়। 
আক্রমণের কলে তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং 
ছা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বঞ্জিৎ সিংহ শিখ মিস্ল অর্থাৎ 
উত্থান ও শক্তি বিস্তার হ্বাধীন দলপতিগণের অধীন বিভিন্ন স্থান নিজ অধিকারভুক্ত 
করিয়। শতত্র নদীর পশ্চিম-তীরস্থ সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল এক্যবদ্ধ 
কবেন। ইতিমধ্যে পূর্ব ভারতে ব্রিটশ শাঞ্চ গডিয়! উঠিয়াছিল। সুতরাং রঞ্জিৎ 
সিংহ শতদ্র নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিস্লগুলি জয় করিবার 
চেষ্টা শুরু করিলে সেই সকল মিস্লের দলপতির আমন্ত্রণে 
ব্রিটিশ শক্তি এবিষয়ে মধাস্থৃতা করিতে অগ্রসর হইল। অমৃতসরের সন্ধি ঘবার| 
€ ১৮৭৫ ) রঞজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদের মধ্যে মিত্রত! স্থাপিত হইল; রপ্তিৎ সিংহ 
শতত্র নদীর পূর্বতীরে আর রাজা বিস্তার করিবেন ন| বলিয়। প্রতিশ্রুত হইলেন। 
রঞ্জিং সিংহের অধীনে শিখশকি যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি 
অর্জনে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত 
রাঞ্জগণের অভাবহেতু ক্রমেই শিখগণ ছুর্বল হইতে ছূর্বলতর হইতে লাগিল। 


রঞজিং সিংহ 


শিখরাজোর পতন 


যোগল সাত্ত্রাজ্যের পতন £ ইওরোশীয়দের আগমন ১৭১ 


উনবিংশ শতাববীর মধ্য-তাগে ইংরেজদের সহিত শিখজাতির সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইল। প্রথম শিখযুদ্ধে পরাজয়ের পর (১৮৪&) পাঞ্জাবের শিখরাজ্য ব্রিটিশ 
প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। সামান্য কয়েক বৎসরের মধোই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে 
পরাজয়ের পর পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাস্ত্রাজাতুক্ত হইয়। পড়িল। 


মহীশুর রাজ্য (₹198190) 91 1159076) : ভারতে ব্রিটিশশক্তির উথান 
ও ক্রমবিস্তারে যে সকল দেশীয় রাজ্য বা শক্তি বাধাদানে অগ্রসর হইয়াছিল 
সেগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিল মহীশৃর রাজা । 

ব্রিটিশশক্তির অন্যতম 
ইউনি মহীশৃর রাজোর মূল হিন্দু-রাজবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া উহার 
মহীশুর রাজ্য জনৈক সেনাপতি হায়দর আলি মহীশৃরের সিংহাসন অধিকার 
করেন। তিনি ক্রমে মহীশুর রাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়! এক শক্তিশালী সুলতান 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাহার শক্তিবৃদ্ধিতে মারাঠা, 
নিজাম এবং ইংরাজ সকলেই ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। 
: ক্রমে এই তিন শক্তি পৃথক ভাবে এবং কোন কোন সময়ে যুগ্রভাবে মহীশূর রাজ্যের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। হায়দর আলি দাক্ষিণাতা হইতে ব্রিটিশ শক্তি 
উচ্ছেদকল্পে আমরণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে (১৭৮২) তাহার সুযোগ্য 
পুত্র টিপু সুলতান পিতার অনুস্থত পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
এককভাবে ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিয়া টিপু পুনঃপুনঃ পরাজিত হইলেও তাহার 
দেশাত্ববোধ এবং স্বাধীনতা-স্পৃহা তাহাতে নির্বাপিত হইল নাঁ। পিতার সুযোগ্য 
পুত্রের ন্যায়ই শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া চতুর্থ ই্গ-মহীশৃর 
যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারাইলেন (১৭৯৯) মহীশৃর রাজোর 


হায়দর আলি 


টিপু হুলতান 
পতন ঘটিল। 


টিপুর মৃত্যার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা, মহীশূর ও শিখশক্তির সহিত বিটিশশদ্বির 
সংঘর্ধ এবং শেষ পর্যন্ত এই তিনটি শক্তির-ই পতন:ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রতুত্ব-স্থাপনের 
পথ সহজ করিয়] দিয়াছিল। ইহার পর ব্রিটিশশক্তিকে প্রতিহত 
করিবার ক্ষমতা! আর কোন দেশীয় শক্তির রহিল না। পরবর্তী 
কালে স্বভাবতঃই ভারতে ব্রিটিশশক্কি উত্তরোত্তর প্রসার লাভ 
করিয়া সমগ্র ভারতবর্ধে ব্রিটিশ সার্বতৌমত্ব প্রতিঠিত করিল। 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির উখান (1156 01,106 8710) [১0৪ 10) 
17019 ) $ অফ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক 


ব্রিটিশশকির নিরস্কুশ 
প্রাধান্য 


শ্রানর সগ্রাাঘচর ক ০1 


বিত্বাট পট পরিবর্তন ঘটে । মোগল সাম্রাজ্যের পতনোন্ুখতার সুযোগে দাক্ষিণাতো 
ষে কয়টি স্বাধীন রাজোর স্থর্টি হইয়াছিল, সেগুলি যেমন ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
অসংহত তেমনই ছিল পরস্পর-বিবদমান। এই সকল রাজ্োর পরস্পর-বিবাদে 
ইওরোপীয় বণিক-সন্প্রদায়ের নিকট হইতে সামরিক সাহায্য 
রতি গ্রহণেব আগ্রহ স্ভাবতঃই দেখা দিল। এই সুবর্ণ সুযোগ 
প্রাধান্ ইওরোপীয় বণিকগণ-_ ফরাসী ও বৃটিশ--সাগ্রহে গ্রহণ করি 
কালবিলম্ব করিল না। এই সুত্রে দাক্ষিণাত্যে এক তীব্র ইর্টা- 
ফরাসী দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। কর্ণাটের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ- 
ফরাসী বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্টি অধিকতর শক্তিশালী সেই প্রশ্নের মীমাং 
ইংরাজদের সপক্ষেই নির্ণাত হইয়া! গেল। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী ঘন্দ্ে ব্রিটিশ 
পক্ষের জয়লাভ ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তির গোডা পত্তনের প্রথম পর্যায় বলা 
যাইতে পারে। 
ই-ফরাসী ঘন্্ব তখ। ভারতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তির গোড়াপত্ুনের দ্বিতীয় 
পর্ধায় অনুষ্ঠিত হইল বাংলাদেশে । ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে ইংলগড ও ফ্রাল্সের 
মধে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে সেই হ্ৃত্রে বাংলাদেশে ও দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী 
বন্দ শুরু হইল। বাংলার স্বাধীন নবাবের রাজ্যে বাণিজ্য করিতে আসিয়া যুদ্ধের 
্রশ্ততি সম্পূর্ণ বে আইনী ছিল। তৎসত্বেও নবাব দিরাজ-উদৃ-দৌলার নিষেধ 
উপেক্ষ। করিয়! ব্রিটিশ বণিকগণ কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের চতুর্দিকে পরিখা 
প্রভৃতি খনন করিতে শুরু করিলে নবাবের পক্ষে সামরিক শক্তি- 
উবজসী প্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। তিনি কলিকাতা দখল 
নবাব ও ইংয়াজদেরে করিয়! ইংরাজ বণিকদের উপযুক্ত শিক্ষ। দিলেন । কিন্তু ইংরাজ 
মধ্যে সংঘ সেনাপতি ক্লাইভ ও ওয়াটসন দাক্ষিণাত্য হইতে এক নৌবহরসহ 
কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া উহা! পুরর্দখল করিলেন। সিরাঁজ- 
উদ্‌-দৌল! কলিকাতা পুনরায় দখল করিতে অকৃতকার্য হইয়৷ ইংরাজদের নানাপ্রকার 
ৰাশিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইহাতেই ইঙগ-বণিকদের 
যার্থলি্সা মিটিল না। ইংরাজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ ফরাসী কুঠি চন্দননগর 
দখল করিলেন এবং সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে এক অতি হীন 
গলা শীয় বুদ্ধ (১৭৫৭) 
ষড়যন্ত্র শুরু করিলেন | মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিটাদ প্রভৃতি 
বিশ্বাসঘাতক জমাত্যবর্গের সাহায্যে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজকে পরাজিত করিয়! 
( ১৭৬৭) ক্লাইভ বাংলাদেশে ইংরাঁজ প্রাধান্যের গৃচনা! করিলেন। মীরজাফরকে 


মোগল সাস্তাজোর পতন £ ইওর়োপীয়দের আগযন ১৭৩ 


পিংহাসনে স্থাপন করিয়! ইংরাজগণ যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিল। পরবর্তী 
নবাব মীরকাশিম সাময়িকভাবে বাংলার স্বাধীন ক্ষমতা ও 
রের যুদ্ধ (১৭৬৪ 
ঠা কউ প্রতিপতি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়! ইংরাজদের 
লাভ (১৭৬৫ ) হস্তে পরাজিত হইলেন। বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪) মীর- 
কাশিমের পরাজয়ে ও পর বৎসর (১৭৬৫) ক্লাইভ কর্তৃক দিলীর সআাট 
শাহ.আলমের নিকট হইতে বাংলা-বিহার-উড়িস্তার দেওয়ানী 
বাংলাদেশ ও দাক্ষি- এ 
পাড়ার লাভে ভারতে ইংরাজ প্রভুত্বের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত 
প্রতিপত্তি ; মারাঠা ও হইল | বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফারসী দ্বন্দ্বের কালে দাক্ষিণাত্যে 
মহীশুর শক্তির পতন-_ € 
আতিক কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ শুরু হয় এবং ইহার ফলে বাংলাদেশে ও 
দাক্ষিণাতো ফরাসী প্রাধান্য চিরতরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। শুধু 
তাহাই নহে, এখন হইতে বাংলার নবাব ইংরাজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত 
হইয়াছিলেন। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নারাঠা ও মহীশৃর শক্তির পতনের পর ইংরাজদের 
শক্তি বিস্তৃতিতে বাধ! দ্রিবার মতো। আর কোনও দেশীয় শক্তি রহিল না । শিখশক্তি 
যদিও রঞ্জিৎ সিংহের অধীনে সাময়িক কাঁলের জন্য প্রবল হইয়াছিল, তথাপি ব্রিটিশ- 
শক্তি প্রতিহত করা সম্ভব হইল না। রঞ্জিত সিংহের মৃত্যুর পর শিখশক্তির সম্পূর্ণ 
পতন ঘটিল এবং পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। 


অষ্টা্শ শতাবীতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি (11180 90৫1615 &, 
€0010016 17 086 1811) ০৪0৫7 )৫ মোগল শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত- 
ইতিহাসের এক অন্ধকারময় যুগ দেখ! দিল / রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় দেখ! 
দিয়াছিল, উহার ফল হিসাবেই ভারতে ব্রিটিশ সাঁত্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইয়াছিল । 
কলিকাতা, তথা বাংলাদেশ, বোম্বাই ও মাপ্রাজকে কেন্দ্র 

হিন্দু, মু্ললমান ও করিয়া এই টেদেশিক অধিকারের বিস্তৃতি শুরু হইয়াছিল। 
রা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপীয়, মুসলমান ও হিন্দু-_-এই তিনটি 
সংঘর্ষ ও পরে সমন্বয় পৃথক সমাজ ও সংস্কৃতি যখন একই স্থানে আসিয়া পরস্পর 
সম্মুখীন হইল, তখন প্রথমে দেখা দিল এক তীব্র সংঘর্ষ, পরে 

এই সংঘর্ষের মধ্য হইতে দেখা দিল পরস্পর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য । এই তিনটি সমাজ 
ও সংস্কৃতির ধারার পরস্পর সংঘাতের ফলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর এক 
নুতন প্রভাব পরিলক্ষিত হইল । বাংলাদেশেই ব্রিটিশ অধিকার প্রথষে বিষ্তারলাভ 


রি মানব সমাজের কথা 


করিয়াছিল বলিয়াই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতেই এই নৃতন প্রভাব 
দেখ! গেল । 
সমাজ জীবন (90৫8] 16): অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে মোগল 
শাসনের শিথিলতার সুযোগে স্থানীয় জায়গীরদারঃ আমীর 
রি ৯ ওমরাহ, সকলেই স্ব-্ প্রধান হইয়া উঠিলে সমাজে এক ব্যাপক 
ওষরাহের অব্যবস্থা দেখা দিল। এই অব্যবস্থায় সাধারণ শ্রেনীর বৃষ 
স্বেচ্ছাচারিত? ঘাভাবতঃই শোচনীয় হইয়। উঠিল। 
গ্রামাধ্ধলের কষকসমাজ তখনও কতকট! স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ হিসাবেই চর 
ছিল। বাংলাদেশের সামাজিকতা-_অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, নবান্ন প্রভৃতি 
উৎসবে মিলিত হইবাঁর রীতি, বাঙালীর পৃজা-পার্বণ, নারী* 
জাতির ব্রতকথ! প্রভৃতি তখনও পূর্বেকার মতোই প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধিকারে আসিবার ফলে বাংল! তথ। ভারতের ইংরাজ- 
অধিকৃত শহর এলাকাগুলিতে ক্রমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব দেখ! দিতে 
লাগিল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজে কুসংস্কার, সংকীর্ণ মনোভাব, 
জাতিভেদ সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনত! এবং কৌলীন্বপ্রথা-জনিত নানাপ্রকার 
কৃু-রীতি-নীতি সমাজ-জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। 
৯৩৯৪ ও সামাজিক স্ত্রীকজাতি কেবলমাত্র গৃহস্থালী-কার্ধেঈ লিপ্ত ছিলেন। পর্দাপ্রথা, 
সতী-দাহঃ বিধবাদের প্রতি অবিচার প্রভৃতি নানাপ্রকার 
কু-প্রথা ও সংকীর্ণতা তখন হিন্দুসমাজকে পাইয় বসিয়াছিল | 
ইংরাজ শাসনের শ্তরু হইতেই বিভিন্ন বৃত্তিধারী ভদ্রলোক শ্রেণীর সূ্টি হইতে 
লাগিল। পুরাতন সামন্তশ্রেণীর স্থানে ব্রিটিশ রাজদ্ব-নীতির ফলে এক নৃতন 
জমিদারশ্রেণীর উত্তব ঘটিল। ইংলগ্ডের শিল্পবিপ্নবের ফলে 
ভদ্রলোক, জমিদার-. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তাগে বিলাতী পণ্য ভারতে শহর-নগর 
নি ছাইয়! ফেলিতে লাগিল। এই হত্রে এদেশে এক দেশীয় নুতন 
বণিক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এইভাবে আফ্টাদশ শতাবীতে 
ভারতীয় সমাজে রূপান্তর ঘটিতে লাগিল । 


অর্থনৈতিক জীবন ( ঢ10000010 [:16 ): অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যতাগ 
পর্বস্ত ভারতীয় অর্থ নৈতিক জীবন মোগল আমলের অর্থনৈতিক জীবনেরই অনুদরণ 


গ্রামাঞ্চলের অবস্থা 


মোগল সাআ্াজ্যের পতন £ ইওরোঁপীয়দের আগমন ১৭৫ 


বলা যাইতে পারে । মোগল আমলের সমৃদ্ধির যুগে কৃষক-শ্রমিকদের অবস্থাও 
টি কতক পরিমাণে উন্নত হইয়াছিল । নবাব ও আমীর-ওমরাহ দেব 
'অষ্টাদশ শত 

টার রে 5... পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পদ্রবাদি তখনও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 


হত। বাংলা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে সুক্ষ সুতীবস্ত্াদি 
তখনও বিদেশে চালান যাইত । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতেই 


অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল। বিলাতে &ঁ শতাব্দীতে শিল্প- 


শিল্পবিশ্নবের পর 
বিলাতী পণ্যের বিপ্লব ঘটিলে যন্ত্রসাহাযো অল্পসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল 
প্রতিযোগিতা প্রস্বতের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। বস্ত্র শিল্পের অতাধিক উন্নতির 


ফলে ভারতবর্ধে বিলাতী বস্ত্রের বাজার গড়িয়৷ তোলা প্রয়োজন 
হইল। “ব্রড ক্থ' নামে একপ্রকার স্থতী কাঁপভ, পশমী কাপড় প্রভৃতি প্রচুর 
পরিমাণে ভারতবর্ষে আসিয়৷ পৌছিতে লাগিল। ভারতবর্ষ ভিন্ন তিব্বত, ভূটান, 
' নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলেও এই সকল ভ্তরব্য বিক্রয়ের চেষ্টা শুর ভইল। হেক্টিংস্‌ 
এজন্য তিব্বতৈ বোগল (7০81০) নাষে জনৈক ইংরাজকে 
১৬৮ ৪ প্রেরণ করিয়াছিলেন । এইভাবে প্রধানতঃ ইংরাজদের রাজ- 
নৈতিক কর্মকেন্দ্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট 
পরিবর্তন দেখা দিল। স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামগুলির শিল্পদ্রব্যাদি ষল্পমূল্যের বিলাতী 
দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় টিকিয়। থাকিতে পারিল না। শিল্পশ্রমিকদের অবস্থাও 
ক্রমেই শোচনীয় হইয়! উঠিতে লাগিল । ফলে, কৃষি-জমির উপর চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল এবং তখন হইতে কৃষিই লোকের একমাত্র সম্বল হইয়া উঠিল । 
লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ কর্তৃক প্রবন্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা সুবা অর্থাৎ 
বাংলা, বিহার ও উড়িস্তাঁর ভূমিব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন 
আনিল। জমিদারগণ স্থায়িভাবে জমির মালিকানা লাভ 
করিলে স্বন্ভাবতঃই কৃষকদের উপর তাহাদের প্রতিপত্তি এবং কোন কোন স্থলে 
অত্যাচার-অবিচারও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
ইহা ভিন্ন বাংল! ১১৭৬ সন (ইংরাজী ১৭৭০) বাংলাদেশে যে মন্বস্তর দেখ! 
ছিয়াত্বরের মন্বত্তর-+ দিল, তাহার ফলে বাংলায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে 
মন্বস্তরের প্রকোপ পতিত হুইল। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জমি জঙগলাকীর্ণ 
খা হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায় খাজন। 
বন্ধোবত্তের প্রবর্তন. আদায়ে কোনপ্রকার উদারত! প্রদর্শন করিলেন না। ১৭৯৩ 
ব্বীষ্টান্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালেও বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা 
২১ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


১৭৬ মানব সমাজের কথা 


কোন অংশেও উন্নততর ছিল না । কিন্তু উচ্চহারে খাজন] ধার্ধ করিয়া চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে উহার চাপ স্বভাবতই কৃষিজীবীদের উপরে আসিয়। 
পড়িল। ফলে তাহাদের অবস্থ! অতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। 

ব্রিটিশ আধিপত্যের প্রথম দ্দিকে ইস্ট. ইপ্ডিয়া কোম্পানি চীনদেশে বাণিজ্য 
চালাইবার ফলে প্রভূত পরিমাণ সোনা-ন্বপা প্রতিবৎসর 
ভারতবর্ধ হইতে বাহির হইয়া যাইত। ইহার ফলে দোশর 
অর্থ নৈতিক কাঠামো ক্রমেই দুর্বল হইয় পড়িতেছিল । শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শোষণাই 
হইল বিদেশী অধিকাবের মূল উদ্দেশ্য | ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভাঁরতবর্ধ পরাধীনতার 
মূল্য এইভাবে বৎসরের পর বসব দিয়! চলিল। 

সাংস্কতিক জীবন (08109) [/): অক্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক 

জীবনের কেন্দ্র ছিল সেই যুগের সংস্কৃতশাস্্র অধ্যয়নের টোল ও 
সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী 
ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান চতুষ্পা্ী এবং ফার্সী ও আববী ভাষা শিক্ষার মাদ্রাসা-জাতীয় , 
প্রতিষ্ঠানগুলি। অবসর-বিনোদনের জন্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমেও 
তখনকার স্থানীয় সংস্কৃতিব প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের 
কীর্তন, তর্জ।, টগ্পা, পাঁচালী, যাবা, গ্রামা গীতি, ভাটেব ছড়া, বাউল, ভাটিয়ালী 
গান প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৃন্দাবন এবং 
বাংলাদেশের নব দীপ, ব্রিপুরাঃ ভাটপাভা, বিষ্ণুপুর, বিক্রমপুর 
প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে সেকালে দর্শনশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু 
অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজ সংস্কৃতির সংস্পর্শে খাটি ভারতীয় ব1 বাঙালী 
সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিতে শুরু হইল। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফল দেখ! দিল , 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । 
77006] 00065610719 
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ভারতীয় ধনরত্র-লুঠন 


বংলার সংস্কৃতি 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয়, বিশেষতঃ টুবাংলাদেশের দামাজিক, অর্থনৈতিক ও নাংস্কাতিক 
জীবন সম্পর্কে জালোচনা কর। " 


[খাণ' (%৮11): ভারতে ব্রিটিশ শির প্রসার ? ভারতের 
অর্থনৈতিক রূপান্তর 
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[121091017090100) 17) 101018 ) 


ব্রিটিশ প্রভুত্ বিস্তার (80081510001 0)6 81109) 10010101009 ) 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্বনের পর 
হইতে দ্রুতগতিতে ভারতে ব্রিটিশ প্রতুত্ব বিস্তারলাভ করিতে 
লাগিল। লর্ড ক্লাইভ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন 
করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু 'এক সংকাটপূর্ণ কালে ওয়ারেন হেডিংস তাহার অকরান্ত 
চেষ্টায় ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর এবং সুসংহত করিয়া তোলেন। লর্ড 
কর্ণওয়ালিদের আযলেও ইংরাজ শাঁদন-বাবস্থার নানাবিধ 
উন্নতি সাধিত হয়। এইভাবে ক্রমেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য 
দু হইতে দৃঢতর হইতে লাগিল। লর্ড ওয়েলেম্লী ইস্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানির 
গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া আদিলে ভারতবর্ধে ব্রিটিশ 
উরে সাম রাজয-বিস্তৃতির ইতিহাসে এক নূতন পর্যায শ্রু হইল। তিনি 
'জধীনতামূলক ৰ 
মিত্রতা-নীতি' তাহার “অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি? (90810181 $11181009) 
অনুসরণ করিয়া ছুরবল দেশীয় রাজগণকে ব্রিটিশ সামরিক 
সাহাযোর উপর অম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিযা তুলিলেন। এই মিত্রতায় আবদ্ধ দেশীয় 
রাজগণের সার্বভৌমত্ব বলিয়া আর কিছুই রহিল না। পররাষ্ী-নীতি, দামরিক 
শক্তি সবকিছুই প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শক্তির হস্তে চলিয়! গেল । হাপ্পদরাবাদ, অযোধ্য।, 
মারা রাজ্যগুলি তাঞ্জোর, সুরাট, কর্ণাট প্রভৃতি বহু রাজ্য ব্রিটিশ প্রভাবাধীন 
হইয়া পড়িল। মহীশুরের ষ্বাধীনচেতা সুলতান টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুতে মহীশূর 
রাজোর এক বিরাট অংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে ঘোর সাত্রাজাবাদী 
ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল ওয়েলেস্লীর আমলে ব্রিটিশ অধিকার এক বিশাল 
সাম্রাঞ্জযে পরিণত হুইল । 


ক্লাইভ 


হে্টিংদ ও কর্ণওয়ালিন 


১৭৮ মানব সমাজের কথা 
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ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : ভারতের অর্থ নৈতিক ব্নপাস্তর ১৭৯ 


লর্ড ওয়েলেস্লীর পরব্তা কালেও ব্রিটিশ সাম্রাজা-বিস্তার-নীতি অপ্রতিহত- 

ঙ্মদেশ ও ভাবে অশ্থুসূত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র 

দস তারতবর্ষকে গ্রাস করিয়াই সন্তরট রহিল না। আফগানিম্তান 
ও ব্রন্মদেশের দিকেও উহার বিস্তার চলিল । 


লর্ড ডালহৌমী গবর্ণর-জেনারেল-পদে নিযুক্ত হয়া আসিলে ব্রিটিশ সামাজা- 
বাদের ইতিহাসে আর এক নৃতন অধ্যায় শ্বরু হইল। তিনি তাহার কুখাত 
স্বতৃ-বিলোপ-নীতি' (7)০০6209 ০: 18099), যুদ্ধনীতি এবং 
লর্ড ডালহোনীর *্বত্ব- 
বিলোগ-নীতি' দেশীয় রাজাগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনে অবাবস্থার অজুহাতে 
সেগুলিকে গ্রাস করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতের এক 
বিশাল অংশ ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত করিলেন। যুদ্ধনীতির প্রয়োগ দ্বারা তিনি সমগ্র 
পাঁঞজাবঃ পেগু ও সিকিম রাঁজোর একাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। স্বত্ব-বিলোপ- 
নীতি দ্বারা লর্ড ভালহোৌসী সাতারা, সম্বলপুর, ঝাঁপি, নাগপুর। 
সাতারা, নাগপুর, . কর্ণাট, ভগৎ, উদয়পুন, কারাউলি প্রভৃতি অধিকার করিলেন 
রা এবং পেশওয়ার উত্তরাঁধিকারী নানাসাহেব, তাঞ্জোর ও কর্ণাটের 
নানাদাহেব '.. রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে অবশ্য ভগণ, 
উদয়পুর ও কারাঁউলি-_ এই তিনটি রাঁজ্য ব-স্ব রাজবংশের 
নিকট ফিরাইয়! দেওয়! ভইয়াছিল। অরাজকতার অভুহাতে ডালহোৌপী অযোধ্যা 
রাজাটি কোম্পানির অধিকারভুক্ত কবিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন 
নিজামকে সৈন্যসাহাযা দানের বিনিময়ে প্রাপ্য খরচ বাবদ 
বেরার প্রদেশটি আদায় করিয়াছিলেন । এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাঁগে 
প্রায় সমগ্র ভারতে বিটিশ সাম্রাজা বিস্তার লাভ করিয়াছিল । 


আভ্যন্তরীণ শাসন (1067081 4১0011001518600 ) 2 সাম্্রাজানবিস্তারের 
সলে সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ভারতে ব্রিটিশ 
প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ কোম্পানির শাসন-বাবস্থার কতক পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাবে দেওয়ানী লাত 
করিবার পর- অর্থাৎ বাংলা-বিহার-্উড়িষ্যার রাজস্ব-আদায়ের 
অধিকার পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'দ্বৈত শাসন” (19০819 ৫০৮৮.) নামে এক 
অদ্ভুত শাসননব্যবস্থার প্রচলন করেন। আদায়ীকৃত রাজবের উপর কোম্পানির 
অধিকার ছিল, কিন্তু উহার আদায়-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ষের ভার ছিল নবাব ও 


অযোধ্যা, বেরার 


ঘ্বৈত শালন 


১৮০ মানব সমাজের কথা 


তাহার কর্মচারীদের উপর | এই সব নবাব ছিলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্বের অধিকারী 
আর ব্রিটিশ কোম্পানি ছিল দায়িত্বহীন ক্ষমতার অধিকারী । এই দ্বৈত শাসন- 
ব্যবস্থার কুফল অতি অল্পকালের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিলে কোম্পানির শাসনে ' 
এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দ্রিল। ওয়ারেন হেস্টিংস এই 
ওয়ারেন হেরিংস দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটাইয়! কোম্পানির হস্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত 
কতৃ কশাদন-ব্াবস্থার । 
সংস্কার যাবতীয় কার এবং দেওয়ানী বিচার-ভার ন্যস্ত করিলেন । 
ফলে, বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় কতকট! শৃঙ্খলা দেখ! দ্িল)। 
ইহা ভিন্ন তিনি বিচার বিভাগেরও সংস্কার সাধণ করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ষে 
তিনি দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ বিচারালয় “সদর দেওয়ানী 
বিচার-ব্যবপ্থার 
মার আদালত' এবং মুশিদাবাদে নবাবের অধীনে ফৌজদারী 
বিচারের সর্বোচ্চ আদালত “সদর নিজামত আদালত" স্থাপন 
করিলেন। প্রত্যেক জেলায় তিনি একটি মফ:ংঘ্বল দেওয়ানী আদালত এবং একটি 
ফেল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। 


পরবতী কালে লর্ড কর্ণওয়ালিস হেস্টিংসের বিচার-ব্যবস্থার আরও উন্নতিসাঁধন 
করেন। তিনি নবাবের ফৌজদারী বিচার-ক্ষমত। হ্রাস করিয়া সদর নিজামত 
আদালত কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। ইহা ভিন্ন ভ্রাম্যমাণ 
রে বিটার- বিচারালয় নামে তিনি চারিটি বিচারালয় স্থাপন করেন। এই 
ব্যবস্থার সংস্কার কল বিচাগালয়ের বিচারপতিগণ বৎসরে দুইবার করিয়া! প্রতি 
জেলায় যাইয়! তথাকার জটিল মামলা-মোকদ্দমাগুলির বিচার 
করিতেন। দেওয়ানী বিচারের সবনিয়ে তিনি মুন্সেফী আদালত এবং সেগুলির 
উপরে জেল! বিচারালয় এবং জেল! ।বচারালয়ের উপরে চারিটি প্রাদেশিক 
বিচারালয় এবং সবোপরি সদর দেওয়ানী ও সদর ফৌজদারী আদালত স্থাপন 
করেন। রাজস্ব-ব্যবস্থার সংস্কার এবং ভারতীয় সিভিল সান্ভিস (1.0.9-)-এর 
কার্ধশীতি নির্ধারণ করিয়া কর্ণওয়াপিস্‌ ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি 
সাধন করিয়াছিলেন । 


লর্ড কর্ণ ওয়ালিসের পর আভান্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লর্ড 
বেটিক্কের আমলে সাধিত হইয়াছিল। সামরিক ও বেসামরিক ব্যয়-সংকোচ ও 
রাজব-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া বেচিষ্ক যেমন কোম্পানির আধিক স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি 
করিগ্াছিলেন, তেমনি শাসন-সংক্রাস্ত ও বিচার-বিভাগের সংস্কার সাধন 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থ নৈতিক ব্বপাস্তর ১৮১ 


করিয়া কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার দক্ষত1 বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । কর্ণওয়ালিস্‌ 
বেশটি্ক কর্তৃক প্রবতিত ভ্রাম্যমাণ বিচারালয়গুলি এবং প্রাদেশিক আপীল- 
*আত্তান্তরীণ শাদন-.: বিচারালয়গুলি উঠাইয়। দরিয়া বেটিঙ্ক বিচারকার্ধে অযথা 
বির বিলম্বের পথ বন্ধ করিয়াছিলেন। তিনি জেল৷ ম্যাজিস্ট্রেট ও 
জেল! কালেক্টরের ভার একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবের 
বিদ্রোহ পর্যন্ত উপরে বিত শাসন-ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। এই শাঁসন-ব্যবস্থার 
মূলনীতি ছিল শাসনকার্ধে ভারতীয়দের কোনপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ অংশ দান 
না-করা। 


ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইস্ট, ইত্ডিম্না কোম্পানির শাজন-ব্যবস্থা 
নিয়ন্ত্রণ (00070600101 (06 78175 01 (06 7:85 10018 (00717827106 
চ110151) (505 67117161)1 ) £ ইস্ট, ইণ্ডিয়া কোম্পানির গঠনতন্ত্র প্রথমে চার্টার এ্যাক্ট 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। এই কোম্পানিকে বাণিজ্য-বিষয়ে কতক কতক বিশেষ 
অন্থমতি ও সুযোগ-সুবিধা দান করাই ছিল এই সকল চাটার-গ্যাক্ট-এর উদ্দেশ্য 
কিন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট, ইপ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে 
রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইলে নুতন পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার 
উদ্দেস্টে নুতন আইন প্রণয়ন কর! দরকার হইল। এই উদ্দেস্ত মিটাইবার এবং 
কোম্পানির কর্মচারিগণের মধ্যে যে সকল ছুর্নাতি দেখা দিয়াছিল তাহা বন্ধ 
করিবার জন্য ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্ষে লর্ড নর্থ রেগুলেটিং ঞ্যন্ট 
রেগুলেটিং এযাক্ট (13989186108 4০৮) নামে একটি আইন পাস করিলেন। 
বা এই আইনের দ্বারা কোম্পানির লগ্ডনস্থ ডিরেক্টর সভার কতক 
পরিবর্তন সাধন কর! হইল । ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায়ও এই আইন দ্বার কতকগুলি 
গবর্ণর-জেনারেলও মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হইল। বাংলাদেশের গবর্ণরকে 
গবর্ণর-ভেনারেলের  গবর্ণর-জেনারেল আখ্য] «দওয়া হইল এবং শাসনকার্ধে তাহাকে 
বি সাহায্য দানের জন্য চারিজন সদস্য লইয়। একটি কাউন্সিল 
গঠন করা৷ হইল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্গীর কাউন্সিল ও গবর্ণর কলিকাতা 
কাউন্সিল ও গবর্ণর-জেনারেলের পরিদর্শনাধীনে স্থাপিত হইল। 
বিচার-ব্যবস্থার উল্নতিসাধনের উদ্দেশ্ঠে একজন বিচারপতি ও অপর তিনজন 
সাধারণ বিচারপতি লইয়৷ কলিকাতায় ফোট উইলিয়মে একটি 
হীন কোট সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। 


হা /শ।৬অস প্খব। 


বেগুলেটিং-এ্যাক্ট-এর কতকগুলি ত্রুটি অল্পকালের মধ্যেই প্রকট হুইয়৷ উঠিল। 
গবর্ণর-জেনারেল কাউন্সিলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতা- 
মত নাকচ করিতে পারিতেন না। এই কারণে নানা- 
প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। তছৃপরি বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ কাউন্সিলের উপর কলিকাত| কাউন্সিল ও গবর্ণর-জেনারেলের পরিদর্শন 
ক্ষমতা সুস্পউভাবে বণিত ছিল না বলিয়াও নানাপ্রকার 
পা মতানৈক্যের সৃষ্টি হইঁত। এজন্য ১৭৮১ স্ীষ্টাবের চার্টার এ্যার্ট-এ 
সুপ্রীম কোর্ট, গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের ক্ষমতা 
সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। ূ 
ইহার পর ১৭৮৪ শ্রীষ্টাবে পিট্‌-এর ইপ্ডিয! একট দ্বারা ইস্ট, ইত্ডিয়া কোম্পানির 
উপর ব্রিটিশ সরকার তথা পার্লামেন্টের ক্ষমত1 বহুগুণে বাডা ইয়া 
রে গ্রাই দেওয়া হয়। ব্রিটিশ অর্থসচিব, একজন সেক্রেটারী ও চারিজন 
সদস্য লইয়া! বোর্ড অব্‌ কন্টেলের হস্তে ইস্ট, ই্ডিয়া কোম্পাণির 
নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত ভইল। এই সভ। ইংলগ্ডে স্থাপিত হইল। তিনজন সদস্য 
লইয়া! গঠিত সিক্রেট কমিটি (99৫96 0০72019099)-এর মাধ্যমে বোর্ড অব্‌ কন্টেনল 
কার্ধ পরিচালন! করিবে বলিয়া স্থির হইল । গবর্ণর-জেেনারেল কাউন্সিলের সদস্য- 
সংখ্যা কমাইয় তিনজন করা হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন হইবেন 
প্রধান সেনাপতি । যুদ্ধ, শাস্তি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি কয়েকটি 
বিষয়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউক্সিল গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের অধী; 
থাকিবে বলিয়! স্থির করা হইল । 

১৭৯৩ শ্রীষ্টীব্দে ইস্ট. ইপ্ডিয়া কোম্পানির চার্টাবের মেয়াদ শেষ হইলে এ বৎসরই 
পুনরায় কোম্পানিকে ভারতবর্ষের একচেটিয়া কারবারের অধিকার দেওয়া হইল 
১৭৭৩ রীষ্টাব্বের রেগুলেটিং এ্যান্ট, অনুসারে ইস্ট, ইণ্ডিয়৷ কোম্পানিকে কুড়ি বসের 

জন্য বাণিজ্য করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়। হইয়াছিল 

টবের ১৭৯৩ শ্ীটাবে চার্টার এা্ট, দ্বারা আরও কুড়ি বৎসরের জব 
সেই অধিকার স্বীকৃত হয়। সেই কুড়ি বৎসরও অতীত হইবে 

১৮১৩ রীষটাব্দের চার্টার এযাক্ট, পাপ করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে পার্লামেন্টে 
সদস্যুবর্গের কেহ কেহ ইস্ট, ইণ্ডিয়! কোম্পানিকে সম্পূর্ণভাণ 

চাচা ঠা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন বটে, কি' 
|] শেষ পর্যস্ত সেই প্রস্তাব গৃহীত হইল ন।। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরা 


রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর 
ত্রুটি 


ভারতে ব্রিষটশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থনতিক বপাস্তর ১৮৩ 


কুড়ি বৎসরের জন্য চার্টার অনুমোদিত হইল। কিন্তু এইবার চার্টার গ্যাক্ট.-এ 
কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থ। অবলম্বন করা হইল । এই চার্টারে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের 


"ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তারের জন্য বাৎসরিক এক 


শিক্ষা-ব 
লক্ষ টাক! বাধাতাযুলকভাবে ব্যয় করিবার নীতি গৃহীত হইল । 


ইহা ভিন্ন খৃষ্টধর্াধিষ্ঠানের পরিচালনার জন্য কলিকাতায় একজন বিশপ (13181)01)) 
এবং তিনজন আর্কডেকন ( 41017098900 ) নিয়োগ ব্যবস্থাও করা হইল । 

কুডি বৎসর পরে ১৮৩৩ শ্ী্টাব্দে পুণরায় চার্টার এ্যান্ট পাদ করিবার প্রশ্ন উঠিল। 
পার্লামেন্টে বিরোধী দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিটিশ সরকারের শাসনাধীনে 
আনিবার দাবি উত্থাপন করিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্ট এই 
নীতি গৃহীত হইল না। কোম্পানিকে পুনরায় কুড়ি বংসরের 
জন্য বাণিজ্য করিবার অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু এইবার 
কোম্পানি কতৃক অধিকৃত রাজ্য 'ইংলগু-রাজের-পক্ষে' কোম্পানিকে পরিচালনার 
অণ্ধকার দেওয়া হইল। এইবার কোম্পানির একচেটিয়া] 
বাণিজোর অধিকার স্বীকৃত হইল না। ফলে, ইস ইণ্ডিয়া 
কোম্পানি বাণিজা প্রতিষ্ঠান হইতে অন্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ট'নে 
রূপান্তরিত হইল | বাংলার গবর্ণর জেনারেলকে “ভারতের গবর্ণর-জেনারেল' আখ্যা 
দেওয়া হইল। একজন আইনসচিব (739 19709: )-এর পদ সৃষ্টি করিয়! 
ভাহাকেও গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যুপদে নিযুক্ত কর! হইল । বোম্বাই, 
মাদ্রাজ প্রভৃতি কাউন্সিলের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমত। ন্যন্ত হইল গবর্ণর- 

জেনারেলের কাউন্সিলের উপর । আগ্রা অঞ্চল লইয়। একটি 

রা রি নৃতন প্রদেশ গঠন করিবার অনুমতিও এই চারটারে দেওয়া হইল। 
গ্রহণের সমান উহার নামকরণ কর! হইল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এই 
অধিকার শ্বীকৃত চার্টার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতির জন্ম কোন ভারতীয়কে 
কোম্পানির অধীনে চাকরি দানে আপত্তি নাই_-একথাও ঘোষণ! কর! হইয়াছিল | 

এইভাবে পার্লামেন্টের বিভিন্ন আইনের দ্বার ইস্ট, ইণ্ডিয় কোম্পানির গঠনতন্ত্র 

ক্রমে পরিবতিত হইয়! উহ। বাণিজা-প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক 

১৮৫৮ ্বীঃ ইট ইঙিয়। 
কোম্পানির অবমান_: শক্তিতে রূপাস্তরিত হওয়ার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন মিটানো 
ব্রিটিশ সরকারের  হইয়াছিল। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবভিত পরে ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ধে 
2558 ইস্ট ইত্ডিয়1! কোম্পানির অবসান ঘটাইয়া ভারতের শাসন- 
ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার যহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


১৮৩৩ খরীষ্টাকের 
চার্টার যাক, 


ইষ্ট ইণ্ডির! কোম্পানির 
গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন 


১৮৪ মানব সমাজের কথা 


ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা $ ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্ের বিদ্রোহ (০022০- 
51000 (0 (116 731161518) [016 : [36016 01 185): অষ্টাদশ শতাববীর 
মধ্যভাগ হইতে উপবিংশ শতাব্দী যমধাভাঁগ পর্যস্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার " 

অপ্রতিহতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গকে 
ব্রিটশ শকি-বৃদ্ধিতে ধিকাবটযাত করিয়া বিটিশ ক্ষমতা-বিস্তার স্বাভাবত:ই ভারত- 
8 বাঁসীদের মনে ব্রিটিশ-বিবোধী মনোভাব জাগাইয়! তুলিয়াছিল। 

কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণেই যে এরূপ ব্রিটিশ-বিরোধী 
মনোভাব জাগিয়াছিল এমন নভে, অর্থ নৈতিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি কারণও ্্‌ 
বিদ্বেষের পশ্চাতে ছিল। 


(১) ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার প্রকাশ অক্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগেই পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর বাজ চৈৎ সিংহ 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন । বারাণসীর বিদ্রোহ বিহার, অযোধ্যা 
পর্ধন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল । সেই সময়ে অযোধ্যায় যে 
ব্রিটিশ রেসিডেন্ট (73981990$) ছিলেন, তাহার চিঠিপত্রাদি হইতে জান] যায় যে, 
এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান । 


রাজ চৈ সিংহের 
বিদ্রোহ (১৭৮১) 


(২) অযোধ্যার নবাব আসফ.উদ্‌-দৌলাব মৃত্যুর পব তাহার পুত্র ওয়াজীর 
আলি নবাব হইলেন। কোম্পানির কতৃপক্ষও তাহা মানিয়! লইলেন, কিন্ত 
আসফ.-উদ্‌-দৌলার ভ্রাতা! সাদাৎ আলি স্বয়ং অযোধার সিংহাসন অধিকার 
করিবার উদ্দেশ্যে ওয়াজীর আলির সিংহাসন লাভ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন, কারণ ওয়াজীর আলি নাকি ছিলেন আসফ-উদ্‌-দৌলার অবৈং 
সম্ভান। যাহা হউক, কোম্পানি ওয়াজীর আলির স্থলে সাদাৎ আলিকে 
অযোধ্যার নবাব বলিয়। স্বীকার কবিয়া লইল এবং ওয়াজীর আলিকে অযোধ্যা 

হইতে বাবাণসীতে লইয়া আসা হইল। ওয়াজীর আলি 
নবাব ওয়াসার. কাবুলেব আমীর জামান শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণের জনয 
(১৭৯৯) উৎসাহিত করিয়। গোপনে আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। 
এই সংবাদ ইংবাঁজদের নিকট পৌঁছিলে ওয়াজীর আলিকে কডা 
নজরে রাখিবার জন্ম বারাণসী হইতে কলিকাতায় আনা স্থির হইল। ওয়াঁজীর 
আলি কলিকাতায় আসিতে স্বীকৃত হইলেন না, উপরস্ত মিঃ চেবি (1, 009) 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ১৮৪ 


নামে যে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট তাহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাঁহাকে তিনি হত্যা করিলেন (১৭৯৯)। এ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীতে এক 
বিদ্রোহ দেখ! দিল। ওয়াজীর আলিব বিদ্রোহের পশ্চাতে সিদ্ধিয়া, টিপু সুলতান, 
জামান শাহ ঢাকার নবাব প্রভৃতিরও সমর্থন ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘটাঁনই ছিল এই বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্ঠ । বল! বাহুল্য, সামরিক বলে বলীয়ান 
ব্রিটিশ-শক্তির সহিত ওয়াজীর আলি আাটিয়া উঠিতে পারেন নাই । 

(৩) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতির ফলে তারতে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু 
ডিজে বিদ্রোহাত্মরক ঘটনার পরিচয় অগ্ভাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে 
বিদ্রোহ £ ধলভূম, আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভার্গেব মধ্যে পাওয়া 
রংপুর, বিুপুর, যাঁয়। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ শাসনের প্রথমদিকে যে অর্থ নৈতিক 
তিনেভ্েলী, বেরিলি, 
আলিগড়, উড়ি্। ও  হুরবস্থা দেশের সর্বত্র দেখ! দিয়াছিল, তাহার ফলেও ব্রিটিশের 
খান্দেশ বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্ক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশেষতঃ 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে অতি উচ্চহারে খাজনা নির্ধারিত হওয়ার 
ফলে বরায়তদের এবং জমিদারেব উপর যে চাঁপ পডিয়াছিল, সেজন্যও ব্রিটিশ- 
বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল । ধলভূমের রাজা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য 
বিদ্রোহ ঘোষণ! করিয়! সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই । রংপুর, বিষুপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকদের উপর অর্থ আদায়ের জন্য অত্যাচার শুরু হইলে তাহার] 
বিদ্রোহ ঘোষণ করিয়াছিল। তিনেভেলী জেল!, বেরিলী, আলিগড়, উডিস্থা, 
খান্দেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দ্িয়াছিল। 

(৪) হিন্দু-সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরদের ব্রিটিশ-বিরোধিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ ভাগে খাংলাদেশে ব্রিটিশ কতৃপক্ষকে প্রকম্পিত কবিয়। 
তুলিয়াছিল। এ বিন্রোহ সাধারণ্যে অন্ন্যাপী-বিদ্রোহ নামে 


সন্্যাসী-বিদ্রোহ 


পরিচিত । 


সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ভিন্ন 'ফবাইদি' আন্দোলনও ব্রিটিশ শাসনের অবসান করিতে 
চাহিয়াছিল। শরিয়ৎ-উল্লাহ, ছিলেন এই আন্দোলনের (১৮০৪) 

“ফরাইদি' ও “ওহাবী 
আন্দোলন জনক | ফরাইদিগণ বিশ্বাস করিত যে, ব্রিটিশ শাসনাধীনে 
মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের বাস করা ধর্মবিরোধী কাজ। এই 
আন্দোলন পূর্ববঙ্গে দেখ| দিয়াছিল। অনুরূপ অপর একটি আন্দোলন ছিল 
' «ওহাবী আন্দোলন | বর্তমান উত্তর-প্রদেশের রায়বেরিলী নামক স্থানে সৈয়দ 


আহম্মদ এই আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন (১৮২০ )। আরবদেশের ওহাবী 


১৮৬ মানব সমাজের কথ! 


সম্প্রদায়ের অনুকরণে মুসলমান ধর্মের সংস্কার তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার প্রবর্তিত আন্দোলনও “ওহাবী, আন্দোলন নামে 
পরিচিত ছিল। ক্রমে এই আন্দোলন এক রাজনৈতিক 
আন্দোলনে পরিণত হয়। ওহাবীগণ সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া! ব্রিটিশ-বিতাড়নে 
ব্রতী হয়। বাংলাদেশে ওহাবী আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর | 

এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বহু 
ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের স্ব্রপাত ভইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৭ শ্ীষ্টা 
তারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে বিদ্রোহ দেখ দ্রিয়াছিল উহা ব্যাপকতা ও শক্তির দিক 
দিয়া অপরাপর সকল আন্দোলনকে পশ্চাতে ফেলিয়াছিল। 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ (6০1 91 1857 )$ ১৮৫৭ ্রীষ্টাব্দে 
ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশ জুড়িয়া ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। 
সিপাহী অর্থাৎ ব্রির্টিশের অধীন ভারতীয় সৈনিকগণই সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ শুরু 
করিয়াছিল বলিয়! ইহ] ব্রিটিশ এ&ঁতিহাসিকগণ কর্তৃক “সিপাহী বিদ্রোহ' নামেই 

অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু এবিষয়ে বিদ্রোহের সময় হইতে 
জন নৃতন আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি মতানৈকা রহিয়াছে। আধুনিক 
তথ্যাদি সংগৃহীত ঞতিহাসিক ও লেখকগণের অনেকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 

ব্রিটিশ এতিহাসিকদের কেহ কেহ ১৮৫৭ শ্বীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে 
ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের জন্ম এক ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন 
বলিয়া অতিহিত করিয়াছেন । ইদানীং এবিষয়ে নানাপ্রকার গবেষণা করিয়া 
নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ কর! হইয়াছে । ১৯৫৭ হ্রীষ্টাব্ষে & বিদ্রোহের একশত 
বৎসর পূর্ণ হওয়। উপলক্ষে ভারত-সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রখ্যাত এঁতিহাদিক 
ডক্টর সুরেন্্রনাথ লেন কতৃক 48897646% 78%/-8৫৫% নামক একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে। ইহ। তির ডর মজুমদারের 7'%6:960% 11%18%8 2 2%6 
78৮91 0 1657 গ্রন্থখানিও প্রকাশিত হইয়াছে । ব্রিটিশ ও ভারতীয় এতিহাসিক- 
দের বচনার উপর নির্ভর করিয়াই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ের বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচন। 
কর সমীচীন হইবে । া 

কারণ £ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রোহ্র নানাবিধ কারণকে 

রাজনৈতিক, 
সামাজিক, অর্থ... বাঁজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক 
নৈতিক, সামরিক এই কয়টি ভিন্ন ভিন্ন পর্ধায়ে ভাগ করিয়। আলোচন! করাই 
ধর্ম নৈতিক কারণ 

সুবিধাজনক হইবে । 


তিতুমীর 


আলা 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থ নৈতিক র্পাস্তর ১৮৭ 


রাজনৈতিক কারণের মধ্যে লর্ড ডালহোসীর ব্বত্ব-বিলোপ-নীতির প্রয্নোগ দ্বারা 
সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, বাঁসি প্রভৃতি অধিকার এবং 
(১যদনৈতকর  নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
প্রয়োগ ইহ! ভিন্ন তাঞ্তোর ও কর্ণাটের রাজপরিবারের ভাতা বন্ধ করিয়! 
দেওয়] হইয়াছিল। অযোধা। রাজাটি কু-শাসনের অজুহাতে 
অধিকার করিয়। লওয়! হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল রাজা অধিকার করিবার 
অর্থ নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও যে অত্যাচার ও অমানুষিক 
বর্বরতার সহিত নাগপুরের গাজপ্রাসাদ এবং অযোধ্যা 
নবাবের প্রাসাদ লুন করা হইয়াছিল, তাহা! তদানীস্তন 
ভারতের দেশীয় রাজগণের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভ ও সন্দেহের সুষ্টি 
করিয়াছিল । 


অযোধার নবাবের আথিক সাহাযোর উপর নবাব পরিবারের সহিত সম্পর্কিত 
বহুসংখাক পুরুষ ও মহিলা নির্ভরশীল ছিলেন । কিন্তু ব্রিটিশ অধিকাবের পর 
অযোধ্যায় এইরূপ বহু পরিবার অর্থসাহায্যের অভাবে অত্যন্ত 

অযৌধার নবাবের পু 
আতিত পরিবারবর্গের ছুরশাগ্রস্ত হইয়া পডিয়াছিল। অলঙ্কারপত্র এবং অপরাপর 
দুরশা_-জনদাধারণের সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে দিনযাপন করিতে এবং বহু 


নাগপুর ও অযোধ্যা 
প্রাসাদ লুণ্ঠন 


মিরা সন্ত্রান্ত পরিবারের মহিলাদের পর্যন্ত রাত্রিতে অপরের নিকট 
অধোধ্যা় প্রবতিত 
নতম নীতি ও খাতব্য তিক্ষা কমিতে হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে 


বিচার-ব্যবস্থীর ক্রটি, প্রতিক্রিয়া জনসাধারণের মনে ভাবতঃই দেখ! দিবে তাহাতে 
গ্িটিপ কম চারিবর্গের আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ইহা ভিন্ন অযোধ্যায় যে নৃতন 
অত্যাচারী শাসন রঃ 
রাজস্ব-নীতির প্রচলন কর! হইয়াছিল তাহার ফলে অসংখ্য 
তালুকদার তাহাদের জমিদারিচ্যুত হইয়াছিলেন। অযোধ্যার 
চিরাচরিত বিচার-ব্যবস্থার স্থলে নুতন বিচার-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু 
ইহ] ছিল ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ । ফলে জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে অসন্তোষের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উদ্ধত প্রকৃতির ব্রিটিশ 
কর্মচাঁরিগণের ব্যবহারও জনসাধারণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা 
বছগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। সামাজিক কারণও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রত্তত 
করিয়াছিল। বিদ্রোহের প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্ব হইতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের 
ভারতীয়দের প্রতি দ্বণা! এবং ভারতীয়দের সংস্পর্শ এড়াইয়৷ চলিবার মনোবৃদ্তি 


১৮৮ মানব সমাজের কথা 


ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়! উঠিগ্লাছিল। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এইরূপ 
ব্যবধান শান্তি বা আনুগত্যের অনুকূল নহে, বল! বাহুল্য । 

58 ইংরাজী শিক্ষার এ্রর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, 
ব্রিটিশ কমচারিগণের 

ভারতবাদীর প্রতি সতীদাহ-দমন প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্ধাদি যুক্তির 
বা, ইংরাজী শিক্ষা, দিক দিয়! সম্পূর্ণ সমর্থনযোগা হইলেও অপরাপর কারণ এবং 
রেলপথ, টেলি গ্রাফ 

ব্যবস্থা, নতীদাহ-দমন. বিটিশ শাসকবর্গের শাসিতদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার 
সৃতি দুরভিসদ্ধিমূলক মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি ভারতবাঁসীর নিকট দতস 


বানর মুলক বলিয়। প্রতিভাত হইয়াছিল। 


ব্রিটিশ কমণারিবর্গের ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারিবর্গের বাভিচার প্রভৃতি সমসাময়িক 
নাতি ভারতবাসীদের চক্ষে ব্রিটিশদের হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছিল । 
অর্থ নৈতিক কারণের উপর পূর্বেকার এ্রতিহাসিকগণ ততটা গুরুত্ব আরোপ 

করেন নাই | কিন্তু আধুনিক গবেষণায় ইহার যথাযথ গুরুত্ব 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া গিয়াছে । বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসনের 
গোড়াপত্তনের সময় হইতে ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্ধের বিদ্রোহের পূর্বাধধি একশত বৎসর 
ধরিয়া ইংবাজগণ যে পরিমাণ সোনা, রূপা, প্রভৃতি মুলাবান ধাতু তাঁরতবর্ষ হইতে 

লইয়! গিয়াছিল তাহার অবশ্ৃস্তাবী ফল হিসাবে ব্রিটিশ অধিকৃত 
শি ঈশী রাজ্যের প্রজাবর্গেব অর্থ নৈতিক অবস্ব! ক্রমেই শোচনীয় হইয়। 
রপ্তানি_দেশয় উঠিতেছিল। ইংরাজদের আমলে নূতন রাজষনীতি এই 
শিল্পের অগমৃত্যুঃ.  ছুরবস্থার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বিলাতী শিল্পজাঁত দ্রব্যাদির 
জননাধারণের দুরিশ। 

আমদানির ফলে দেশীয় ক্ষুত্র শিল্পগুলি ক্রমে বিনাশ-প্রাপ্ত 

হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা! প্রবর্তনে পূর্বেকার বিদ্বান সমাজের 
সমাদর হাস পাইতেছিল। দেশীয় অর্থাৎ সংস্কৃত ব! ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি- 
বর্গের জীবিকার্জনের পন্থা ক্রমেই লোপ পাইতেছিল। 


আথিক কারণ ইংরাজ সেনাবাহিনীর অস্তভূক্ত সিপাহী-_অর্থাৎ ভারতীয় 
সৈনিকদের মধ্যেও দারুণ অসস্তোষের সুর্টি করিয়াছিল। সাধারণ সিপাহীর 
মাহিন! ছিল মাসিক ৯২ টাঁকা। “সোয়ার' অর্থাৎ অশ্বারোহী 
সৈনিকদের অবস্থাও কোন অংশে উন্নত ছিল না। তাহাদের 
মাহিন! সাযান্য অধিক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের মাহিন1 হইতে 
নানা থাতে কিছু কিছু করিয়া অর্থ কাটিয়া রাখ! হইত | 


(৩) অর্থনৈতিক 


মৈনিকদের আধিক 
দুরবস্থা 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার 2 ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ১৮৯ 


কিন্ত বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সেনাবাহিনীর অসন্তোষ | নালা 
কারণে এই অসন্তোষের স্যষি হইয়াছিল। ইওরোপীয়দের 
(৪) সামরিক ঃ তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতনের স্বল্পতা সৈনিকদের মনে 
সিপাহীদের মাহিনার 
্পভা-_বৈষম্যমূলক  স্বাভাবতই বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই বিদ্বেষের সঙ্গত 
ব্যবহার কারণও ছিল। প্রধানত, সিপাহীদের সাহায্যেই ইংরাজগণ 
ভারতবর্ষে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
কিন্তু এই গাআরাঙ্গা-জয়ে সাহাযোর বিনিময়ে তাহারা কোনপ্রকার আথিক সুষোগ- 
সুবিধা পায় নাই। উপরত্ত ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় তাহাদের মাহিনা এত অল্প 
ছিল যে, তাহারা এই বৈষমামুূলক ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষু ও অসন্তষউট হইয়া 
উঠিয়াছিল | এই বৈষম্যমূলক বাবহার তাহাদের অন্তরকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে 
বিষাইয়! দিয়াছিল। 
পদোন্নতির “ক্ষেত্রেও দেশীয় এবং ইওবোপীয়দের মাধো বৈষমা করা হইত। 
ভারতীয় অফিসার বা সিপাহীর পদোন্রতির আশ। ছিল না। 
ভারতীয় সামরিক অভিজ্ঞ ভারতীয় অফিসারদের দাবি অগ্রাহা করিয়া অনভিজ্ঞ 
ফিদার বাসিগাহী- ইওরোপায় অফিসারগণকে দায়িত্বমূলক কার্ধে নিযুক্ত করা 
দের পদোন্থতির 
হুযোগের অভাব হইত। ইহার ফলে ইওরোপীয় অফিসার ও সৈনিকদের 
বিরুদ্ধে দেণীয় অফিপার ও সিপাহীদের বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। 
উপরি-উক্ত কারণের ফলে ভারতবাসীদের এবং বিশেষভাবে সিপাহীদের মনে 
যখন ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়াছে, তখন ইওরোপীয় শ্বী্উধর্ম-যাঁজকদের 
হিন্দ্র ও মুসলমানগর্ণকে ধর্ধীস্তরিত করিবার চেষ্টা অগ্নিতে 
2 ও দ্বতান্তির কাজ করিয়াছিল। সিপাহীদের নিকট পান্রীর! 
করিবার চেষ্টা, সতী- খ্বীষ্টধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিত । জেলখানায় কয়েদীদের নিকট 
নি পান্রীদের অবাধ যাওয়া-আসার অধিকার ছিল। হিন্দু ও 
ছুরতিসন্ধিমূলক বলিয়া মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই হ্রীউধর্মে ধর্মান্তরিত 
ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। এমতাবস্থায় ভারতীয়দের নিকট 
সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা-বিবাহ-আইন, এমন কি রেল- 
ভ্রমণে জাতিভেদ মানিয়। চলিরার অসুবিধা প্রভৃতি ইংরাজ শাসকবর্গের সকলকে 
শ্বীউধর্মে ধর্মাত্তরিত করিবার এক অভিসন্ধি বলিয়া! মনে হুইল । 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন 


১৯০ মানব সমাজের কথা 


বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রত্তত হইয়াছে, তখন চধি-মিশ্রিত কাতুজ ( £:9888 ০৪:- 
61989 ) বারুদের স্তংপে অগ্িষ্ফুলিঙ্গের কাজ করিল । ১৮৬ 
শীষ্টাবে ব্রিটিশ সরকার এন্ফিল্ড, রাইফলি (01718916 718০) 
নামে একপ্রকার নুতন ধরনের বন্দুক সেনাবাহিনীতে চালু করিলেন। এই বন্দুকের 
কাতুণ্জ দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হঈত। গরু এবং শৃকরের চবি-মিশ্রিত কাতু্জ 
স্বাভাবতই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মনাশের সৃক্ষ পম্থা বলিয়া 
মনে হইলে স্বভাবতই উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যেই এক দার 
বিক্ষোভের সৃ'্ট হইল । ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডে রী 
চির জনৈক সিপাহী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই 
দিন মঙ্গল পাণ্ডের সহকমীদের সকলে না হইলেও অনেকেই 
তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ক্রটি করে নাই। ব্রিটিশ কতৃপক্ষ এই 
কারণে সমগ্র রেজিমেন্ট (54. এ. 1.) ভাঙিয়! দিয় বিদ্রোহের আগুন চাপ! 
দিতে চাহিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সমর্থক জমাদার 
ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু তাহাতে 
বিদ্রোহের আগুন নিভিল না। ৩৪নং পদাতিক রেজিমেন্ট, ভাজিয়! দেওয়ার ফলে 
মীর.টে বিজ্রোহ কর্মচযুত দিপাহীরা বিদ্রোহের আগুন ছড়াইতে লাগিল। ক্রমে 
ই মহ অপরাপর সেনাদলের মধোও জাতিনাশের ভীতি দারুণভাবে 
ছড়াইয়। পড়িল। পরবর্তী ঘটন1 ঘটিল মীরাটের সামরিক ছাউনিতে । যখন দেশীয় 
সিপাহীদের মধেয এক দারুণ চাঞ্চলা দেখা গিয়াছে তখন সেনাবাহিনীকে 
বিদ্রোহাত্মক পন্থ। ত্যাগ করিতে উপদেশ-রত কর্ণেল ফিনিস (0০1 10019 )-কে 
গুলি করিয়। হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বিদ্রোহ শুরু হইল ( ১০ই মে, ১৮৫৭)। 
বিদ্রোহের বিস্তার (97768 01 (06 7২৪01): সিপাহীদের বিদ্রোহ 
ব্যারাকপুর হইতে মীরাট এবং তথা হইতে দিল্লীতে বিস্তারলাভ 
ব্যারাকপুর-দিলী £ 
ধাহাহর শাহ. (২). করিল | মীরাট হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লীতে পৌছিয়া 
মআাট বলিয়! ঘোষিত £ (১১ই মে) মোগল-বংশধর বাহাহবর শাহকে (২য়) হিন্ু- 
১৬০০ গ্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। মীরাট এবং দিলী 
পাঞ্রীব, নৌসেরা উভদ়ব স্থানেই সিপাহীর| ব্রিটিশ সামরিক অফিসার ও অপরাপর 
সা ইওরোপীয়দের হত্যা করিতে দ্বিধা! করিল ন1। দিল্লী বিদ্রোহী 
ব্যাপক বিদ্রোহ সিপাহীগণ কতৃক অধিকৃত হইয়াছে সংবাদ পাইয়! ফিরোজপুর 
€ ১৩ই যে) এবং মুজফ. ফর নগরের সিপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণ। করিল । বিজ্রোহী 


প্রত্যক্ষ কারগ 


মঙ্গল পাগ্ডের বিদ্রোহ 





বিবেকানন্। 





ব্িমচন্্র 





নান! সাহেব বাহাদুর শাহ (২য় 





তাতিয়। তোপ; 





ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ১৯১ 


সিপাহীদ্দের সহিত কোন কোন স্থানে জনসাঁধারণও যোগদান করিতে ক্রটি করিল 
না। পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান প্রভৃতি স্থানে বিক্রোহ দেখা দ্িল। অযোধ্যা ও 
বর্তমান উত্তরপ্রদেশে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইল । এটো য়া, মইনপুৰী, 
রুরুকী, এটা, মথুরা, লক্ষ্ষৌ, বেরিলী, শাহ জানপুর, মোরাঁদাঁবাদ, আজমগড়, কানপুর, 
এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস, ঝাঁসি, জগদীশপুর ও 
অপরাপর বহুস্থানে বিদ্রোহের আগুন জলিয়! উঠিল । 
বিহারের দ্ীনাপুর নামক স্থানের সিপাহীগণ বিজ্রোহ ঘোষণ] করিয়া! কুনওয়ার 
নিং-এর নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইল। দেওগড়-এর সেনা- 
বাহিনীও বিদ্রোহে যোগদান করিল। বাংলাদেশে ঢাকা ও 
ট্টগ্রামে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইলে উভয় স্থানেই তাহাদিগকে সহজে দমন করা 
হইল । 
দাক্ষিণাত্য, মধ্য-ভারত  দীাক্ষিণাত্যে, মধ্য-ভারত ও বাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলেও 
ও রাজপুতানা বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। 
বিদ্রোহ-্মন (9102:68810 ০৫ (২৪ 7৪০1) 2 বিদ্রোহীদের ব্রিটিশ- 
বিদ্বেষ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী ও শিশুদের 
হত্যাকাণ্ডে প্রকাশলাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতাও কোন অংশে কম ছিল ন]। 
বিদ্রোহের প্রথম দ্রিকে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও সার 
জন লরেন্স, সার হেনবী লরেন্স, হেভেলক, আউটবাম ব। উদ্রাম, 
বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ 
কর্মচারী ও সেনাপতি- সার কোলিন্‌ ক্যাম্পবেল্‌ প্রভৃতি ইংরাজ কর্মচারী ও সেনাপতি- 
গণের তৎপরতা দের তৎপরতায় এবং শিখ, নেপালী ও ব্রিটিশ সৈনিকদের 
সাহায্যে শেষ পর্যস্ত বিদ্রোহ দমন কর] সম্ভব হইয়াছিল। 
বিক্রোহীদদের নেতৃবর্গের মধ্যে প্রধান ছিলেন কানপুরের নানা সাহেব ও 
তীতিয়া তোপী। তাতিয়! তোপীর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র পাওুরঙ্গ তোপী। ইনি 
তাতিয়া তোপী নামেই সমধিক প্রপিদ্ধ। তাতিয়া তোপী নান। 
খিপ্রোহী নেতৃবর্গ £ সাহেবের প্রধান পার্খচর হিসাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করিয়া- 
নান। নাহেব, তাতিয়। 
তোগী, কুনওয়ার সিং. ছিলেন। বিল্রোহী নেতৃবর্গের অপর একজন ছিলেন রাজপুত- 
ঝাসির রাণী দলপতি কুনওয়ার সিং। ইনি জগদীশপুরের (€(আর্বা) 
তালুকদার ছিলেন । ঝাসির রাণীর কথা কাহারও অবিদ্দিত 
নহে তাহার লামরিক দক্ষতা ও দুরদশিতা, তাহার সাহস ও বীরত্ব ক্রিটিশেরও 
২২ 


বিহার ও বাংলাদেশ 


নৃশংসত। 


১৯২ মানব সমাজের কথা 


প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। মধ্য-ভারত ও বুন্দেলথণ্ডের বিক্রোহের নেতৃত্‌ 
করিয়াছিলেন ঝণাসির রাঁণী। সার হিউ রোজ-এর অধীনে এক ব্রিটিশ বাহিনীর 
সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়1 তিনি ভারতীয় বীরাঙ্গনাদের অন্যতম হিসাবে অমরত্ব লাভ 

করিয়াছেন। তাতিয়৷ তোপী হিউ রোজ-এর হস্তে পরাজিত 
ব্রিটিশ শক্তির দিল্লী হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু পরে ধৃত হন এবং প্রাণদণ্ডে দপ্ডিত 
১ হন। নানা সাহেব পরাজিত হইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ 

করেন। পরে কিভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াঁছিল সেবিষয়ে সঠিক, 


কিছু জানিতে পারা যায় নাই। 


দীর্ঘ চারিমাস ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ পক্ষ দিল্লী পুনরধিকারে সমর্থ 
হইয়াছিল। সম্রাট বাহাছুর শাহ্‌ বন্দী হইলেন। তাহাকে রেঙ্গুনে নির্বাদিত 
করিয়া! মোগল বংশের অবসান ঘটান হইল। 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি (00805860667 0: (8৪ [55০16 01 
1857) 2 ১৮৫৭ গ্রীষ্টাবের বিল্রোহ “সিপাহী বিদ্রোহ” কিংবা 'জাতীয় আন্দোলন: 
এই প্রশ্ন সম্পর্কে পরম্পর-বিরোধী মত আছে। প্রধানত দুইটি ভাগে এই নকল 
বিভিন্ন মতকে ভাগ করিয়া বিচার করা বাঞ্ছনীয় হইবে। (১) জে. বি. নটন্‌ 

(৭. 8. ০:০0), ভক্টর ডাফ (102. ঘি) 
29 ব্যক্তিদের মতে ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ের বিদ্রোহ প্রথমত সিপাহী 

বিক্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহ] ব্যাপকতা এবং জাতীয় 
আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও 
অন্থরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২) পক্ষান্তরে জে, ভবু. কে (. ড।. 
1859), সার সৈয়দ আহম্মদ, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ইহা দিপাহীদের বিদ্রোহ ভিন্ন অন্ত কিছুই 
ছিল ন1। 


উপরি-উক্ত দুইটি মতের প্রথমটির উপর নির্ভর করিয়া সাভারকর-প্রমুখ দেশ- 
প্রেমিকগণ ১৮৫৭ শ্রীষ্টান্বের বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। বন্তত, বিদ্রোহের সময় হইতে শ্বরু করিয়া! এযাবৎ কোন 
সর্বজনগ্রাহ্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। অধুনা প্রকাশিত ডক্টর মজুম- 
দারের 716 19820% 2186870৫776 26501 ০7 7857 এবং ডক্টর সেনের 
0601562% £6/60-8668---.এই ছুইখানি গ্রন্থে নৃতন গবেষণালব্ধ তথ্যাদির পরি- 


০ 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থ নৈতিক রূপাস্তর ১৪৯৩ 


প্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্থান্নপুত্খরূপে আলোচন। করা হইয়াছে । ডক্টর 
মজুমদার এবং ডক্টর মেন মোটামুটি এক-ই কথা বলিয়াছেন । ডক্টর মজুমদার 

নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
্ যা প্র যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী-বিপ্রোহ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে 
অভিমত-_মূলতঃ প্রথমে শুরু হয় নাই। প্রধানত ইহা একটি সিপাহী-বিব্রোহ 
কোন কোন স্থলে. ছিল, কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে এ পিপাহী-বিভ্রোহই 
জাতীয় আন্দোলনে প্রসার লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল । 
বনি বর্তমান উত্তর-প্রদ্েশের অধিকাংশ, মধ্য-প্রদেশের এক ক্ষুত্্ 

অংশ, বিহারের পশ্চিমাংশে সিপাহী-বিদ্বোহ জাতীয়-বিদ্রোহ 
হইয়া দীড়াইয়াছিল। অন্যত্র ইহা সিপাহী-বিদ্রোহ ভিন্ন অপর কিছু ছিল 
না। ডক্টর সেনও অনুরূপ দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। বলিয়াছেন যে, ১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের 
বিদ্রোহ সিপাহী-বিত্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও সকল স্থানে ইহা কেবল সিপাহীদের 
মধো সীমাবন্ধ ছিল না। বিদ্রোহের প্রধান কেন্ত্রগুলিতে বিদ্রোহের পশ্চাতে 
জনসাধারণের 'সমর্থন ছিল। অবশ্ত স্থান বিশেষে এই সমর্থনের মাত্রা ছিল অল্প বা 
অধিক । 


এখানে বল প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই 
অকাট্য এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহাদের উভয়ের সিদ্ধান্তই 
গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্বি-প্রন্থত। নর্টন ও ডক্টর ডাফের মন্তব্য, 
বাহাছুর শাহকে বিদ্োহীগণ কর্তৃক হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা, বাহাছুর 
শৃহের ঘোষণায় দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদীয়ের লোককে ইংরাজ 
বিভাড়নে অগ্রসর হইবার আহ্বান প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে ১৮৫৭ 
্বীষ্টাব্ষের বিব্বোহকে জাতীয় বিদ্রোহের চরিত্র দান করিয়া থাকেন। উনবিংশ 
শতাঁবীতে মামরিক বলে বলীয়ান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নিরম্্ব ভারতবাসীর 
পক্ষে কোনগ্রকাঁর আন্দোলন শুরু করিবার কল্পনাও আসে নাই। সেই সময়ে 
ব্রিটিশের মহিত যুঝিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন এই 

অপরাপর মতামত ছিল ধারণা । ইহা ভিন্ন সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলের মধ্যে 
কোনপ্রকার এঁক্য ঘে না ছিল এমন নহে। তদুপরি ব্রিটিশ বিতাঁড়ন-ই ছিল 
সেই আন্দোলনের মৃল উদ্দেস্ত । বহুস্থানের কৃষকগণও বিভ্রোহে যোগদান করিয়া- 
ছি, এই প্রমাণও আছে। এমতীবস্থায় ১৮৫৭ শ্রীষ্টাবের বিদ্রোহ সামরিক 


১৯৪ মানব সমাজের কথা 


বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তদানীন্তন পরিস্থিতিতে একমাত্র যুক্তিসম্মত 
পন্থা। স্থতরাং ১৮৫৭ গ্রষ্টাব্বেব বিদ্রোহকে, প্রথমে উহা সামরিক বিভ্রোহ হিসাবে 
শুরু হইয়াছিল, পরে কোন কোন স্থানে জাতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এইরূপ সুস্ 
পার্থক্যের ভিত্তিতে, উপযুক্ত মর্যাদা না দিবার যুক্তি নাই, একথা অনেকে মনে 
করিয়া থাকেন । 

যাহা হউক, উপসংহারে এই কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ শ্রাষ্টাবের 
বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধাস্তে পৌছান সম্ভব 
হয় নাই। নৃতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতা- 
নৈক্য রহিয়াছে উহার অবসান ঘটিবে। 


উপসংহার 


১৮৫৭ শ্রীষ্টান্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণ € 08586৪ 01 €৪ 
চ91]0075 01 0116 26০16 01 185? ): ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ের 
বিদ্রোহের বিফলতার বিভিন্ন কারণের মধ্যে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ 
কর! প্রয়োজন যে, বিদ্রোহীদের কার্ষপন্থা, প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত যোগাযোগ 
বাসংহতি ছিল না। ফলে, একই সময়ে সকল স্থানে বিদ্রোহ যেমন শুরু হয় নাই 
তেমনি সর্বত্র একই নীতি ব! কর্মপন্থা অন্ুহ্ছত হয় নাই । দ্বিতীয়ত, নানা সাহেব 
ও বাহাদুর শাহের মধ্যে স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। নান] সাহেব পেশওয়া হইবার 
এবং মারাঠা প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। 
(২) আদর্শ ও উদ্দেশ্যের 
রা বাহাছুর শাহ, ম্বভাবত চাহিয়াছিলেন মোগল প্রাধান্য 
(৩) আঞ্চলিক সীমায় পুনরুজ্জীবিত করিতে । তৃতীয়ত, ইতস্ততঃ বিক্ষিগুভাবে 
০ বিন্রোহ দেখ! দিবার ফলে উহা আঞ্চলিক সীমার যধ্যে গপ্তিবন্ধ 
হইস্স। পড়িয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে এই বিস্রোহের বিস্তৃতি ঘটে নাই। চতুর্থত, 
বিদ্রোহী নেতৃগণের ব্যাপক বিজ্রোহ-পরিচাঁলনীর মত যোগ্যতা! ও দক্ষতা! ছিল ন। 
বাসির রাণী, নানা সাহেব, তাতিয়া। তোপী, কুনওয়ার সিং 
প্রভৃতি নেতৃবর্গ স্ব-্ব এলাকায় সুযোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দান 
করিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের লামগ্রিক পরিচালনার ক্ষমতা 
তাহাদের কাহারে ছিল না। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব বিজ্রোহের অসাফল্যের 
ৃ ২. অগন্ততম প্রধান কারণ ছিল, একথা অনম্বীকার্ধ। পঞ্চমত, 
রিনি নিত বিদ্রোহের পরাজয়ের কারণগুলির মধ্যে ব্রিটিশ কূট-কৌশলেরও 
উল্লেখ করিতে হইবে। মাজে দশ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাব অধিকার 


(১) সংহতির অভাব 


(৪8) সুযোগ্য নেতার 


). 
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কবিয়া শিখ-শক্তির অবসান ঘটাইয়াছিল'। কিন্তু সেই শিখদের এই বিজ্রোহ দমনের 
কার্ধে নিয়োগ করিতে ব্রিটিশ-শক্তি সক্ষম হইয়াছিল। ষষ্ঠত, বিদ্রোহকে সমগ্রভাবে 
পরিচালনায় কেন সামগ্রিক পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল 
(৬) বিদ্রোহীদের না। ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি ইতন্ততঃ বিক্ষিগ্ুভাবে অযথা 
০৮৪৪ বিনাশপ্রাঞ্ধ হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে বিদ্রোহীদের 
মধো সংগঠনের পরিচয় পাওয়া! গেলেও বিজ্রোহকে জয়যুক্ত করিতে হইলে যে 
কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহা ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্বের বিদ্রোহে 
গভিয়৷ উঠে নাই। সঞ্ধমত, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যাহাতে দিল্লী অবরুদ্ধ করিতে না 
পরে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করিয়া বিদ্রোহীগণ 
নী ৮৩ অত্যস্ত ভুল করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন দিল্লী যখন ব্রিটিশ সৈন্য 
টি কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছিল তখন দিলীর অভ্যন্তর হইতে 
,বাধাদানের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতেও অবরোধকারী ব্রিটিশবাহিনীকে আক্রমণ 
করিবার চেষ্টা না করিয়া বিজ্রোহীগণ সামরিক অদুরদর্পিতার পরিচয় দিয়াছিল। 
অষ্টমত, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা, গোলাবারুদের 
(০ ব্রিটিশের প্রাচুর্য এবং সর্বোপরি একই সেনাপতির নির্দেশাঙযায়ী যুদ্ধ করা, 
০5 ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, সামরিক দূরদ্রশিতা, উন্নত ধরনের 
| দূরদশিতা, 
সেনাপতিত্বও বিপ্রোহীদের পরাজয়ের কারণ হইয়] দাড়াইয়াছিল। 


বিদ্রোহের ফলাফল (7৪৪16 01 68০ [১০৮০1 ) £ ১৮৫৭ 
বিদ্রেষহ বিফলতায় পর্ববসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার ফলে ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথমত, ইংলগ্ের ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একটি ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানের হস্তে এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়। 
নিরাপদ নহে। এই কারণে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের 
অবসান ঘটাইয়! এই সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্থাপন করা হইল। ব্রিটিশ 
সাবভৌম ক্ষমতার প্রতীক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে ভারতের গবর্ণর- 
জেনাবেলকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা *্৯- ' 

দ্বিতীয়ত, শমহারাণীর নাশ 1 থানা পড় ডালহোৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ব-বিলোপ-নীতি 
পরিত্যক্ত হইল। এই ঘোষণীয় স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ 
সরকার ভারতবর্ষে আর রাঁজাবিস্তার করিবেন না। 


ইস, ইত্ডিয়া 
কোম্পানির অবসান 


স্ব্-বিলোপ-র্াতি 


১৯৮ মানব লমাজের কথ! 


ভারতীয় কুটিরশিল্পগুলি স্বভাবতই বিলাতী যন্ত্রশিল্প-জাত ভ্রব্যাদির সহিত 

প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। ভারতের কুটিরশিল্লের 
এ অপমৃত্যু ঘটিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা! এক বিপর্ধয়ের স্থষটি 
_ভারতীয়দের কুচি, করিল। তারতীয়দের অর্থ নৈতিক দুর্দশার চরম অবস্থা এ সময় 
০৫ হইতেই শুরু হইল। ইংলগ্ডের স্বার্থে ভারতবর্কে কষিপ্রধান 
উপর প্রভাব কাচামাঁল-উৎ্পাঁদনকারী দেশ হিলাঁবে রাখাই প্রয়োজন ছিল। 

কাজেও হইল তাহাই। বিলাতী সৌখীন ভ্রব্যাদি, ষথা--বেশম 
সামগ্রা, চামডায় প্রপ্তত সৌখীন ব্রব্যাদি, কাচ, চীনামাটি প্রভৃতিতে প্রত্বত নানাবিধ 
সামগ্রী, কাগজ, ঘড়ি খেলনা, সিগারেট, স্থুগন্ধি দ্রব্যাদি, সাইকেল, মোটবগণড়ী, 
সেলাই-এর কল, স্থগন্ধি সাবান, এনামেলের বাসন, এলুমিনিয়ামের বাসনপত্র, কেরো- 
দিন, লোহার নানাপ্রকার সীগ্রী প্রভৃতি বু ইওরোপীয়- প্রধানত: বিলাতী 
জিনিসপত্রে ভারতের বাজার ছাইয়! গেল। এই সকল দ্রব্যের আমর্দীনি একদিকে 
যেমন ভাঁরতের নিজস্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করিল, 
তেমনি ভারতীয়দের রুচি ও সামাজিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ঘটাইল। 


বিদেশী সামগ্রী ভারতের সর্বত্র বণ্টনের স্থবিধার এবং বিভিন্ন স্থান হইতে 
কাচামাল সরবরাহের স্থবিধার জন্য রেলপথ নিপ্িত হইল। জলপথে পূর্ব হইতেই 
বাণিজ্যপোত চলাচল করিত। লোহার জাহাজ ও বাম্পশক্তি 
ব্যবহার করিয়া বাণিজাপোৌতের গতি আরও ক্রুততর 
হইলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের স্থযোগ বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইল। টেলিগ্রাফ, ক্যাবল প্রভৃতি প্রবর্তনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জীবন- 
যাত্রার রীতির এক আমূল পরিবর্তন শুরু হইল। ব্রিটিশ রাজন্বনীতি__চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রথমত বাংলা, বিহার, উড়িস্তার অর্থ নৈতিক জীবনে এক বিরাঁট পরিবর্তন 
আনিয়াছিল, একথা পূর্বেই বল! হইয়াছে । নীলকর সাহেবদের কুঠিস্থাপন ও কৃষক- 
দের উপর অত্যাচারে সেই যুগের ইংবাজ অত্যাচার ও শোঁষণের এক জঘন্যতম প্রকাশ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


পরিবহণ-ব্যবন্থার 
পরিবর্তন 


এইভাবে ভারতের নিজন্ব শিল্পগুলি ক্রমে উঠিয়া গেল এবং সেইস্থানে 
বিলাতী জরব্যাদির আমদানি চলিল। ইহার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক 


ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার £ ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর ১৯৯ 


এবং সামাজিক জীবনে এক হ্দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সুচনা হইল। পূর্বেই 
ভাবতীয স্বযংসম্পূর্ণ ভারতীয় গ্রামগুলি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। সেই 
€ শরামগুলি পরমুখাপেক্ষী হ্বয়ং-সম্পূর্ণতা লোপ পাইল। গ্রামগুলি পরমুখাপেক্ষী হইয়া 
উঠিল। গ্রাম্যজীবনের পূর্বেকার স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ায় জনসাধারণ 
চারা জীবনের প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পাটি, 
জীবনে পরিবর্না মাছুর, কাঠের পি*ডি, জলচৌকির স্থলে আমিল চেয়ার-টেবিল। 
প্রদীপের বদলে লগ্ন, বাঁশের ছাতার পরিবর্তে বিলাঁতী 
কাঁপডের ছাতার ব্যবহার শুরু হইল। চটি ভূতা ও খড়মের স্থান লইল বিলাতী 
ধরনের পাম্প স্ব ( 10200 9109 ), স্থ (82399) প্রভৃতি । 
ক্রমে শাসনকার্য ও বাণিজ্যিক অস্থবিধার জন্য ইংরাজগণ ভারতে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারে সচেষ্ট হইল। ভারতের নিজন্ব 
৬৬ অর্থনৈতিক ভিত্তির আমূল পরিবর্তনের ফলে চাকুরিজীবী 
রামাঞ্চলে কৃষির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিল। গ্রামাঞ্চলের কুটিরশিল্পের 
উপর চাপ অপমৃত্যুর ফলে জনসাধারণ সকলেই কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল 
হইয়া পড়িল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাঁবী ও উনবিংশ শতাবীর 
প্রথমভাগে ভারতীয়দের জাতীয় জীবনে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন দেখা দিল। 
বাংলাদেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য সর্বপ্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। ম্বভাবতঃই পাশ্চাত্য 
শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থ নৈতিক জীবনের সব কিছুর প্রভাব সর্বপ্রথম 
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 
' আধুনিক ভারতেব জন্ম বাংলাদেশেই প্রকাঁশ পাইল। এই সকল নূতন প্রভাবের 
/ সহিত ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, 
তাহার ফলে শেষ পর্যস্ত আসিল এক বিরাট লমন্বয়। এই সমন্বয়ের মধ্য 
দিয়াই আধুনিক বাংলা ও আধুনিক বাঁডালী জাতি তথা আধুনিক ভারতের জন্ম 
হইল। 


ং 710091 00653610718 
| * 1]. 01৮6 ৪. £506:81 1059 01 016 £90081 0556107060৮ 01 805 01165 80010180560 
ঠা) 20019, 
ভারতে বৃটিশ শাসনের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি আলোচনা! কর । 


২০০ মানব মমাজের কথা 


2,111806 870 08008] 51605 10 006 30090 চ801820000917 100625600000 10 09 
8815 01 006 1184৮ [7018 (007018777 00%0 1887. 


১৮৫৭ ীষ্টাবের পূর্বাবধি ব্রিটিশ পালামেন্ট কর্তৃক ইস্ট. ইত্থিয়া কোম্পানির শামন-বাব্থায৯ 
হ্তক্ষেপের ইতিহান বর্ণনা কর। 


8. 8৪ 006 76701 01 1857 & 28900081 101056707% $ 
১৮৫৭ হ্ীষ্টাবের বিদ্রোহকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় কি? 


4. 06 ৮006 00 016 08081020800 01 11710180) 600102710 1106 01106. 1106 
17105 7016, 


ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের রীপান্তর মম্পর্কে আলোচনা ক্র । 


এ ] 


ঢা (৬1171); ভারতের জাগরণ 
( 4&স910611106 01 171019 ) 


ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইওরোগীয় সংস্কতির প্রভাব £ বাংলার 
নবজাগরণ (11110966 01016 ডা 9৪6৮ 0816016 0 171018 £ 4 দা81592). 
176 17. 36708] ) 8 মোগল সাআাজোর পতনের যুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এক 
বিরাট অনৈক্যের চিত্র দেখিতে পাঁওয়! যায়। এই রাজনৈতিক বিশ্ুঙ্খল! ও 
বিচ্ছিন্নতার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। 
রাঁজনৈতিক ক্ষেত্রের এই বিচ্ছিন্নত1 ও বিশৃঙ্খলা রাজনীতির গণ্ডি 
(9৮ ছাঁড়াইয়া অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ছভাইয় 
সংস্কৃতির গতিহীনতা পড়িয়া এক নিদারুণ আত্মবিস্থৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। ভারত- 
ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সুচনা হইয়াছিল। সংস্কাতির 
ধর্ম-ই হইল আঘাঁতের মধা দিয়া অগ্রসর হওয়া, আবদ্ধ জলে যেমন শ্লোত আসে না, 
জৌয়ার-ভশটা খেলে না, সেইরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও অগ্রগতি থাকে না। সঞ্চদশ 
শতাঁবীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাবীর প্রায় শেষ পর্যস্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্যই 
পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাবীতে ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্রিটিশ বাঁজনৈতিক 
এবং বাণিজ্যিক প্রীধান্ত স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রমে পীশ্টাত্ত্য 
পাশাত্তা শিক্ষার শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব বিস্তীরলাভ করিল। বাঙালী 
প্রভাবে নবজাগরণের 
ত্রপাত জাতি-ই হইল এই নৃতন শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পদের সর্বপ্রথম 
সংগ্রাহক । আরব দেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে আঁরবীয় 
সভ্যতার প্রভাব যেমন ইতালিতে বিস্তারলাভ করিয়া ইওরোপীয় রেনেসীস বা 
নবজাগরণ স্থট্টির পথ প্রস্তত করিয়াছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
প্রভাবও প্রথমে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া নবভারতের 
বাংলাদেশ ভারত-. জাগরণের াত্রপাঁত করিয়াছিল। রেনেসশীসের ক্ষেত্রে ইওরোপে 
তি ইতালি ও ইতালীয় জাতি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, 
বাংলাদেশ ও বাঙালী জাঁতি ভারতীয় নবজাগরণে অন্তরূপ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । 
এবিষয়ে বাংলাদেশই ছিল ভারতের ইতালি। 


২৩২ মানব সমাজের কথা৷ 


রাজা রামমোহন রায়) ৯৭৭২--১৮৩৩ (1535 [00700188]8 9৮ ) 2 

ভারতীয় কৃষ্টি ও পাশ্চান্ত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে আধুনিক 

বাংলার নবজাগরণের ভারতের আধুনিক মান্গষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের অগ্রদ্ত 
অগ্রদ্ুত-_হিউম্যানিস্ট, 

রাজ রামমোহন বায় ছিলেন রামমোহন । হিউম্যানিস্ট -স্থলভ অন্ুসন্ধিৎসা, সংস্কারক- 

ন্বলভ মনোবল এবং খষিস্থলভ প্রজ্ঞা লইয়! রামমোহন এক যুগ- 

প্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চান্ত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের 


এক অভূতপূর্ব মূর্ত প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন বাঁয়। | 


নবজাগরণের প্রধান শর্তই হইল চিন্তাধারার মুক্তি। গতান্ুগতিকতার 

স্থলে অঙ্থসন্ধানী ও সমালোচক দৃষ্টি না জন্মিলে নবজাগরণের স্ুত্রপাত হইতে 

পারে না। রক্ষণশীলতা ত্যাগ করিয়া যুক্তিতর্কের দ্বারা 

চিন্তাধারার মুক্তি সকল কিছুরই মূল্যনির্ধারণ এবং বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যাহা ' 

প্রকৃত সহায়ক উহা! গ্রহণ করিবার ইচ্ছার মধ্যেই নবজাগরণের বীজ নিহিত 

থাকে। রামমোহন বাঙালী তথা ভাঁরতবাসীর বন্ধ চিন্তাধারার মুক্তিসাঁধন 
করিয়াছিলেন । 


মানবসত্যতার মাপকাঠি হইল সমন্বয়-সাঁধনের ক্ষমতা । ইতিহাসের শোতে 
যখন বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতির প্রভাব একই স্থলে আসিয়া 
সমবেত হয়, তখন স্বভাঁবতঃই শুরু হয় সংঘর্ষ ও ঘন্ব। এই সংঘর্ষের মধ্যে সমন্বয় 
ও সামগ্রশ্ত বিধান করিতে পাঁরিলেই সভ্যতা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতে 
পাঁরে। ভাঁরত-ইতিহাঁসের এইরূপ এক যুগসদ্ধিক্ষণে যখন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা 
হিন্দু, ইসলামীয় ও ইওরোপীয়-_-একই স্থলে আশ্রয় গ্রহণ 

ই গর করিতে চাহিল তখন ম্বভাবতঃই প্রয়োজন হইল এক বিরাঁট 
সংস্কৃতির সমন্যয়েক. সমস্বয়ের। এই এঁতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই যেন 
প্রতীক রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তাহার ব্যক্তিত্ব 
ছিল বহুত্বের এক বিরাট সমহবয়ন্বূপ। হিন্দু, মুসলমান ও 

খ্রীষ্টান সত্যতা-সংস্কৃতির পূর্ণ সমন্বয়ের প্রতীক ছিলেন রাজা রামমোহন । এই 
সমন্বয়ই ছিল তাঁহার মূল প্রতিভা এবং উহার মাধ্যমেই হইয়াছিল নূতন যুগের 
স্থচন1!। রামমোহন ভারতীয় এতিহা ও সংস্কৃতির অন্ততম কেন্দ্রস্থল বারাণলীতে 
স্কৃতশান্র অধ্যয়ন এবং পাটনায় আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন । 


ভারতের জাগরণ ৯৩৩ 


তিব্বতে গিয়া তিনি তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন। ইহা ভিন্ন 
ইংরাজী, হিক্র, গ্রীক, সীরীয় প্রভৃতি ভাঁষায়ও তীহার ব্যুৎপত্তি 
জন্িয়াছিল। ফরাসী বিপ্রবের প্রভাব ও আমেরিকার ম্বাধীনত। 
যুদ্ধের দৃষ্টান্ত তাহার ব্বভাবত-বিপ্লবী মনের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল। ধর্ম ও যুক্তিবাদ (86197811979 )-এর সমন্বয় সাধন করা, রাজনীতি ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতা আনয়ন করা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কুসংস্কারমূক্ত 
রামমোহনের মধ্যে ৫ 
প্রাচা ওপাশ্চাত্ত ধর্ণ স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার স্থচনা করাই ছিল তাহার জীবনের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক আদর্শ। ইংরাজ হিউম্যানিস্ট, ফ্রান্সিস ব্যাকন হইতে আর্ত 
অসতপূর্ধ সমিতণ. করিয়! লক, নিউটন, হিউম, গিবন্‌, তল্টেয়ার, টোম, পেইন 
প্রভৃতি মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন । 
স্থতরাং রামমোহনের চরিত্রে প্রাচ্য ও পাশ্টাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং হিন্দু, মুনলমান 
3 খ্রী্টান ধর্ম-নীতি সব কিছুর এক মহাঁসমন্প্ন ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কিছুই নাই। 


এইভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ করিয়া “সকল ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদে 
বিশ্বাসী” এই সিগ্ধাস্তে তিনি উপনীত হইলেন। হিন্দুধর্মের 
অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান, বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির যে 
কোন মূল্য নাই, তাহা তিনি বেদ ও উপনিষদ হইতে প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। রাজ] রামমোহন বায় শুধু হিন্দুধর্মকে সংস্কারমুক্ত- 
করিবার চেষ্টাতেই নিজ কার্যকলাপ গপ্ডিবদ্ধ রাখেন নাই । তিনি 


পতাহার শিক্ষ। 


হিন্দুধর্মের সংস্কারের 
চেষ্টা 


শিক্ষা, সংস্কার, রাজ- 

নীতি স্বকষেত্রেরাম- ছিলেন ভারতের নবযুগের অগ্রদূত। শিক্ষা, সংস্কার, রাজনীতি 
ক ও দেশপ্রেম-সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের শ্চন! 

করিয়াছিলেন। 


বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্তনের ব্যাপারে রামমোহনের 
নাম সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য | ১৮১৩ খ্রীষ্টাঝে ইস্ট, ইঙিয়া কোম্পানির চার্টার-এ 
ব্সরে একলক্ষ টাকা ভারতীয়দের শিক্ষার খাতে ব্যয় করিবার 

১১১০8 নির্দেশ দেওয়া] হইয়াছিল। এই নির্দেশ কার্ধকরী করিবার 
আগ্রহ উদ্দেশ্তে ১৮২৩ গ্রীষ্টাবে 0০201016699 ০1 78110 10860061079 
/ নামে একটি সংস্থা সরকার কর্তৃক স্থাপিত হইল। এই সংস্থাটি 


কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করিতে মনস্থ করিলে, বাঁজা। বীমযৌহন বা 


রি 


২০৪ মানব সমাজের কথা 


গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহাষ্ট-এর নিকট ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। 
তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা যথা, রসায়নবিদ্যা, শরীর-বিষ্যা, চিকিৎসা-, 
টি শান প্রভৃতি প্রবর্তন করিবার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়িত হওয়া, 
প্রয়োজন এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। ডেভিড. হেয়ার ও 
রামমৌহন বায়ের চেষ্টায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। পরে 
উহার প্রেসিডে্গী কলেজ নামকরণ হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় পুস্তক-রচনা 
ও প্রকাশনের জন্য ডেভিড, হেয়ার এ বৎসরই “স্কুলবুক সোসাইটি' 
রর নামে একটি সংগঠন স্থাপন করিয়াছিলেন। স্কটিশ মিশনারী 
এসেম্ব লীজ ডক্টর আলেকজাগার ডাফ প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া! 
রাজের তিন যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারে সচেষ্ট হন, তখনও রাজা 
রামমোহন বায় তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছিলেন। 
'ডক্টুর ডাঁফ, কর্তৃক স্থাপিত জেনারেল এসেম্বলীজ ইন্ট্টিটিউশন বর্তমান স্কটিশ চার্ট 
কলেজে রূপান্তরিত হইয়াছে। রামমোহন স্বয়ং একটি আযঁংলো-হিন্দু স্কুল ও বেদাস্ত 
কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করিয়াও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রসারের চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন । 


বাংল গগ্ভের অষ্টা হিসাবেও বাজ রামমোহনের দান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ- 

যোগ্য । বাংল! গগ্ের উন্নতিসাধনে রামমোহন রায়ের রচনার 

৪12 অষ্টাদের দীন নেহাঁৎ কম ছিল না। তাহার প্রচারিত একেস্বরবাদ- 

সংক্রান্ত বিতর্ক একদিকে যেমন কুসংস্কারমুক্ত হিন্দুধর্ম স্থাপনের 

'পথ-নির্মাণে সচেষ্ট ছিল তেমনি অপর দিকে বাংলা গণ্ভেরও উন্নতিপাধনের সাহাধ্য 

করিয়াছিল। রামমোহন রায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি বাংল! ব্যাকরণ প্রকাঁশ 

করিয়াছিলেন। তাহার এই ব্যাকরণখাঁনি আধুনিক কালের পণ্ডিতগণের প্রশংস। 
অর্জন করিয়াছে । 


সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রামমোহন রায়ের দান চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। 
জাঁতিভেদ-প্রথা দূরীকরণ, শ্ত্রীজাতির সামাজিক মর্ধাদা-বৃদ্ধি, হিন্দুসমাজের 
কুসংস্কার-দুরীকরণ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রামমোহন নিজ মানসিক উৎকর্ষের 
পরিচয় দ্বান করিয়াছিলেন। তীদাহ-প্রথা নিবারণে তাহার সহানুভূতি ও. 
সহযোগিতা না থাকিলে লর্ড বেণিঙ্ক উহা পাস করিতে সমর্থ হইতেন কিন! 
সন্দেহ। হিন্দু বিধবাগণ যাহাতে লম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইতে পারেন সেই 
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চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাঁহের পক্ষপাতী ছিলেন। নারী 
জাতিভেদ-প্রথা জাতির আদর্শ ও সমাজে নারী জাতির পুকষদের নিকট হইতে 


॥ দূরীকরণ, ভ্ত্রীজাতির 


'ম্ধাদা-বৃদ্ধি, বিধবাদের কিরূপ ব্যবহার পাওয়া উচিত, সে বিষয়েও তিনি প্রবন্ধাদি 
উত্তরাধিকার, সতীদাহ- প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাঁজের উন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
সু এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-পংস্কারের 
প্রভৃতির চেষ্টা প্রকৃত উদ্যোক্তা । 
রাজনীতিক্ষেত্রে রামমোহন ছিলেন ভারতের নবজাগরণের ভবিষ্যৎ শ্রষ্টা। 
শাদনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক অতিযোগ দূরীকরণের যে ইঙ্গিত তিনি রাখিয়া 
গিয়াছিলেন, উহা! অন্নসরণ করিয়াই ১৮৮৫ শ্রীষ্টাবক্ষে ভারতের 
ভা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
তাহার মতবাদ ছিল অতি-আধুনিক ধরনের । ১৮৩১ খ্রীষ্টাবে 
'ভারতীয় রাজত্ব ও বিচার-ব্যবস্থা এবং জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক 
সম্প্রদায়ের দুরবস্থা প্রভৃতি অভিযোগের প্রতিকার দীবি করিয়। তিনি ব্রিটিশ পার্লা- 
মেণ্টের নিকট একটি ম্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন। 


সংবাদপত্রের স্বাধীনত৷ বক্ষার জন্যও রামমোহন যথেষ্ট চেষ্টা করিয়! গিয়াছেন। 
স্বাধীন এবং বলিষ্ঠ জনমতের স্ষ্টি ও প্রকাশের দায়িত্ব সংবাদ- 
পত্রের । বাঁমমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
রক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে প্রেস 
,রেগুলেশনের প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্থপ্রীম কোর্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ 
করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন তিনি বাংলাদেশে সংবাদপত্রসেবীদের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন যথা, 
হরিশচন্্র মুখাজী, মতিলাল ঘোষ, শল়চন্ত্র মুখার্জী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্দাস পাল 
প্রভৃতিকে এই দায়িত্বপূর্ণ বৃত্তিগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন । 


সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা 


ভারতের নবযুগের প্রবর্তক রাঁজ। রামমোহন তাহার বহুমূখী প্রতিভা ও 
স্থবিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তদানীন্তন বাংলার মনীষীদের অনেককেই প্রভাবিত 
করিয়াছিলেন । তিনি ছিলেন একাধারে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারক 


ভারতের নবধুগের এবং ব্াই্রনৈতিক চেতন] ও জাতীয়তাবোধ, শিক্ষা ও সংস্কতির 
প্রবত ক রামমোহনের 


৷ ৬ বহুগুণ-সমস্থিত ব্যক্তিত উৎসন্বরূপ। ম্বভাবতই তাহার বহুগুণসমন্বিত বাক্কিত্ব এক 
নখ বিরাট সংখ্যক মনীষীর মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ইওরোপীয় 


রেনেসণানের প্রবর্তক্দের মধ্যে এইরূপ বহুগুণেরও বহুক্ষমতাঁর সমন্বয় পরিলক্ষিত 


হত মানব সমাজের কথা 


হয় না। রাঁমমোহনের মধ্যে বন্ুত্বের একক প্রকশি দেখিতে পাওয়া যায়। বাংল 
তথ! ভারতীয় রেনেসাসের জনক রাজ! রামমোহন এক নবধুগের আলোকবতিক। 
লইয়া আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
ধর্মনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার (:০1821988 & 9০০19] 706101708) 2 
ধর্মাশ্রয়ী ভারতবাসীর প্ররুত উন্নতিসাধনে ধর্ম ও নৈতিকতাকে বাদ দিলে যে 
কোন কালেই চলিবে না, সেকথা রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কার চেষ্টায় ও তাহার 
সমসাময়িক কালের ধর্মনৈতিক আন্দৌলনে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। প্রাচীনযুগে 
হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম বহিরাগত গ্রহণযোগ্য কোন প্রভাবকে 
উম িনি স্বীকার করিয়া লইতে পশ্চাদ্পদ ছিল না। কিন্তু মুসসমান 
নৈতিকতা ভিত্তিক শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের এই উদারতা লোপ 
পাইয়াছিল। নবচেতনার সহিত লামঞ্ন্ত রাখিবার জন্য 
যুগধর্মের সহিত তাল রাখিয়া ধর্মের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন প্রভৃতির 
প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন 
দগ্সান্দ ও রামরুঞ পরমহংস। অবশ্য ইহাদের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে সমগ্র 
থাকিলেও পন্থার পার্থক্য ছিল। ভারতের জাতীয় জীবনের অপরাপর স্তরে নব- 
চেতনার প্রাথমিক প্রকাশ দেখিতে পাওয়! যায় ধর্মনৈতিক 
সংস্কারসাধন এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবার আগ্রহে । মিসেস 
এযানি ব্যাসাস্ত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, ভারতে কোন 
সংস্কীরফে যদদি প্রকৃত সংস্কারে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে ধর্ীশ্রয়ী 
কর! একান্ত প্রয়োজন । ভারতের নব জাগরণের ক্ষেত্রেও একথার সত্যতা পরিলক্ষিত" 
হয়। স্থতরাং নবজাগরণের উন্মেষ, পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতির আলোচনায় সবাগ্রেই 
ধর্মনৈতিক চেতনার আলোচন। করা প্রয়োজন । 
ত্রাক্মসমাজ (31510 98788) ) হ রাঁজ। রামমোহন বায়ের বিপ্রবী মন 
হিন্দুধর্মের অপার আনুষ্ঠানিক দিকটাকে বর্জন করিয়! বেদান্ত ও উপনিষদের 
ভিত্তিতে উহাকে একেশ্বরবাদী ও কুসংস্কারমুক্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। 
রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “আত্মীয় সভা”-ই পরবর্তী কালের 
রি ্রাহ্মমাজের পূর্বাভাম বলিয়া! বিবেচিত হইয়া থাকে । সব- 
মতের সর্বজনীনত্ব . জনীনত্বই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূলকথা। কিন্ত 
তাহার প্রচারিত ধর্মমত হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক, একথা মনে কর] 
ভুল হইখে। বস্ততঃ মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের মতে তিনি ছিলেন “£8157515) ০1 609 
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ঘানি ব্যাসাস্ত এর 
উক্তি 
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17810089+, তিনি জীবনের শেষমূহ্র্ত পর্যস্ত উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন । 
তাহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের মূলগত একেশ্বরবাদেরই 
শপ্রকাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে অব্থ ব্রাহ্মধর্ম যে রূপ লাভ করিয়াছিল, 
উহা! রামমোহন রায়ের প্রবন্তিত ধর্মমত হইতে পৃথক, একথা নিঃসংশয়ে বল! যাইতে 
পারে। যাহা হউক, রাঁমমোহনের আরন্ধ কার্য পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। ব্রাহ্মদমাজ শ।সনতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক সংস্কার-সাঁধনের পক্ষপাতী 
ছিল। পরীপ্রথা, বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহপ্রথ। প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং বিধবা- 
বিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষ। প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ 
ব্রাঙ্মঘমাজ দাবি উত্থাপন করিয়াছিল! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
52 অবদান কর্তৃক হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে ব্রা্ম সমাজ কর্তৃক 
ৰ তদানীস্তন হিন্দুমীজের উপর প্রভাব বিস্তৃতির পরিচয় পাঁওয়! 
যায় বল! বাহুল্য, উপরি-উক্ত সংস্কারগুলির সব কয়টিই হিন্দুমমাজে ক্রমে ক্রমে 
গৃহীত হইয়াছে । জাঁতিভেদ-প্রথার ক্ষেত্রেও একথা! বলা যাঁয়। জাতি বিসর্জন 
ন! দ্রিয়াও অপর জ।তির লোকের সহিত বপিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্রযাত্র প্রভৃতি 
যে করা যাঁয় এই রীতি হিন্দুনমাজেও আজ প্রায় সর্জনলম্মত হইয়া উঠিয়াছে। এই 
সকল দিক দিয়! নবধুগের স্িতে ব্রাহ্মলমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে । অবশ্ত একেশ্বব- 
বাদ-প্রচারে ব্রাক্ষপমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। 
প্রার্থনাসমাজ (75876178779 98778) ) 2 ব্রা্ঘদমাজের আন্দোলন বাঁংলা- 
£দশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতের অপরাপর অংশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। 
“কিন্তু মহারাষ্ট্রে ইহার প্রভাব ছিল সর্বাধিক । কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্সিতা ও 
আকর্ষণী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ১৮৬৭ গ্রীষ্টান্দে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনাসমাজ+ নামে একটি 
সংগঠন কৃষ্টি হয়। ব্রাক্ষদমাজ হইতে ইহার পার্থক্য ছিল এই যে, ইহা হিন্দুধর্মেরই 
অবিচ্ছেদ্য অঙ্গহিসাবে গড়িয়! উঠিয়াছিল। বামর্দেব, তুকারাম, 


ভিসি রামদাস প্রভৃতি মহীরাস্ত্ীয় ধর্মবীরদের মূলনীতি গ্রহণ করিয়া 
অবিচ্ছেস্ত অংশ প্রার্থনীসমা'জ' হিন্দুধর্মের আভ্যন্তরীণ একটি সংগঠন হিসাবে 


সামাজিক সংস্কারের পক্ষপাতী ছিল। অস্পৃশ্ততা-বর্জন, 
"২ জাতিতেদ দুরীকরণ, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, সমাজের নিযন্তরের লোকের 
হু উন্নয়ন প্রভৃতি ছিল প্রার্থনাসমাজের কর্মস্থটী। মাধবগোবিনা 
নয রাঁণাডে ছিলেন প্রার্থনাসমাজের প্রাণস্বরূপ। রানাভের 


২৩ 


০৮ মানব সমাজের কথা 


প্রভাবেই তদানীস্তন সংস্কার-নীতি অধিকতর মানবধর্মী হইয়া 'উঠিয়াছিল। 

গোবিন্দ রাণাডে ছিলেন বোম্বাই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি । তাহার সংস্কার- 

নীতি শ্বভাবতই পাশ্চাত্ত্য ভাঁবধারার প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। এদিক দিয়! রামমোহন 
রায়ের সহিত তাহার কতক সামগ্রস্ত পরিলক্ষিত হয়। 


আর্ষসমাজ (4758 98178) )  ব্রাদ্ষমাজ ও প্রার্থনাসমাজ ছিল পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত আন্দোলন। কিন্তু সম্পূর্ণ ভাববতীয় এঁতিহ, 
ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া আরও দুইটি ধর্ম ও সমাজ-সংক্কীর আন্দোলন 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতবাসীর মনের উপর এক গভীর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। এই দুইয়ের একটি ছিল 'আর্যসমাজ”, 

আর্সমাজ আন্দো- $ 
লনের সুচনা স্বামী অপরটি 'বামকষ্জ মিশন'। আর্ধসমাজ আন্দোলনের জনক 
দয়ানন্দ সরম্থতী ছিলেন ম্বামী দয়ানন্দ লরম্বতী ( ১৮২৪-১৮৮৩)। সংস্কৃত 
সাহিত্যে তাহার অপাধারণ পাত্ডিত্য ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা 
তিনি মোটেই গ্রহণ করেন নাই। দয়ানন্দ রামমোহন রায়ের মতোই একেশ্বরবাদে 
বিশ্বানী ছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি তদানীন্তন হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারমুক্ত করিয়া 
বৈদিক ধর্মের পুনঃগ্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। জাতিভেদ- 
»১৮০০-“ প্রথা, বালাবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুসংস্কার হইতে মুক্তি 
সমুদ্যাত্রা, স্ত্ীশিক্ষা, ছিল তাহার আর্ধসমাজ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্ত। ইহা 
ডা ভিন্ন সমূদ্রযাত্রা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতিতেও তিনি 
উৎসাহ দান করিতেন। দয়ানন্ব-প্রবত্তিত আর্ধসমাঁজ আন্দো- 
লনের লর্বাপেক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিক হইল "শুদ্ধি । অহিন্দুগণ হিন্দুধর্ম 
গ্রহণেচ্ছু হইলেই তাহাদের "শুদ্ধি" অনুষ্ঠানের দ্বার! হিন্দুধর্মে ধর্মাস্তরিত করিবার 
উদার পন্থা স্বামী দয়ানন্দই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। তীহার সংস্কার মুক্ত ও 
দেশাত্মবোধে উদ্ছদ্ধ মন ভারতবাসীকে এক ধর্ম, এক জাতি ও 
একই লমাজে এক্যবদ্ধ এক গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ করিতে 
চাহিয়াছিল। তিনিই সর্বপ্রথম জনসাধারণকে তাহার এই আন্দোলনে যুক্ত 
করিয়াছিলেন । রামমোহন রায় বা বাঁণীডের আন্দোলন কেবলমাত্র শিক্ষিত সমাজের 
এক ্ষুদ্রসংখ্যক ব্যক্তিকে দলভুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু দয়ানন্দ জনসাধারণের নিকট , 
আবেদন জানাইয়া ভবিষ্ততে রাজনৈতিক ব1 সামাজিক যে-কোন সংস্কারের পাশ্চাতে, 
ভারতের বিশাল জনসাধারণের সমর্থন একাস্ব প্রয়োজন, এই সত্যতা প্রমাণিত 


“শুদ্ধি আন্দোলন" 


ভারতের জাগরণ ২০৯ 


করিয়াছিলেন । আর্ধসমাজের সামাজিক, ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কার কার্ধাদি 
চার অদ্যাপি ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক প্রভাব হিসাবে 
আন্দো- 
লনের আবেদনের  বিছ্যমান। দয়ানন্দ সরঘ্বতীর মৃত্যুর পর লালা হন্সরাঁজ, পণ্ডিত 
সর্জনীনতা গুরুদত্ত, লাল] লীজপৎ বায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই আন্দোলনকে 
অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। 
রামকু্ক ও রামকৃষ মিশন (1097110181179 820 [97010781119 
8118880%) $ উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে যেমন রাজ] রামমোহন রায় প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত 
হইয়াঁছিলেন, তেমনি সেই শতাবীরই ছিতীয় ভাগে অপর এক মহাপুরুষ আঁবিভূ্ত 
হইয়া ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে প্রাচ্য পাশ্চাত্তের ভাঁবধারাঁর এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি হইলেন দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ 
'পরমহংস (১৮৩৫--৮৬ )। রামরুঞ্ণ অতি সাধারণ পুরোহিত ছিলেন। প্রীচ্য বা 
পাশ্চাত্তা শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সেইরূপ 
কোন শিক্ষাই তাহার ছিল না। কিন্তু তিনি ছিলেন এশ্বরিক 
শক্তির প্রতীকম্ববূপ। শিক্ষিতদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা তাহার অন্তরে জাগিয়াছিল। 
তাহার শ্রীমুখনিঃস্ছত চরম সত্য অপর কোন মনীষীর মূখ হইতে এতটা সহজভাবে 
এবং সহজ ভাষায় বাহির হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ম্যাক্সমূলার (148২- 
10119) বলিয়াছিলেন ; “অশিক্ষিত” বামকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, ইণরোপের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এখনও অন্ধকারে হাঁতড়াইয়া 
 মবিতেছেন।” 
রামমোহন বায় প্রতিষিত ত্রাক্ষমাজ পরবর্তী কালে অন্য বূপ পরিগ্রহ করিয়া 
হিন্দুধর্মের গণ্ডি ত্যাগ করিয়াছিল। হিন্দুধর্মকে সংস্বারমুক্ত করিতে গিয়া ব্রাহ্ম- 
সমাজ শেষে এক নৃতন ধর্মন্বরূপ হইয়! দীড়াইয়াছিল। প্রীর্থনাসমাজ ও আর- 
সমাজ অবশ্ত হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে থাকিয়াই উহার সংস্কারের জন্য সচেষ্ট ছিল। 
কিন্তু হিন্দুধর্মের মূল উৎস বেদ-এর উপর নির্ভর করিয়া মাঁছষের আধ্যাত্মিক উন্নতি- 
সাধন এবং মুতিপূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের 
০৯৭ ও পন্থা প্রদর্শন করিয়! রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের শক্তির পুন:গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন । হিন্দুধর্মের বাহিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর 
, অধিকতর জোর দিয়! হিন্দুধর্মের মূলনীতি তানীস্তন হিন্দুসমাজ বিশ্থৃত হইয়াছিল। 
রাঁমরুষ্চ সেই কারণে বাহিক আচার-অহুষ্ঠানের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হিন্দুধর্মকে 


রামকৃষ্ণ ( ১৮৩৫-৮৬ ) 


১০ মানব সমাজের কথা 


আবদ্ধ না রাখিয়া! উহাঁর মূল উদ্দারতা ও ব্যাপকতা সকলের নিকট উদঘাটিত 
করিলেন। তাহার ধর্মমতের মূল আবেদন ছিল মানবতার 
আবেদন। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ হিসাবেই জন্মিয়াছিলেন |, 
জীবনে অধিকাংশ ভারতবাসীর ন্তায়ই পাশ্চান্ত্য বা প্রাচ্য শিক্ষা গ্রহণের তাহার 
কোন স্থযঘোগ ছিল না। তাই তাহার ভাষা ছিল অন্তরের ভাঁষা। কৃত্রিমতার 
স্বান সেখানে ছিল নাঁ। তাহার কথায় মানুষ বৃহত্তর মানবগোষীর অন্তরের কথাই 
ঘেন শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয়, এই সাদাসিধা মান্ুতটির অন্তরে 
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল ধর্মের সমন্বয়ের, সকল ধর্মের প্রতি প্রগা শ্রদ্ধার 
পরিচয় বিকাশ লাভ করিয়াঁছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীর নিকট জলের নাম 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি একই ভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম হুইল খোদা, খৃষ্ট, 
ভারি হরি ব। কৃ্চ__এরূপ সহজভাবে ধর্থকে প্রকাশ করিবার শক্তি 
আর কাহাঁওরো ছিল কিনা সন্দেহ। বাহিক অনুষ্ঠান, খাগ্ঠাখাগ্য' 

প্রভৃতির উপর ধর্ম নির্ভরশীল একথা রামকৃষ্ণ মনে করিতেন না। আধুনিকতার 
প্রতি শ্রদ্ধা এবং হিন্দুধর্মের প্রতি অবিশ্বাস যখন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 
এক অনিশ্চয়তার হৃষ্টি করিয়াছিল, তখন রামরুষ্ণের বাণী হিন্দুধর্মের অস্তনিহিত 
শক্তি পুনরায় সর্বজনসন্মুখে প্রকাশিত করিল। তাহার স্থযোগ্য শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত 
তাহার বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌছাইলেন। চিকাগোর সর্বধর্মসম্মেলন 
( 10811870950 01 091181909 ) অনুষ্ঠানে নবেন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ 
সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করিলেন। হিন্দ্র্ম নরেক্রনাথের প্রচারের 
ফলে এক জগদধর্মে পরিণত হইল। আমেরিকাঁবাঁসীদের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রচার 
্বামী বিবেকানন্দ. ইহার প্রমাণম্বরূপ | নরেক্্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ নামেই 
সমধিক প্রসিদ্ধ । রামকৃষ্ণের ধর্মমতে সমাজসেবাই ধর্ষের 
অন্যতম প্রধান অঙ্গ । ৃ ঢ 
পূর্বেই একথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নৈতিকত। ধর্মকে ত্যাগ করিয়া 
কোন আন্দোলনই ভারতের বুকে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই । ভারতের 
বরাদে। প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মীশ্রয়ী সংস্কতি। রামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরায় 

জাগাইয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে এইভাবে বাঙালী জাতির চিস্তাধার৷ যখন আত্ম- 
বিস্বৃতির পথ ত্যাগ করিয়৷ আত্মদশনের দিকে ধাবিত হইল, তখন উহ1 একটি বিশাল 
শক্তি ছিলাবে জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে সৃষ্টি করিল এক নবজাগরণ। বাংলা 


রামকৃষ্ণের মানবতা 


ভারতের জাগরণ ২১১ 


তথা ভারতীয় নবজাগরণে শ্রীরামকৃষ্জ এবং তীহাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের 
অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় । 


বাংলার নবজাগরণের পরিণতি (দা]0 61716 ০1 (1৩ [তজ 4 8167- 
1218 1 73018891 ) 2 ইওরোপের নবজাগরণের প্রকাশ যেমন রাজনীতি, সাহিত্য, 
লমাজ ও সংস্কৃতি কোন দিকই বাঁদ দেয় নাই বাংলার নবজাগরণও তদ্জপ এই সকল 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। বাংলার নবজাগরণের ভাবধাব! প্রভাবিত 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট, বা “মানবিক' ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর | 

রামমোহন যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রভাঁবগুলির 
ঈ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর 
০১১ সংমিশ্রণে নবযুগের যে স্থচন! হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে 
বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করা যাঁয়। খাঁটি হিন্দু পণ্ডিত কিপাবে 
শিক্ষা-দীক্ষা' গ্রহণ করিলেও বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে অবহেলা করেন নাই। 
তাহার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কাতিৰ এক 'সভতপৃৰ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। 
সমাঁজ-সংস্কার, কুসংস্কীর হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাঁহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিশীড়িত- 
দের মুক্তিসাধন প্রভৃতি রামমোহনী প্রভাব যেমন তাহার 
পর চরিত্রের একদিক জুড়িয়া রহিয়াছিল, অপরদিকে খাঁটি হিন্দু- 
প্রতীক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণ্য ধর্মপালন প্রতভৃতিতে এবং বিশেষভাবে 
সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নয়নের মাঁধামে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবন প্রভভৃতিতে ঈশ্বরচন্দ্ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 


সত্রী-শিক্ষা, বাংলা ভাষা, সংস্কৃত সাহিত্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিদ্যাসীগরের দান 

অবিম্মরণীয়। তাহার উদার ও সংস্কারকামী মন বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিধবা- 

বিবাহের প্রচলন প্রভৃতির প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ব্যাকুল 

৬৮৮৯8 হইয়া! উঠিয়াছিল। বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়নের পশ্চাতে 

বোধ বিগ্ভাসপাগরের চেষ্টাই ছিল সবাধিক। তাহার ব্যক্তিগত 

ও জাতীয় মর্ধাদাবৌধ, ইংরাজদের প্রতি তাহার স্বাধীনতা- 

ব্যঞজক ব্যবহার হইতেই প্রমাণিত হয়। সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতি, 

ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র তাহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অতি স্ন্দর প্রতীকম্বরূপ 
করিয়] তুলিয়াছিল। 


উনবিংশ শতাঁবীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরপের পরিস্ফুটন 


২১২ মানব লমাজের কথা! 


সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা দিল বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুল্দন দত্ত 

এবং বঙ্ছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংল! রচনায়। ইওরোপের 

পিশুটন রেনেসীসের অন্যতম প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল দেশীয় ভাষার * 

উন্নতিতে । বস্তুতঃ, নবজাগরণের ম্বাভাবিক ও সাবলীল 

প্রকাশ মাতৃভাষায়-ই সম্ভব। বাংলাদেশেও নিজন্ব ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের 

চেষ্টা দেখা গেল। মধুস্থদনের "শশিষ্টা নাটক” ও 'মেঘনাদবধ 

কেন সু কাব্য বাংলার সাহিত্য-জগতে এক গভীর আলোনের সৃষ্টি 

করিল। মধু্দন অমিত্রীক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা 

সাহিত্যে এক বিপ্লব আনিলেন। দ্ীনবদ্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ+ তদানীস্তন ইল্- 

বণিকদের অত্যাচারী স্বার্থাম্েধী নীতির বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। 

নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারে বাংলার কৃষক- 

5 সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুর্দশার চিত্র সর্বসমক্ষে স্থাপিত হইল । 

কিন্ত বাংলা ভাষাকে প্রকৃত সাহিত্যের ভাষায় বূপাস্তবিত 

করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ১৮৬৫ শ্রীষ্টান্ে তাহার “ছুর্ণেশনন্দিনী', ১৮৭৩ 

শীষ্টাব্বে “বিষবৃক্ষ" প্রকাশিত হইল। প্রায় সেই সময়েই 

বে টি (১৮৭২) বস্ছিমচন্ত্র “বঙ্গদর্শন” নামে বাংলা সাংস্কৃতিক পত্রিকার 

প্রকাশন শুরু করিলেন। বাংল! সাহিত্য-জগতে বঙ্কিম তাহার 

নব-ন্জনী শক্তিদ্বারা এক নবচেতনা জাগাইয়া তুলিলেন। “কমলাকাস্তের দপ্তর” এ 

( ১৮৭৫ ) বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ মানবিকতা] ও জাতীয়তাঁবোধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া 

গেল। তারপর আদিল তাঁহার জাতীয়তাবোধের চরম 

ডি চল" অভিব্যক্তি। “আনন্মমঠ, গ্রন্থে বহ্িমচন্ত্র ম্বাদদেশিকতাঁর যে 

'বন্দেমাতরম্, মন্ত্র ভারতবাঁপীকে দিয়া! গিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সকল 

ভারতবাসীকে উহার সন্মোহিনী শক্তি এক গভীর দেশাত্মবোধে 

উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। 'বন্দেমাতরম্‌” মন্ত্র ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বার্দেশিকতার 
বীজমন্তস্বরূপ হইয়। উঠিয়াছিল। 


সেই যুগে কালীপ্রসম্ন সিংহ, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বিদ্াভূষণ, 
বাঁজেন্দ্রলাল মিভ্র প্রভৃতি মনীধিগণও তাহাদের সাহিত্য-সেব। 
দ্বার! বাংলার রেনেসীস বা নবজাগরণের সম্পূর্ণত1 আনয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন । 
ডক্টর মহেন্্লাল সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্ুত্রপাত করিয়াছিলেন । তাহারই 


অপরাপর মনীষিগণ 


ভারতের জাগরণ ২১৩ 


চেষ্টায় 10187) 48900186102 002 0009 00161801010 01 93019116150 17069868101, 


ৰ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হইয়াছিল । 


বাংলাদেশে যে নবজাঁগরণের শুচনা হইয়াছিল উহা! ক্রমে ভাঁরতবর্ষের অন্তান্ঠ 
অংশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, সমগ্র ভারতব্যাগী এক 

বাংলাদেশ ভারতের 
জাগরণের অগ্রদূত জাগরণের হি হইয়াছিল। এই নবজাগরণের শ্ত্র ধরিয়। 


সমগ্র ভারতে এক শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলনের স্টি 
হইয়াছিল। 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত €(১৮৮৫) জাতীয়তা- 
বাদী আন্দোলন (561078] 11 05971976 (11] 0089 1176) 01 6185 [18018 
8610718] 00787589 ) ৫ শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্কে 
কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থলিদ্ধিলাধনে ব্যন্ত, মেই সময়ে 

প্রাচা ও পাশ্চাত্ত 
শিক্ষা ও সম্কৃতির. লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাঁবজগতে এক বিরাট 
সংমিশ্রণের ফল পরিবর্তন ঘটিতেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অস্তঃস্তলে এক জাতীয়তা 

বোধের কষ্টি হইতেছিল। 


ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার মাঁধামে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের 

মধো ইণরোগীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি, ইওরোপীয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবৌধের 
, জ্ঞান বিস্তার লাভ করিতে লাঁগিল। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত ভারতীয়- 
দের মনে গভীর বেখাপাত করিল। ক্রমে এই ছুইটি ধারা 

টা ভারতীয়দের জাতীয় আদর্শন্বরূপ হইয়! দাঁড়াইল। অষ্টাদশ 
লনের প্রভাব . শতাঁবীর শেষভাগে ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা! যুদ্ধ 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শিক্ষিত 

তারতবাসীকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। উদ্দারপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের 
প্রচারিত আদর্শ এবং ভারতীয়দের উদার ও জাতীয়তাবাদী 

1১৮72 আঁশা-আকাক্ষায় তাহাদের সহানুভূতি ম্বভাবতই এই সকল 
ও জাতীয়তাবাদ ভাবধারার বিস্তৃতিতে সাঁহাধ্য করিয়াছিল । মিল, বেস্থাম প্রভৃতি 

্ মনীষীদের রচনা ভারতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নৃতন 
চেতনার স্থষ্টি করিয়াছিল । ভারতের প্রাচীন এতিহ্‌ সম্পর্কে আলোচন। এবং প্রাচীন 
সংস্কত ও সাহিত্য অম্পর্কে গবেষণার ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাপীর 


২১৪ মানব সমাজের কথা 


মধ্যে ভারতবর্ষের সব কিছুই অবহেলার যোগ্য এই ধারণা দূরীভূত হইয়াছিল। 
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলঃ (4.81%610 3০০1965 ০01 796:0881 )-এর দান 
এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য | সর্বোপরি ব্রিটিশ শাঁসনাধীনে এঁক্যবদ্ধ ভারতে একই' 
প্রকার আইন-কান্ছন প্রভৃতি প্রচলিত হওয়ায় সর্বত্র একই প্রকার স্থযোগ-স্থবিধা 
ও অভাব-অভিযোগের স্থট্টি হইল। ইহার ফলেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হওয়া 
মনৌবৃত্তি গডিয়া উঠিবার পথ পরিষ্কার হইয়াছিল, বলা বাহুলা । 


১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবের চার্টার এ্যাক্ট-এ ভারতীয় শাস্নব্যবস্থীকে 
অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া! তুলিবার নির্দেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮৫৭ 
্ীষ্টাব্ধের বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোঁষণাঁর (১৮৫৮) ভারতবাঁসীকে 
ব্রিটিশ প্রজাবর্গের সম-পর্ধায়ভুক্ত বলিয়া ত্বীকার করা হইয়াছিল। কিন্তু ভারত- 
বাসীদের নিকট ক্রমেই একথা পরিষ্কার হইল যে, ব্রিটিশ সরকার 
এই নীতি মাঁনিয়া চলিতে ইচ্ছুক নহেন। ভারতবাসীকে মুখে 
বড় বড় আশার কথা শুনাইয়া কার্ধতঃ সেই সকল বিষয় 
এডাইয়া যাইবার মনোবৃত্তি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে 
বিরুদ্ধ মনোভাবের স্থট্টি করিয়াছিল, বলা বাঁছুল্য। ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় 
অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের নিয়োগ, শীঁসনবাবস্থার ভারতীয়-করণের প্রথম এবং, 
অপরিপহার্ধ পদক্ষেপ বিবেচন]| করিয়] শিক্ষিত সম্প্রদীয়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক আই. 
পি.এস.-পদে নিযুক্ত হইবার চেষ্টা চলিল। অপর পক্ষে ব্রিটিশ সরকাঁর এক অন্তাঁধ্য 
এবং বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করিয়া! চলিলেন। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় . 
বিলাতে আই. দি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্ধ হওয়া সত্বেও তাঁহাকে আই. সি. এস.- 
পদে নিযুক্ত ন! করিবার চেষ্টা চলিলে একমাত্র ব্রিটিশ বিচাঁরালয়ের নিকট আবেদন 
করিয়া এই অন্তাঁয়ের প্রতিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় 

অংশগ্রহণের স্থযোগ হইতে বঞ্চিত হইবার ফলে-ই স্থরেন্দ্রনাথ 
টাধ্রীর দেশমাতৃকার সেবার ক্থবিশাল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিয়া- 

ছিলেন। ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব্বে তীহার-ই চেষ্টায় “ইত্ডিয়ান 
এসোনিয়েশন+ (10019) 49800196100 ) স্থাপিত হইল। সমগ্র ভারতকে একই 
জাতীয়তাবোধে উদ্ন্ধ করিয়া এক্যবদ্ধভাবে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এই 
প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেস্তয। 


পরবখসর (১৮৭৭) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের 


ব্রিটিশ সরকারের 
বৈষম্যমূলক ব্যবহার 


তাঁরতের জাগরণ ২১৫ 


বয় উনিশ বৎসরের অনধিক হইতে হইবে একথা ঘোঁষণ। কর! হইলে সমগ্র 
ভারতবর্ষে এক গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কলিকাতায় 
এই আঁদেশের প্রতিবাদে সভা-সমিতি আহত হইল। 
স্বরেন্্নাথ সমগ্র ভারতবর্ষে এই বাঁপার লইয়া! আন্দোলন 
স্টির উদ্দেশ্যে লাহোর, অমুতপর, আগ্রা, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, আলিগড়, 
লক্ষৌ, কানিপুর, বাঁণারস প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট সভায় বন্তৃতা৷ দান করিলেন। 
আপাতদৃষ্টিতে এই আন্দোলনের উদ্দেস্ত ছিল আই. সি. এস. 
দিসি পরীক্ষায় প্রতিযোগীদের বয়সের সীমাবৃদ্ধি, অবাধ প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে আই. দি. এস.-পদে লোঁকনিয়োগ, 
একই সময়ে ইংলগ্ডে ও ভারতবর্ষে পরীক্ষা! গ্রহণ গ্রভৃতি দাঁবি ব্রিটিশ সরকাঁর হইতে 
আদীয় করা। কিন্তু ইহার মূল উদ্দেশ্ট ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক বাঁজনৈতিক তথা 
জাতীয় এক্যবোধের স্ঙ্টি করা। উপরি-উক্ত দাঁবিসম্বলিত 
2 ঘোষের এক স্মারকলিপি ব্রিটিশ কমন্স সভায় পেশ করিবার উদ্দেশ্যে 
লালমোহন ঘোষ নামে এক বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিষ্টারকে 
প্রেরণ.করা হইল। লগ্নে এক বিরাট সভায় লালমোহন ঘোষের অনন্যসাধারণ 
বাগ্সিত। ইংলণ্ডে এক গতীর প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার বক্তৃতার চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যে আই. সি. এল. নিয়োগ-সংক্রান্ত নিয়ম-কান্থনের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমদ্গ 
সভায় উত্থাপিত হইল। 


আই. সি. এস পরীক্ষা- 
সংক্রান্ত আন্দোলন 


আই. সি. এস. নিয়োগ-সংক্রান্ত আন্দোলনের সাঁফলা ভাঁরতবাসীর মধ্যে এক 
ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপন|র স্ষ্টি করিয়াছিল। লর্ড লিটনের 4109 4১০0৮ ও 
ড8:0809187 721988 4১০৮-এর বিরুদ্ধেও অনুরূপ প্রতিবাদ 
ভারতের জাতীয়  জানাইতে ভাঁরতবাী বিলম্ব করিল না। সরকার কর্তৃক 
আন্দোলনের শক্তি 
বৃদ্ধি প্রবর্তিত ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী আইন-কাহ্ুন-এর গ্রতিবাঁদ 
জাঁনাইতে ভাঁরতবাসী বিলম্ব করিল না। সরকার কর্তৃক 
প্রবর্তিত ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরৌধী আইন-কান্ছন-এর প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্য 
লইয়া! মূলত: ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুচনা হইলেও ক্রমেই উহার 
আদর্শ ও উদ্দেশ্তের প্রসার ঘটিল। শাসনব্যবস্থায় মাত্র চাকরি গ্রহণ করিবার 
হুষেগ লাভ করিয়াই ভাঁরতবাসী আর সন্তুষ্ট রহিল না। ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের জগ 
তাহারা আন্দোলন শুরু করিল। ভারতবাপীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ যখন এক 





* ১৬ মানব সমাজের কথা 


শক্তিশালী প্রভাব হিসাবে জাগিয়া৷ উঠিয়াছে, সেই সময়ে ইল্বার্ট বিল লইয়া 
এক প্রবল আন্দোলনের স্থযোগ উপস্থিত হইল । তদানীন্তন 
ইল্বার্টধিলাস্ত আইনসচিব (ব:০ম্ম 11321৯6:) মিঃ ইল্বার্ট (10567) 
জতীয়তাবাদের ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারপতিদের বিচার-ক্ষমতার সমত৷ 
নিত বু স্থাপনের উদ্দেশ্তে একটি বিল প্ররস্তত করিয়াছিলেন। ইহ 
ইতিহাসে “ইল্বার্ট বিল” নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে কেবলমাত্র ইংরাঁজ বিচারপতিগণই 
ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন। ইল্বার্ট বিলে এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার 
অবসাঁন করিবার প্রস্তাব কর! হইয়াছিল। এই হ্যত্রে ইরাঁজগণ নিজেদের অধিকার 
রক্ষার্থে এই বিলের বিরুদ্ধে এক তীত্র আন্দোলন শুরু করিলেন। শেষ পর্স্ত 
অবশ্য ইল্বাট বিলের পরিবর্তন করিয়া ইওরোপীয় প্রজাবর্গের জুরি ছার! 
বিচার দাবি করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়! হইয়াছিল। এই বিল- 
সংক্রান্ত আন্দোলন ইওরোপীয় ভারতীয় প্রজাবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের 
অবসান ঘটাইতে পারিল না বটে, কিস্তু এই আন্দোলনের 
'ইতিয়ান গ্যাশম্াল 
কন্ফারে' (১৮৮৩) ফলে ভারতীয়দের জাতীয় এক্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ধে স্বরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় “ইতিয়ান ন্তাশন্যাল 
কন্ফারেন্স নামে এক জাতীয় মহাঁসভার আহ্বান করিলেন। ভাঁরতের বিভিন্ন 
অংশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই কন্‌্ফারেন্সে যোগদান করিলেন। এইভাবে 
ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন একটি স্থায়ী সংগঠনের উপর ভিত্তি করি 
অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট) তখন মিঃ এলান 
অক্টাতিয়ান হিউম (41187) 0০%%51%1) [70709 ) নামে 
জনৈক অবসরপ্রাঞ্ধ ইংরাজ আই. দি. এস. কলিকাতা বিশ্ববিছ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট 
গণকে উদ্দেশ করিয়া ভারতের মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
উন্নতিবিধানকল্পে একটি স্থায়ী সংগঠনের উপদেশ-সম্বলিত এক খোলাচিঠি প্রকাশ 
করিলেন। তদানীন্তন ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ভাফ বিন (0,020 70009:17:)-ও 
এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত ছিলেন। কারণ, 
শীসন-পরিচালন। ব্যাপারে ভারতীয়দের মনৌভাব এবং মতামত জানিবার 
প্রয়োজনীয়তা একমাত্র এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই মিটিতে 
লর্ড ডাফ রিনের পারিবে এই ছিল তাহাব ধারণা । মিঃ হিউম্ের এবং 
৪ তদানীন্তন ভারতের শিক্ষিত এবং গণ্যমান্ত সম্প্রদায়ের চেষ্টায় 
১৮৮৫ গ্রীষ্টান্বে বোম্বাই শহবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্ধপ্রথম অধিবেশন 


মিঃ হিউমেব প্রস্তাব 


ভারতের জাগরণ ২১৭ 


বপিল। বাঁডালী ব্যারিস্টার মিঃ ডব্লিউ, সি. ব্যানাঙ্গী (রত. দয. 0. 3০791366) 
এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিলেন। ঠিক সেই সময়ে 
তা কলিকাতার ইত্ডিয়ান স্যাশন্যাল কন্ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন 
শবে প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইল । ন্তাঁশন্যাল কংগ্রেস ও ন্যাশন্য(ল কন্ফারেন্সের 
(১৮৮৫ )- সভাপতি 
রিট, সি বানান আদর্শ ও পন্থা একই ছিল। স্তরাঁং এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পৃথক- 
ভাবে থাকিবার কোন সার্থকতা নাই, ইহ1 উপলব্ধি করিয়া 
স্ঠাশন্যাল কন্ফাবেন্দ স্যাশন্যাল কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইল । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্ধের 
পর হইতে অগ্যাবধি জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে অন্তঠিত হইতেছে। 


জীতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠঃ জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি__ 
।+১৮৮৫-১৯১৯ 2 (9326 0৫ 69 তি 5610791 007067988 : [১7061688০01 0116 
৪610209] 71056707926 ) 2 ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ে ভারতের জাতীয় 

কণগ্রেসের প্রতিষ্ঠা 
জাতীয় জীবনের গ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাসের এক চিরম্মবণীয় ঘটন।। 
চিবস্মবণীয ঘটনা সেই সময় হইতে অগ্যাঁবধি ভারতের জাতীয় জীবন এই জাতীয় 
প্রতিষ্ঠীনটিকে আশ্রয় করিয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে । কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাঁদ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টা্ষে প্রতিষ্ঠার পর 
হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্ধকলাপ দুইটি 
প্রধান নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল, যথ1ঃ (১) সরকারী কার্ধকলাপ ও নীতির 
সমালোচনা করা এবং (২) সংস্কার দাবি করা। কোনপ্রকার 
5 প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাব 
| পাঁস করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল সে-যুগে 
কংগ্রেসের পন্থা । দেশবাসীর দারিদ্র্য, অন্ত্র-আইন (4008 4০৮), আঁবগারী 
শুদ্ধ ও লবণ-কর প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া কংগ্রেস সংস্কার 
দাবি করিতে লাঁগিল। শ্বায়ত্তশীসন এবং নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
আইনসভা গঠন, সাধারণ ও যাক্ত্রিক শিক্ষা-প্রবর্তন, ভারতীয়দের সামরিক 
শিক্ষার্দীন, সামরিক খাঁতে কার্ধনির্বাহক (777%909159 ) ও 
৯. কাগ্রেসী স্কার".. বিচাঁর-কার্য পুথকীকরণ, ব্যয়হ্াস, ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডে একই 
- বি সঙ্গে পরীক্ষাদ্ধারা আই. সি. এস.-পদে লোক-নিয়োগ, শাসন- 
ব্যবস্থায় ভারতবাঁপীকে উচ্চপদস্থ কর্মচারিপদে নিয়োগ গ্রভূতি দাবি কংগ্রে 


২১৮ মানব সমাজের কথা 


উত্থাপন করিল । কিন্ত এই সকল দাবি অথবা সরকারী কার্ধকলাঁপের সমালোচনায় 
কংগ্রেস মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার এবং সংযত ভাষা ব্যবহার, 
করিতে কখনও অন্যথা করিল না। ভারতীয়দের দাবির" 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ব্রিটিশ জাতির 
নেতৃবৃন্দকে সচেতন করিয়া তোলাই ছিল সেই সময়ের কংগ্রেপী আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য । সরকার কংগ্রেপী আন্দোলনের প্রতি প্রথম দিকে সহানুভৃত্তিসম্পন্ন 

ছিলেন। কিন্তু ক্রমে কংগ্রেপী আন্দোলন যখন যো 


মর্যাদাপূর্ণ সংযত 
আন্দোলন 


সরকারী সহান্ুৃতি এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সরকারের 
মনৌভাঁব সম্পূর্ণভাবে পরিবতিত হইয়া গেল। ভারতবর্ষের জনসংখার মুষ্টিমেয় 
শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া গঠিত কংগ্রেমের দীবি জনগণের দাঁবি 
8৮ বলিয়া ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিতে রাঁজী হইলেন ন৷ | 
প্রতি বিকদ্ধ ভাব এদিকে কংগ্রেস অশিক্ষিত ও দরিদ্র অগণিত ভারতবাসীর 
মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি হিসাবেই এ সকল দাবি উখাঁপন 
করিতেছে, এই কথা জোর করিয়! সরকারকে জানাইতে ত্রটি করিল না। কিন্তু 
নরকাঁর কংগ্রেমের দীবি এড়াইয়া চলিলেন। 
প্রাথমিক চেষ্টা ফলপ্রস্থ হইল ন] দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলগু উভয় 
স্বানেই কংগ্রেসী দাবির সমর্থনে জনমত-গঠনে সচেষ্ট হইল। 
কংগ্রেস কতৃক এজন্য ইংলগডে 'ইত্িয়া” নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা 
ভাবতবর্ষ ও ইংলগডে 
জনমত-গঠনের চেষ্টা_, করা হইল। সভা ও বক্তৃতার আয়োজনও করা হইল। 
১৮৯২ হ্বষ্টাবের ইংলগ্ডে এই আন্দোলন ফলপ্রস্থ হুইল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাবের 
রাশিদা কাউদ্সিলস্‌ একট, কংগ্রেসপী দাবির এক অতি ক্ষুদ্র অংশ 
মাঁনিয়া লইল। ইহার ফলে কংগ্রেসী আন্দোলনের উপশম 
হুইল না। ক্রমেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সরকার-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। বালগঙ্গাধর তিলক-প্রমুখ নেতৃবর্গ ব্রিটিশ সরকারের নিকট 'আবেদন- 
নিবেদন? নীতি ত্যাগ করিয়া! কার্ধতঃ সরকারের বিরোধিতার প্রস্তাব করিলেন । 
ভারতবালীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, জাতীয়তাবোধ এরং 
বারগঙ্গাধর তিলকের ভারতীয় এঁতিষবের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়! তুলিবার উদ্দেশ 
তিলক “কেশরী” নামক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এইভাবে 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের দাবি উথ্থিত 


হুইতেছিল, সেই সময়ে ভারতবালীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতন। জাগাইয়া 
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তুলিবার ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি হইল না । বলা বাহুল্য প্রথমে কংগ্রপী আন্দোলন 
সকল শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমভাবে আকর্ষণীয় 
৮ সত্বিয় হয় নাই । মুসলমান সম্প্রদয়ের নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ কংগ্রেলের 
জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির. অধিবেশনে যোগদান এবং সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বটে, 
চেষ্টা কিন্ত প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কংগ্রেসী 
আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। মুসলমান 
সম্প্রদায়ের এই আচরণের পশ্চাতে তাহাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণে পশ্চাঁদপদতা 
প্রধান কারণ বলিয়! উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুসলমান সম্প্রদায়ের কংগ্রেসী 
আন্দোলন হইতে নিলিপ্ত থাকিবার এমন কি উহার বিরোধিতা 
দিন ডি করিবার মনোবৃত্তি সাআজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি এড়াইল 
প্রয়োগ না। সাম্রাজ্যবাদের চিরস্তন অন্তর 41)15109 ৪00 1019 
/ নীতি-প্রয়োগে তাহারা বিলম্ব করিলেন না। যে ব্রিটিশ জাতি 
মুনলমান শাসকবর্গের হাত হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিকার কাড়িয়া 
লইয়াঁছিল, দেই ব্রিটিশেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই 
জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিত1 করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। সারু পৈয়দ আহম্মদ 
এজন্য যথেষ্ট দায়ী ছিলেন, ইহা অনম্বীকার্ধ। তিনি শ্বদেশবিদ্বেষী 
সাব্‌ সৈরদ আহম্মদ- ছিলেন একথা বল! অন্যায় হইবে বটে, কিন্তু অন্গগ্রত এবং 
সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হইতে পারিবে ন৷ 
/ বিবেচনা করিয়! তিনি একদিকে যেমন মুসলমান সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদানের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি কংগ্রেসী আন্দোলন হইতে মুসলমান 
সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন রাখিবার নীতিও অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ইহার পূর্বে সার্‌ 
দৈয়দ আহম্মদ তাহার দেশাআ্মবোধের উন্নততর পরিচয় দিয়াছিলেন। ইল্বার্ট 
বিলের বিরোধিতা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “হিন্দু ও মুসলমান 
ভারতবর্ষের দুইটি চক্ষু বিশেষ। এই দুয়ের একটিকে আঘাত করিলে অপরটি 
স্বভাবতই আঘাতগ্রার্থ হইবে ।” কিন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হইতে 
পারে যে, তিনিই প্রথম হইতে কংগ্রেপী আন্দোলেনর বিরোধিতা করিতে 
সুরু করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ গ্রীষ্টাবক্ে তিনি কংগ্রেসের প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান 
+ হিসাবে 'এডুকেশন্তাল কংগ্রেস নামে একটি সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার 
গ্রতিতিত আলিগড়ের এ্রাংলো-অরিয়েন্টাল কলেজ ( 4118%10) 4.0819-02767 1081 
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0০11589 )-এর ইংরাজ অধ্যক্ষ এই কলেজটি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রে পরিণত 
করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সার্‌ সৈয়দ আহম্মদ মনে 
7 করিতেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমান: 
সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা পাইবে না। এইভাবে ভারতবাসীকে 
ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ এক নহে এই মনোভাবের 
স্চনা সার্‌ সৈয়দ আহম্মদই করিয়া গিয়াছেন, ইহা অন্ীকাঁর 
৬ করিবার উপায় নাই। সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষে বাম্প্র- 
দায়িকতার বিষবৃক্ষ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্রমে 'উহ! 
মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্বাচনের স্থলে মনোনয়নের ব্যবস্থা, পৃথক নির্বাচন এবং 
সবশেষে পাকিস্তান দাবি প্রভৃতি ফল দান করিল। 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভেদ স্থষ্টি করিয়া ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনকে 
ছুর্বল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা দাঁবাগ্সির ন্যায় ক্রমেই 
টি চিনি বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ 
এবং পেশওয়া-বংশসম্ভৃত দেশপ্রেমিক বালগঙ্গাধর তিলক 
তাঁহার “কেশরী' পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের আগুন ছড়াইতে লাগিলেন। 
এই সময়ে সমগ্র এশিয়ায় এক নবজাগরণের হ্ত্রপাত হওয়ায় 
8 ভারতের জাতীয় আন্দৌলন অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিল। 
রণের প্রভাব__দক্ষিণ জাপানের জাগরণ এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ (১৯*৪-৫) 
রর দান স৪ সমগ্র এশিয়ায় এক নবচেতনার স্থতি করিল। চীন, পারস্য, 
বর্রোচিত আচরণ ভারতবর্ষ, জাপাঁন সর্তভ্রই বৈদেশিক প্রভাব ও অধীনতা হইতে 
মুক্তির এক তীব্র আগ্রহ দেখা দিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় সেই 
সময়ে ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি করিল। 
লর্ড কার্জন $ বঙ্গ-ভঙগ আন্দোলন 2 (1,010 0825077 : 7367129] 128761- 
6807 1105901600) 8 এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড কার্জন কর্তৃক শ্বৈরা- 
চাবী শাঁসননীতি-অনুরণ, জনমত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়! স্বীয় ইচ্ছানুসারে 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন এবং সবৌপরি তাহার গুদ্বত্যপূর্ণ উক্তি 
জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিসঞ্চয়ের স্থযোগ দান 
করিল। “সরকারী গোপনীয়তার আইন? (0880$8] 99929$ 
73111), বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনম্নন। কলিকাতা কর্পে।রেশন 


লর্ড কার্জনের 
স্বৈরাচার 
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সরকারী নিয়ন্ত্র-বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে তাহার কট,ক্তি 
এক দারুণ বিক্ষোভের স্যহি করিয়াছিল। এমন সময়ে কার্জন শাঁসনকার্ষের 
স্থবিধার অজুহাতে বাংলাদেশের একাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়। “ইষ্টার্ণ- 
বেঙ্গল ও আসাম নামক প্রদেশটি গঠন করিলে এক প্রবল 
আন্দোলনের সুচনা হইল। রাষ্ট্রগুরু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার 
সববত্র বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্থঠ্টি হইল। ব্রিটিশ সামগ্রী বয়কট কর! 
হইল। স্কুল-কলেজের ছাত্রবুনদ্দ এই আন্দোলনে যোগদান 
করিল। বিদেশী সামগ্রী বিক্রয়-নিবারণ এবং বিলাতী সামগ্রী 
একত্রিত করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার কার্ষে তদানীস্তন ছাত্রপমাজ 
অগ্রণী হইল। স্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় করা! এবং বিলাতী বয়কট করা সেই 
যুগের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নীতি। "ম্বদ্দেশী আন্দোলন” জাতীয় 
মর্ধাদা, জাতীয় শিল্পদ্রব্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করিয়া 
জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়! তুলিল। খধি বস্ষিমচন্দ্রের “বন্দেমাতরম্‌? 
সঙ্গীত দেশমাতৃকাঁর প্রতি শ্রদ্ধা! নিবেদনের মহামন্ত্্বরূপ হুইয়। 
উঠিল। এই মহাঁমন্ত্রের প্রভাবে একদিকে যেমন লমগ্র বাঙালী 
জাতি এবং ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ এক নব-শক্তিলীভ করিল, তেমনি অন্যদিকে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে উহা! বিষক্রিয়ার ্ষ্টি করিল। প্রকাশ্ঠ 
স্থানে “বন্দেমাতরম্‌ঃ ধ্বনি করা নিষিদ্ধ হইল। ফলে এই 
মহামন্ত্রের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। 

১৯০৫ গ্রীষ্ট।াবে বঙ্গ-তঙ্গ আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক প্রবল আন্দোলনের 
স্ষ্টি করিল। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের আপাত উদ্দেশ ছিল বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ 
রোধ করা, কিন্তু ইহার মূল এবং আত্যস্তবীণ উদ্দোশ্ত ছিল 
শতগ্রণে ব্যাপক । ভাঁরতবাসীদের অন্তরের পুণ্বীভূত ব্রিটিশ 
বিরোধিতা এবং তাহাদের গভীর জাতীয়তাবোধ এই 
আন্দোলনের স্াত্র ধরিয়া প্রকাশলাভ করিয়াছিল। এই আন্দোলন এক অভূতপৃৰ 
নবচেতনায় সমগ্র ভারতর্বাসীকে উদ্ধন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র দেশে জাতীয়তা - 
বাদী সঙ্গীত মুখে মুখে গীত হইতে লাঁগিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকাস্ত সেন 

এবং আরও অনেক কবির রচিত গান বিশেষভাবে বাংলা- 
স্বদেশী সঙ্গীত 

দেশের শহর, নগর ও গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। বিপিনচন্ত্র 
পালের জালাময়ী বক্তৃতা বাঙালীর অন্তরে বিদ্রোহ-বহ্ছি জালাইয়া তুলিতে লাগিল। 


বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন 


রাষ্্রগুক হরেন্্রনাথ 


ব্বদেশী আন্দোলন 


বিন্দেমাতরম্ত মহামন্ত্ 


অভুতপূর্ব জাতীয় 
চেতন। 


২২২ মানব সমাজের কথা! 


পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য পোশাক-পরিচ্ছদধারী ব্যক্তিবর্গ বিদেশী 
পোশাক পরিত্যাগ করিয়া, বাংলার স্ত্রীজাতি গৃহস্থালীর কাঁজ ফেলিয়া, ছাত্রবুন্দ 
স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি বহুসংখ্যক জমিদার ও ব্যবসায়ী ভাহাদের . 
আরিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া এই আন্দোলনে 
আন্দোলনের 
ব্যাপকতা_ন্ত্ান্তা ঝাপাইয়া পড়িলেন। মন্ত্রাস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
মুসলমানদের যোগদান আব্‌দল রম্থল, লিয়াকৎ হুসেন, গজনভি প্রভৃতিও এই 
আন্দোলনে যোগদান করিলেন। ম্বদেশী আন্দোলনের 
উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, সাবানের কারখানা, 
ওষধের কারখানা প্রভৃতি স্থাপিত হইল। শিবনাথ শাস্ত্রী, হবোধ মল্লিক, 
আনন্দমোহন বন্থ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায়, সুন্ববীমোহন দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
কষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বাংলার চিরম্মরণীষ মনীষিগণ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ 
করিলেন। জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থারও ক্রটি হইল না। 'ন্তাশন্যাল কাউন্সিল 
অব এডুকেশন? (8190%] 0০98001] ০: 15009086100 ) 
নামে একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া উহার উপর শিক্ষা-প্রসারের 
ভার অর্পন করা হইল। ন্াশন্তাল মেডিকেল কলেজ, যাঁদবপুর ইঞ্চিনিয়াবিং 
কলেজ, ফেডারেশন হল, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের 
অঙ্গ হিসাবেই গড়িয়া! উঠিল। মূকুন্দদাঁস তাঁহার দেশাত্মবোধক গানে বাংল! 
বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামের জনগণকে মাতাইয়! তুলিলেন । 


হদেশী শিক্ষার ব্যবস্থ। 


ব্রিটিশ সরকার এরই আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টায় যথেষ্ট অত্যাচার করিতে 
ক্রচি করিলেন না। কিন্তু ইহার ফল হুইল বিপরীত। তিলক, বিপিন পাল, 
লাজপৎ বায় ও অরবিন্দ ঘোষ কংগ্রেলের নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দণ্ডায়মান 
হইলেন। তাহার! চরমপন্থীদল হিসাবে পরিচিতি লাভ 

চরমপন্থীদের প্রভাব__ 
“স্বরাজ কংধেসের.: করিলেন । আবেদন-নিব্দন নীতি পরিত্যাগ করিয়া তাহারা 
আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হইতে 
চাহিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে 
নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্ঠ বিরোধ দেখা! দিল। চরমপন্থিগণ স্বরাজ 
(9816-90ঘ্.) লাঁভ কংগ্রেসের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। প্রেসিডেন্ট 
দাদাভাই নৌরোজীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় চরমপন্থীদের প্রকাশ্ত বিরোধের উপশম 
ঘটিল এবং '্ঘরাজ'-লাভ কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে গৃহীত হইল। পরবৎসর 


ভারতের জাগরণ ২২৩ 


সুরাট অধিবেশনে নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধিতা চরমে পৌঁছিলে 
নরমপন্থিগণ-ই প্রাধান্ম লাভ করিলেন, কিন্তু চরমপন্থিগণ ইনাতেই পরাজয় 
রা কংগ্রে বীকার করিলেন না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েব “সন্ধা” পত্রিকা; 
€ ১৯০৭), চরমপন্থি- বিপিন পালের '“বন্দেমাতরম্" (শ্রীঅরবিন্দ এই পত্রিকার 
গণের প্রাধানত লাশ. জম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন ১ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 
“নবশজি” এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের “যুগান্তর' চবমপন্থীদের ভাবধারায় সমগ্র বাংল! 
তথা ভারতের যুবকসন্প্রদায়কে উদ্বদ্ধ করিয়া তুলিল। সেই সমষে “অনুশীলন 
সমিতি" নামে প্রতিষ্ঠানটিও স্থাপিত হইয়াছিল | 
১৯০৭-৮ শ্রীষ্টাবে চবমপন্থীদেব উপব সরকারের কোপদৃ়ি 
রে মতবাদের পতিত হওযায় এই দলের নেতৃবর্গের অনেককেই কারাদণ্ড 
ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিপিন পাল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত; 
। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতিকে কাবাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল । অরবিন্দ ঘোষ অবশ্য 
বিচারে খালাপ পাইলেন। সবকাব-বিবোধী সভা-সমিতি 
৪০5৮5 শিষিদ্ধ-করণ: দেশী আন্দোলনের সমর্থকদের উপর পাইকাৰী 
জরিমানা, চবমপন্থীধধেব দ্বারা পবিচালিত পত্রিকাগুলিকে 
নানা! অজুহাতে দমন কবা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা! অবলম্বনে সরকার ত্রুটি 
করিলেন না । 
সরকারী দমন-শীতি যতই কঠোর হইয! উঠিতে লাগিল বাঙালী যুবসম্প্রদায়ের 
ত্রিটিশ-বিবোধিতাঁও ততই প্রবলতর ও দৃঢতব হইতে লাগিল। 
05775 কঠোর দমন-নীতিতে অতিষ্ঠ হইয়া] বাঙালী যুবসম্প্রদায় সন্ত্রাস- 
বাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল । স্বদেণী আন্দোলনকারীদের 
বিচারে ব্রিটিশ বিচারপতিদের কঠোরতর শাস্তিত্বর্ূপ তাহাদের উপর আক্রমণ 
শুরু হইল | ১০০৯ হ্ীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ইংরাজ বিচারপতি 
কিংসফোর্ডকে হত্য! করিতে গিয়া ক্ষুদিরাম বসু মুজ্ফফরপুরে 
জুলঞঁমে অপর ছুইজন ইংরাজ মহিলার গাডিতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের 
হত্যা! করিলেন | বিচারে ক্ষুদিরাষের ফাঁসি হইল। ক্ষুদিরামের কর্মপন্থা যে সেই 
যুগের বাঙালী সমাজ সমর্থন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ক্ষুদিরামের ফাসির উপর 
রচিত বহু লোকগাথা হইতে পাওয়া যাঁয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন ইংরাজের প্রাণ- 
নাশের নিমর্মতার কথা উপলব্ধি করিলেও ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিবস্ত্ 
ারতবাসীর প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তখন সাধারণ্যে 
২৪ 


ক্ষুদিরাম বন 


২২৪ মানব সমাজের কথা 


সমর্থন লাভ করিয়াছিল | এ বৎসরই জুন মাসে ( ২রা জুন, ১৯০৮) কলিকাতাঁর 
মাণিকতল! অঞ্চলে একটি বোম! প্রস্তুতের কারখান] আবিষ্কৃত হয় | অরবিন্দ ঘোষ 
এই ব্যাপারে পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন । মোট ৪৭ জন চরমপন্থী এই সৃক্ধে 
ধরা পড়িলেন | আলিপুর বিচারালয়ে অরবিন্দের বিচার চলিল। অরবিন্দের 
ভ্রাত। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, কানাইলাল প্রভৃতি এই 
জালিপুর বোমার মামলায় আসামী ছিলেন। এই সকল দেশপ্রেমিক যুব- 
মামলা 2 আসামীদের 
অসীম সাহসিকতা সম্প্রদায়ের নির্ভীকতা ও আদর্শ যে-কোন জাতির পক্ষেই প্লাঘার 
ও দেশাত্মবোথ.. বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাদের চরিক্রের দৃঢ়তা ও দেশাদ্মবোধে 
ইংরাজ বিচারকও স্তস্তিত হইয়াছিলেন। তিলক তাহার 
“কেশরী” পত্রিকায় এই বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া ব্রিটিশ শাসনের তীব্র 
নিন্দাবাদ করিলেন । তীহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ছয় বৎসর নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত 
করা হইল। এদিকে আলিপুর বোমার মামলার শুনানী চলিল | সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার 
চিত্তরঞ্জন দাশ-পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন 
করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে চারি বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা চালাইলেন। অবশেষে 
অরবিন্দ খালাস পাইলেন । নরেন্দ্র গৌসাই রাজসাক্ষী হইবার 
অরবিপোর মুক্তি. ছুঃসাহস করিয়াছিল বলিয়া কানাইলাল ও সত্োন আলিপুর 
বারীন ও উল্লাসকরের 
স্বীপাস্তর জেলখানার অভ্যন্তরেই নরেন্ত্রকে গুলি করিয়া হত্যা 
করিয়াছিল | কানাইলাল ও সত্যেনের এজন্য ফাসি হইয়াছিল । 
বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর-দণ্ডে দর্ডিত হইলেন । কিন্তু 
সন্ত্রাসবাদের ইহাতেই অবসান ঘটে নাই | ইতিমধ্যেই বাংলার গবর্ণর এগ, ফেজার 
সাহেবকে হত্যার চেষ্টা, পুলিশ সাব্-ইনস্পেক্টার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যা, 
১৯০৯ শ্বীষ্টাব্বে সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসযুগের 
উল্লেখযোগা ঘটনা! | 
সন্ত্রাসবাদ সব্কারী দমন-নীতির কঠোরতা ও অত্যাচার আরও বৃদ্ধি করিয়া 
ইরা দিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতানাশ এবং সভা-সমিতি প্রভৃতি 
নিষিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন পাশ 
কর! হইল । 
এদিকে বঙ্গ-ভর্গ আন্দোলনে কয়েকজন সম্্রান্ত দেশপ্রেমিক মুসলমান যোগদান 
করিলেও তাহাদের পশ্চাতে মুসলমান সমাজের সমর্থন ছিল না| উপরস্ত অনেকেই 
বাংলা-ব্যবচ্ছেদের সমর্থন করিয়! ঢাকা শহরে এক সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করিল। 
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১৯০৬ শ্রীষ্টাব্বের ১ল] অক্টোবর আগ! খ। তদানীস্তন ভাঁইসরয় লর্ড মিন্টোর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিলেন। লর্ড 
মিন্টো আগ! খার এই দাবি সহানুভূতির সহিত বিবেচন! 


ণ্টার 
8 করিবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত হইলেন! এই সাফলো অনুপ্রাণিত 
টা হয়া ঢাকার নবাব সলিম-উল্লাহ্‌ 'ুগ্লিম লীগ" নামে একটি 
টি নীতি *. প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। ইংরাজদের প্রতি আম্ুগত্যপূর্ণ 


ব্যবহার দ্বারা রাজনৈতিক ও অপরাপর অধিকার আদায় 
করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্ট | স্বভাবতংই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয় 
রাজনীতিক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করিবার সুযোগ বৃদ্ধি পাইল। লর্ড মোর্লি 
(7৫97155 )-এর ভাষায় ঘমুগ্লিম লীগ কংগ্রেস-বিরোধী, দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
গড়িয়। উঠিয়াছিল |" 
/ শিক্ষা অথব। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইলে মুসলমান 
সন্প্রদায় হিন্দুদের সহিত তআটিয়া উঠিতে পারিবে না! বিবেচন] করিয়া আগা খঁ 
মুসলমানদের জন্ম পৃথক নিবাচন দাবি করিয়াছিলেন । এই- 
৪ ভাবে যে জান্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ান হইয়াছিল, তাহার 
সাস্প্রদায়িক নিধাচন কু-ফল ১৯০৭ ীষ্টাবে ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ুভাবে হিন্দু ও মুসলমান- 
দের মধ্যে সংঘর্ষে পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, কংগ্রেসী 
আন্দোলনের তীব্রতা এবং সন্ত্রাসবাদের আতঙ্কে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ শ্রীষ্টাব্ে 
“মোর্লি-মিন্টো সংস্কার? (2401165-14060 08601205 ) প্রবর্তন করিলেন। 
মোর্লি ছিলেন তদানীন্তন ভারতের সেক্রেটারী অব স্টেট আর মিন্টো ছিলেন 
গবর্ণব-জেনাবেল। 

১৯৯ শ্রীষ্টাব্বের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ভারতীয়দের দাবি 
ভা রা মিটাইতে পারিল না শাসন-সংক্রান্ত প্রকৃত ক্ষমতা তখনও 
তুলনাষ অকিঞ্ংকর ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের হস্তে রহিয়৷ গেল। কিন্তু ইহাতে পূর্বেকার 

অবস্থার যে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে সংস্কার দাবি পুনরায় ব্যাপকভাবে দেখা দিল। 
| গ্রেস এবং মুক্লিম লীগ যুগ্মভাবে সংস্কার দাবি করিয়া এক 
প্রথম মহামু্ধঃ ভারতে প্রস্তাব-পত্র সরকারের নিকট পেশ করিল। গোখেল স্বশ্নং 

॥ ব্যাপক সংস্কার দাবি 
] একখান! প্রস্তাব-পত্র পেশ করিলেন। যুদ্ধের শেষভাগে 
ভারতবাসীর দাবি চলিবে ন! বিবেচনা করিয়া তদানীন্তন সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ 


২২৬ মানব সমাজের কথা 


মন্টাগু (117 01০765859 ) ১৯১৭ শ্রীষ্টাব্ধের আগস্ট মাসে ২০ তারিখে কমল 
সভায় ঘোষণা করিলেন যে, “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকি! ভাঁরতবাসী 
যাহাতে দায়িত্বমুলক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিতে * 
সক্ষম হয়, সেই উদ্দেশ্যে ক্রমেই অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যক 
ভাঁরতবাঁপীকে শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে অংশ-গ্রহণের 
সুযোগ দেওয়ার নীতি ব্রিটিশ সরকাব গ্রহণ করিয়াছেন।” এ বৎসরই ডিসেম্বর 
মাসে কংগ্রেসেব কলিকাতা অধিবেশনে চরমপন্থীদল প্রাধান্য লাভ 
করিল। দেশবন্ধু চিত্তরগ্রনের নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ ষবাজের পথে অগ্রসর হইতে 
লাগিল । 


সেক্রেটারী মণ্টাগ্ড এঁ বৎসরেরই শেষভাগে ভারতবর্ষের জনমত সম্পর্কে এক 

সুস্পষ্ট ধারণ] লাভের উদ্দেস্টে এদেশে আসিলেন। ভারতবর্ষের 

এ শাসনতান্ত্রিক সংস্কাবেব সুপারিশ করিয়া তিনি যে রিপোর্ট পেশ 

কবিয়াছিলেন, উহা মন্টাগু-চেম্ূসফোর্ড বিপোর্ট নামে পরিচিত 

(১৯১৮)। এই বিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯১৯ খ্রাষ্টাব্দেব শাসনতান্ত্বিক 

সংস্কার আইন পাস করা হইল। এই সংস্কার আইন ১৯৩১ শ্রীষ্টাব্দ হইতে কার্ধকরী 
করা হয়। 


১৯১৭ হ্বীাবের 
ঘোষণা 


১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের সংস্কার কেন্দ্রীয় সবকার ও প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব 
মোটামুটিভাবে বন্টন করিয়! দিল। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-বিভাগ, পরিবহণ, ডাঁক- 
বিভাগ প্রভৃতি দর্বভারতীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে 

তি রহিল। প্রাদেশিক সরকার বিচার, জেল, শিক্ষা, স্বাস্থ, সেচ, 
বনবিভাগ, রাজস্ব, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির দায়িত্ব প্রাপ্ত 

হইল। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের আয়ও দায়িত্বের অনুপাতে বন্টন 
করিয়! দেওয়া হইল। কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে ভাইসরয় ও তাহার কার্ধ- 
হিরা নির্বাহক সভার (1]90961%9 0০90০011) অধীন রহিল। 
ভি কেন্দ্রীয় আইনসভার নিকট ভাইসরয় ব! তাহার কার্ধনির্বাহক 
সভা দায়ী ছিলেন না। তাহারা সেক্রেটারী অব স্টেটের 

মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেপ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় এক 
ইত শাসনের (1918:0)5 ) প্রচলন করা হইয়াছিল। গবর্ণর ও তাহার কার্ধ- 
নির্বাহক সত! শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে গবর্ণর-জেনারেল ও 
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তাহার কার্ধনির্বাহক সভার নিকট দায়ী ছিলেন শিক্ষা স্বাস্থ্য স্থানীয় ষায়ত্বশাসন 
28 প্রভৃতি বিষয়গুলি যাহা ভারতীয় মদ্ত্িবর্গের হস্তে থাকিলেও 
+ 5951565) ৬. ব্রিটিশ স্বার্থে কোন ইতরবিশেষ হুইত না সেগুলির তার 
টিন নির্বাচিত সদস্মদের মধ্য হইতে নিযুক্ত মন্ত্রীদের হস্তে দেওয়! 
হইয়াছিল | এগুলিকে 77787176019%569/8 বলা হইত । 
অপরাপর বিষয়গুলি 76567%62 9%51606 নামে অভিহিত হইত | 
কেন্দ্রীয় আইনসভার “কাউন্সিল অব স্টেট” এবং 'লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলী' 
দুইটি পরিষদ ছিল। উভয় কক্ষেই যাহাতে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা অধিক হয় 
সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । কেন্দ্রীয় আইনসভা সমগ্র ভারতবর্ধের জন্ম আইন 
প্রণয়ন করিতে পারিত। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আইনের 
ই কমু কে প্রস্তাব উাপনের পূর্বে গবর্ণর-জেলারেলের অনুমতি গ্রহণ করা 
প্রয়োজন হইত | গবর্ণর-জেনারেল নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া 
আইনসভা! কর্তৃক অগ্রাহ্থ বিল আইনে পরিণত করিতে বা আইনসভা কর্তৃক 
অনুমোদিত বিল নাকচ করিতে পারিতেন । 
প্রদেশগুলিতে (ব্রহ্মদেশসহ মোট দশটি ) এক-কক্ষযুক্ত আইনসভা স্থাপন করা 
হইয়াছিল। এগুলিকে “লেজিসলেটিভ কাউল্সিল' (11681818058 00000] ) 
নাম দেওয়! হইয়াছিল | 776%87%6219%2160 সম্পর্কে এই 
৮ সকল আইনসভার অর্থমঞ্তুর করা-না-করার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। 
কিন্তু 7:55 58168 সম্পর্কে সেইরূপ স্বাধীনতা ছিল না। 
বল। বাহুল্য এই আইন ভারতবাসীর স্বায়তশাসন দাবির অতি নগণ্য অংশও 
মিটাইতে পারিল না। প্রকৃত ক্ষমতা সব কিছুই গবর্ণর ও তাহার 
85 কার্ধনির্বাহক সভা এবং গবর্ণর-জেনারেল ও তাহার কার্ধনির্বাহক 
সভার হস্তে ন্স্ত ছিল। জাতীয় দাবি ইহাতে মিটিল না, ফলে 
শাঁসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি তীব্র আকারে দেখা দিল। এই শাসন-ব্যবস্থায় কার্য- 
নির্বাহক অর্থাৎ 7756০০৮৪ বিভাগ আইনসভাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া 
চলিতে পারিত | ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ধের এই আইন প্রাদেশিক কার্ধকে 2১986৩৫ ও 
[5081690-- এই দই ভাগে বিভক্ত করিয়| এক পক্ষে দায়িত্বহীন ক্ষমতা অপর 
পক্ষে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব অর্পণ করিয়া শাসনকার্ধের ক্ষমতা নাশ করিয়াছিল। কিন্ত 
নিরবাচনমূলক নীতির ভিত্তিতে আইনসভা! গঠন করিয়া গণতান্ত্রিকতার সামান্য 
অগ্রগতি সাধন কর! হইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য । 


২২৮ 


3, 
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1109067 006511078 


/21ত ৪7 6588) 00 056 65০6৪ 0 0195 061208008 150660 1155 1700182. 8190 
চ0700680। 001160159 


ইওরোগীয় ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলাফল আলোচনা কর। 


58000086005 ০0900015081929 01 ৪]. [5125019872০ 00 005 1156 ০0৫ 2০962 
10918, 


ভারতের আধুনিক যুগের ভরা হিসাবে রাজা! রামমোহন রায়ের অবদান কি” সেবিষয়ে 
আলোচনা কর। | 
৬/2ত ও 81016 8০000৮0600৩ 1056110 06 861089] 75181888106, 
বাংলার নবজাগরণের পরিণতি সম্পর্কে আলোচন। কর। 


001৮৩ & 00166 000 ০0900600650 2821:801৮5 0৫6 11৩ 1100182 15010109] 200% 52060 ৩০ 
(9 015 69410040197 96005 1041917 5010091 007080558 (186৮), 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যস্ত (১৮৮৫) জাতীয় আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত 
ধারাবাহিক বিবরণ দাও। 


02150) 905907105 01)6 18150017 0€ 01১৩ [00187 90908] 05০9৮610600 0900 1885 
০1919, 


১৮৮৫ হইতে ১৯১৯ হ্ীষটাব্দ পর্যস্ত ভাবতের জাতীয় জান্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও । 
৬/21০ 00053 00) 2 

(৪) 281010101) 01 350881 19095, 

(5) 029780100010138] চ6602278 0£ 1919, 

টিকা লিখ : 

(ক) বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ । 

(খ) ১৯১৯ হ্বীষ্টাব্দের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার । 


[0.7 0150 ম্বাধীনতার পথে ভারত ? স্বাধীনতা লাভ 
€ 010 (6 71080 60 )0768007) : 46811116716 01 111061)01000009 ) 


১৯১৯ শ্রীষ্ঠাৰ হইতে স্বাধীনতা! লাভ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলন 
€18610081 110560191) [10 1919 111] ]1)06061)061108 ) £ প্রথম মহা- 
যুদ্ধের পর ভারতবাদী যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট ছইতে উদ্দার শাসন-সংস্কার 
প্রত্যাশা করিতেছিল, দেই সময়ে ভারত সরকারের অত্যাচারী নীতি এক দারুণ 
হতাশ! ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষের সুফি করিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দমনের উদ্দেশে 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ রাওলাট আইন পাঁস করিলেন । ভারতের জাতীয় দাবির প্রতি 
এইরূপ উপেক্ষা প্রদর্শনে মহাত্ম! গান্ধী ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি ভারতবাসীকে শান্ত এবং 
নিরন্ত্রভাবে এই আইন অমান্য করিতে আহ্বান জানাইলেন। এই আহ্বানের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে, এক নূতন শক্তি লইয়া 
অগ্রদর হইতে লাগিল। ব্রিটিশ শক্তির সহিত সংগ্রামে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে 
মহাত্মা গান্ধী এক অমোঘ অন্ত্র দান করিলেন । প্রতিবাদ, অনুনয়-বিনয় ও আবেদন- 
নিবেদনের পালা শেষ হ্ইয়| কাধকরিভাবে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ 

হইবার এক নৃতন পথের সন্ধান পাইয়া মহাত্মা গান্ধীর “নত্যাগ্রহ' 
সি ানোলন আন্দোলনে অগ্রণিত ভারতবাসী বাঁপাইয়৷ পড়িল। শাস্ত, 
নিরস্ত্র এবং অহিংসভাবে আন্দোলন করাই ছিল গান্ীজীর 
অভিপ্রায়। কিন্তু জাতীয়তার ভাবাবেগে এই গণ্ডি ছাড়াইয়! কোন কোন স্থানের 
জনগণ হিংস আন্দোলন শুরু করিল। পাঞ্জাবের অমৃতসর, গর্জানওয়াল! এবং 
দিল্লীতে আন্দোলন কতক পরিমাণে সহিংস হইয়! উঠিলে সরকার পক্ষ গুলিবারুদের 
ব্যবহার করিয়া উহা দমনের চেষ্টা করিলেন। প্রতিবাদ করিতে 


“জালিয়ান- গিয়। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত নরনারীর 
্য়ালাবাগ'-এর 
হত্যাকা প্রায় দুই হাজার হতাহত হইল। জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র 


জনতার উপর সামরিক বাহিনীকে গুলিবর্ণের আদেশ দিতে 
) কু্ঠাবোং করিলেন না| চারিশত লোক গুলিবর্ধণের ফলে সে স্থানেই প্রাণ 
হারাইল। প্রায় দেড় হাজার জখম হইল। ইংরাজের এই বর্ধরতায় সমগ্র 


২৩০ মানব সমাজের কথা 


ভারতবর্ধব্যাপী এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীর 
কবিু ববীন্রানাথ উপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার-প্রদত “সার্‌', 
কতৃক 'সার্‌, উপাধি ([018106-70০ ) উপাধি পরিত্যাগ করিলেন । ইতিহাসিক' 
সঃ প্রয়োজনেই হয়ত জালিয়ানওয়ালাবাগের রক্তম্ান ঘটিয়াছিল। 
ঠিক সেই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি মিত্রপক্ষের (11১5 811165 
1, 8. 32101810১ সা80061 8,008. 6061 &11595) বাবহার মুসলমান দেশমাত্রেরই 
বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইস্লাম ধর্ষের অধিকর্তা তুরস্কের খলিফার সা্া- 
ব্যবচ্ছেদ ভারতবর্ধের মুসলমান সম্প্রদায়ের মনেও গভীর রেখাপাত করিল । আলি 
ভ্রাতৃদ্ধপ্-_সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি খলিফার প্রতি ব্রিটিশ 
সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদকল্ে খিলাফৎ আন্দোলন 
শুরু করিলেন । এদিকে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন ' 
শুরু করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসকে খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদান করিয়া 
সরকারকে অচল করিতে নির্দেশ দ্রিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদানকারা৷ 
মুসলমান সম্প্রদায় এবং কংগ্রেপী দল যুগ্রভাবে সরকারের 
সহিত অসহযোগিতা শুরু করিল। উকীল ও ব্যারিস্টারগণ 
বিচারালয়ে উপস্থিতি বন্ধ করিলেন, ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ 
পরিত্যাগ করিল। দেশের সর্বত্র ধর্মঘট এবং বিলাতী কাপড় ও অপরাপর সামগ্রী 
বর্জনের এক দারুণ উন্মাদনার সৃষ্টি হইল। “বনদেমাতরম্ঠ ও “আল্লাহ্‌-হে! আকবর" 
ধবশিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইয়। উঠিল। স্থানে স্থানে স্তৃপীকৃত বিলাতী। 
কাপড়ে আগুন ধরান হইল। মহাত্রা গান্ধী জনসাধারণের মনে যে নির্ভীক 
জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে ব্রিটিশ পুলিশের লাঠি, 
বন্দুকের গুলি, কারাবাস কোন কিছুই তাহাদের ভীতি প্রদর্শন 
রা 10 করিতে পারিল না । শক্তিশালী ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
অত্যাচার সহন নিরন্তর ভারতবাসীর এক অভূতপূর্ব সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংসভাবে 
চালানই ছিল মহাত্মা! গান্ধীর গুতিজ্ঞা। সত্যাগ্রহীদের মধ্যেও 
এই আদর্শ তিনিই প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু উত্তেজনার বশে গোরক্ষপুরের 
চৌরিচৌরা নামক স্থানের পুলিশ-থান! অগ্নিসংযোগে ভন্ীভূত 
চৌরিচোরখ থানায় 
অগ্নিসংযোগ--অসহ- হইল। সেইগঙ্গে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটিল। মহাত্ম! গান্ধী 
যোগ আন্দোলন হগিত এই হিংসাপরায়ণতায় অত্যন্ত মর্মাহত হইয়। অসহযোগ আন্দো- 
লন বন্ধ করিয়া দিলেন। অসহযোগ আন্দোলন থামিয়া! গেলে 


কংগ্রেস-খিলাফৎ 
আন্দোলন 


ব্রিটিশ সরকারের 
সহিত অসহযোগিত। 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনত। লাভ ২৩১ 


আইনসভায় যোগদান হইতে বিরত থাকিবার কোন যুক্তি নাই দেখিয়! দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ. মতিলাল নেহক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ “্বরাজ্য পার্টি” নামে একটি রাজ- 
নৈতিক দল গঠন করিয়া ১৯১৯ হীষ্টাবের সংস্কার আইন অনুসারে গঠিত আইনসভাক় 
প্রবেশ করিয়! সরকারের বিরোধিতা করিতে মনস্থ করিলেন। নৃতন যে নির্বাচন 
কির হইল তাহাতে “ঘবরাজ্য পার্টি' বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রদেশে 
সি আশাতীতভাবে সাফলা লাভ করিল। ম্বিরাজ্য পার্টি'র 
বিরোধিতায় ইংরাঁজ কর্তৃপক্ষ কিছুকাল তাটস্থ হৃইয়! উঠিয়া- 
ছিলেন। এইভাবে ক্রমেই আইনসভার অভ্যন্তরে এবং জনসাধারণের মধ্যে যখন 
ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক প্রবল বিরুদ্ধভাব জাগিয়৷ উঠিয়াছে, 
5 সেই সময়ে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ্বীডিং-এর কার্ধকাল 
উত্তীর্ণ হইল । তাহার স্থলে লর্ড আর্উইন গবর্ণর-জেনারেল ও 
ভাইস্রয় নিযুক্ত হইলেন | সেই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই মন্দের 
দিকে ধাবিত হইতেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের প্রভাবও ভারতবর্ষের 
শরমিকশ্রেণীর মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছিল । 


লর্ড আর্উইন্‌ শাসনভার গ্রহণ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দের 
ংস্কার (ইহ! মণ্টফোর্ড পংস্কার নামেও পরিচিত ) অনুযায়ী শাসনকার্ধ পরিচালনা 
কর] আর সম্ভব হইবে না। শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন, এই 
কথ! উপলব্ধি করিয়! ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ শ্রীষ্টাবে সার জন 

চে কমিশন. স্লাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করিলেন। 
১৯১৯ শ্ীষ্টাব্ষের শাসন-সংস্কার কিভাবে কতদূর কার্যকরী 

হইয়াছে সে বিষয়ে রিপোর্ট করাই ছিল এই তদস্ত-কমিশনের দায়িত্ব | সাইমন 
কমিশনে কোন ভারতবাসীকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। ইহাতে 
ভারতবাসীদের মনে স্বভাবতঃই ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি 
হইল। ভারতবাঁসী এই কমিশন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিল। 
সেই বৎসরই মাদ্রাজ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের 
আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইল। কিন্তু ১৯২৯ শ্রীষ্টাবের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ধকে 
ডোষিনিয়ন-পর্যায়ে উন্নীত করিলে কংগ্রেস তাহা! গ্রহখে রাজী 

১8 হইবে বলিয়! ঘোষণ|। করিল (১৯১৮ )। অবশ্য সুভাষচন্র 
বসু ও জওহরলাল নেহরু ইহার তীত্র বিরৌধিত। করিয়াছিলেন । 

১৯২৯ শ্রীটাবের মধ্যে এই দাবি স্বীকৃত ন! হইলে কংগ্রেস পুনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ 


সাইমন কমিশন বর্জন 


২৩২ মানব সমাজের কথা 


হইবে এবং করদান বন্ধ করিবে এইরূপ ঘোষণাও কর! হইল। বলা বাহুল্য ১৯২৯ 
১৯২৮ হ্ীটাের মধ্যে শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ধকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস 
দাবি স্বীকৃত না! হইলে দিলেন না। ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব 
5 অনুসারে ১৯৩০ শ্রীষ্টাব্বের ৬ই এপ্রিল মহাত্বা গান্ধী তাহার 
বিখ্যাত “ডাণ্ডি অভিযান" শুর করিলেন । এ তারিখে তিনি 
তাহার ৭৮ জন অনুচরসহ লবণ আইন অমান্য করিতে অগ্রসর হইলেন । তাহা 
কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল। এই আইন অমান্য আন্দোল 
উর " ভারতের সর্বত্র এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। বিলাতী 
জিনিসপত্র-বর্জনঃ স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, আপিসে পিকেটিং 
প্রভৃতিতে সর্বভারতে এক আন্দোলন সৃষ্টি হইল। খান্‌ আবদুল গফুর খাঁ উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত গদেশে তাহার লালকুর্তাধারী অনুচররৃন্দকে 
টি যোগদান লইয়া আইন অমান্য শুরু করিলেন। সরকারী দমননীতি উপেক্ষা 
করিয়া মোট প্রায় ষাট হাজার সত্যাগ্রহী কারাঁবরণ করিল। 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এই সময়েই নারীজাতিও অংশ গ্রহণ করিলেন। 
সার জন সাইমন তাহার রিপোর্টে (মে, ১৯৩০) ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক 
শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধিকার বৃদ্ধি এবং সরকারী মনোনয়নের দ্বারা আইন- 
সভার সদস্ম-নিয়োগ প্রথা বাতিল করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন । সাইমন 
কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হইলে পর (১৯৩০), লগ্ডনে ভারতের রাজনৈতিক 
দলগুলির মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক আহৃত হুইল । কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান 
করিল না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে গোল- 
টেবিল বৈঠকে তেমন সুবিধা হইল না। একপ্রকার বাধ্য 
হইয়া মহাত্্া গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হইল। কারাগার হুইতে মুক্তিলাভ 
করিয়াই গান্ধিজী আর্উইনের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর 
ঠা - করিলেন। ইহা গান্ধী-আর্উইন্‌ ঢুকি (0591101-171 
৮৯০৮) নামে পরিচিত ইহার শরতান্ুসারে গান্ধিজী আইন 
অমান্ত আন্দোলন বন্ধ করিলেন। আরৃইন্‌ বিনা শর্তে সত্যাগ্রহীদের মুক্তি 
দিলেন এবং অত্যাচারমূলক আইন ও অভডিন্যালগ নাকচ 
োলটোবিৎ বৈঠকের করিলেন। গান্ধিজীও গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবেন 
বলিয়া স্বীকৃতি হইলেন। গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় 
অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে উপস্থিত 


গোলটেবিল বৈঠক 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনতা লাত ২৩৩ 


হইলেন। এই অধিবেশনে মুসলমান প্রতিনিধিবর্গ রক্ষণশীল দলের ক্রীড়নকে 
ৃ নর পরিণত হইলেন এবং সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তুলিয়া কোনপ্রকার 
অধিবেশনের বিফলতা| সমাধানে উপনীত হওয়ার পথ রুদ্ধ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর 
শত চেষ্টায়ও কোন ফল হইল নাঁ। গোলটেবিল বৈঠকের 
তৃতীয় অধিবেশনও (১৯৩২ ) বসিল। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না । একপ্রকার ভাঙ্গা! হাটের ন্যায়ই সামান্য কয়েকজন 
প্রতিনিধি লইয়া! ইহ গঠিত হইয়াছিল । 
যাহা হউক, গোলটেবিলের দ্বিতীয় অধিবেশনের ( ১৯৩১) পর মহাত্মা গান্ধী 
ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেলের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেন । পুনরায় 
উজ আন্দোলন কর! ভিন্ন কংগ্রেসের কোন গত্যন্তর ছিল না। 
অত্যাচার আইন অমান্ব আন্দোলন পুনরায় শুরু হইল। সরকার 
অত্যাচার ও বর্ধরতার নিয়তম সীমাও ছাড়াইয়া গেল। 
গান্ধিজীকে কারারুদ্ধ করা হইল, কিন্তু তাহাতে আন্দোলনের উপশম হইল ন]। 
লাঠিচালন|, গুলিবর্ষণ, পাইকারী জরিমান! প্রভৃতি যাবতীয় অস্ত্রব্বহারে সরকার 
ক্রটি করিলেন ন|। 
এদিকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সার্‌ জন সাইমনের রিপোর্টের এবং গোলটেবিল 
বৈঠকের আলোচনার তিত্তিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্ের সংস্কারের 
জন্য একটি খসড়া প্রস্তত করিলেন । ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ গ্রধান- 
মন্ত্রী “সাম্প্রদায়িক বাটোয়ার1” (002900098] 557) প্রবর্তন 
করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ত করিলেনই, তদুপরি 
হিন্দ সমাজের অনুন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের £[090788860. 0155৪. নামকরণ 
করিয়। তাহাদ্দিগকেও পৃথক নির্বাচনের অধিকার দান করিলেন। কারারুদ্ধ মহাত্মা 
গাঙ্কী ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করিলেন। তাহার 
১৯ উঠি অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিলে ফ্ভাহাকে বিন! শর্তে মুক্তি 
দেওয়া হইল | 10910:98890 01%8৪-এর নেতা ডাঃ আম্ষেদকার 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সদস্যসংখ্যা ন্যাষ্যতঃ যাহা পাওয়া যাইতে পারিত উহা 
ছিগুণ প্রাপ্তির বিনিময়ে পৃথক নির্বাচন অধিকার ত্যাগ করিলেন। এই সকল 
শর্তসম্বলিত চুক্তি “পণ! ঢুক্তি' নামে পরিচিত। এইভাবে মহাত্ব গান্ধী হিন্দু 
জাতির ব্যবচ্ছেদ বন্ধ করিলেন । 


সাম্প্রদায়িক বাটো- 
যার (১৯৩২ ) 


সি 


২৩৪ মানৰ সমাজের কথা 


১৯৩৫ স্রীষ্টাব্দের ভারত-আইন (15019 4০, 193) £ সাইমন কমিশন 

ও গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে যে খসভা প্রস্তুত কর! হইয়াছিল 
উহার নীতির উপর নির্ভর করিয়৷ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-আইন ( 03০56275976 
০ 1019 46) পাস করা হইল। এই আইন অনুসারে 
ভারতবর্ধে একটি যুক্তরাস্ট্রীয় শাসন-বাবস্থা স্থাপন কর! হইল | 
প্রদেশগুলিকে ষ্বায়ত্শাসন দেওয়। হইল। দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাষট্রীয় ব্যবস্থায় 
যোগদান করা ইচ্ছাধীন ছিল। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাস করা হইলেও প্রধানতঃ 
গ্রেসের আপত্তির জন্্র এই সংস্কার কার্ধকরী করা সম্ভব হইল না। কংগ্রোসের 
আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইহাতে গবর্ণর-জেনারেল ও গবর্ণরদ্িগকে 
আইনসভার এবং মন্ত্রিসভার কার্ধাদি নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং নাকচ করিবার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছিল । লর্ড লিন্লিথ;গাও (1,০৮৫ [101806580ঘ) আইনসভা! অথবা 
মন্ত্রিসভার দৈনলিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন ন! প্রতিশ্রুতি দিবার পর কংগ্রেস 
১৯৩৭ শ্ী্টা্রের:. কেবলমাত্র প্রাদেশিক দ্বায়ন্তশাসন অংশটি কার্ধকরী করিতে 
নির্বাচনে কংগ্রেসের অগ্রসর হইল । ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন হইল 
মাহি তাহাতে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ 
করিল। দিন্ধু ও আসাম প্রদেশে সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও কংগ্রেস দলই 
অপরাপর দল অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্যপদ লাভ করিল। ফলে, এই ছুই 
প্রদ্দেশেও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইল । মোট এগাবটি প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র 
ংল! ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সদস্মসংখ্যা বেশী হইল। এই সময় বাংলাদেশে 
গ্রেস কোয়ালিশন (0০,000 ) মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্ত 
ংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় উহা কার্ধকরী হুইল না। মুষ্লিম 
লীগনেত৷ মোহম্মদ আলি জিন্না আশা করিয়াছিলেন যে, 

মোহম্মদ আলি ভারতের সর্বত্র কংগ্রেস-মুশ্লিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করা! সম্ভব 
৮ হইবে। কিন্তু মুগ্লিম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ করিলেই 
কংগ্রেস যুগ্ম-মন্ত্রীত্বে রাজী আছে-_এই প্রস্তাবে জিন্না অসম্মত 

হইলেন । তিনি অত:পর কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নিন্দাবাদ ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা- 


সৃষিতেই মনোনিবেশ করিলেন । 


ভারত-আইন (১৯৩৫) 


গ্রেসী শাসনক্ষমতায় কংগ্রেসের প্রন্তি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি 
পাইল। মোট পঞ্চাশ লক্ষ লোক এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য তালিকাভুক- 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনতা লাভ ২৩৫ 


হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক “বামপন্থী: 


দলের উত্তভব ঘটিল। র নেত 
টির ইহার নেতা ছিলেন সুভাষচন্ত্র 
(১৯৩৯) হ্থভাষচন্রের বসু। ত্রিপুরী কংঠ্সে অধিবেশনে বামপন্থী দলের সহিত 
সত পনথদের গাস্থী-প্াটেল-রাজাজী দলের মতানৈক্য ঘটিল। সুভাষচন্ত্ 
ম্ুভাষচন্ত্রের কংগ্রেস কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া! “ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নৃতন 
সপ রাজনৈতিক দল গঠন করিলে ১৯৩৯) এ বৎসরই দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ শুরু হইল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ )। কংগ্রেস-মস্ত্িসভার 
মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই ভারত-সরকার ভারতবর্ধকেও যুদ্ধে জডাইলেন। 
তখন কংগ্রেস ব্রিটিশ সবকারকে এ যুদ্ধের আদর্শ কি তাহা প্রকাশ করিতে 
বলিলেন। ভারতের স্বাধীনতা এবং সাআজ্যবাদের অবসান 
ব্রিটিশ কর্ত্ক ভাবতীয় 
মন্ত্রিসভার মতামত না সেই আদর্শের অন্তর্ভুক্ত কিন! সেবিষয়ে কংগ্রেস স্পউভাবে 
লইয়া শুদ্ধ অংশ , জানিতে চাহিলে সরকার পক্ষ উত্তাব উত্তব এডাইযা গেলেন । 
গ্রহণ_যুদ্দের আদর্শ 
ঘোষণায় ব্রিটিশ ফলে, কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদঙ]াগ কখিল। এই পদত্যাগ 
কতৃ প্গের অসম্মতি_ কংগ্রেসী আদর্শের দিক হইতে সমর্থনযোগা হইলেও কার্বক্ষেত্রে 
কংগ্রেস কতৃ”ক 
মিতা অনুরধরশ্িতাব পবিচাষক হইয়াছিল, ক।পণ সেই সুযোগে মগ্লিম 
লীগ বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার হন্তগত করিয়া সাম্প্রদায়িকতার 


বিষবৃক্ষকে বলবন্ত কণিয়া তুলিয়াছিল। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথমভাগে (১৯৪০) জার্মানি যখন মিত্রপক্ষকে ( ইংলগু, 
ফ্রান্স প্রভৃতি) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া চলিয়াছে, তখন ভারতবর্ষের 
জনসাধারণের ধৈর্ধের সীম! প্রায় শেষ হইয়া আপিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র 
মহাত্ব। গান্ধীর ব্যক্রিত্বের প্রভাবে ভারতবাসী শান্ত রহিল । 

১০ এমন সময়ে লর্ড লিনলিথগাও ঘোষণ| কবিলেন (৮ই আগষ্ট, 
১৯৪০ ) যে, ভারতবাসীর স্বার্থেব কথা ?) বিবেচন] করিয়। 

ব্রিটিশ দরকার কোন একটি দলের নিকট শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরিত করিবেন না। 
অর্থাৎ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস আইন- 

লিন্লিখগাও-এর সঙ্গ ও মন্ত্রিসভার হত্তে ভারতের শাসনভার ত্যাগ করিতে 
টি সরকার রাজী হইলেন না। যুদ্ধাবসানে ভারতবালীদের 
প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধান সভা! (0০058165828 

4৪৪2০ ) আহ্বান করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য তাহার আগস্ট ঘোষণায় 


মানব অগ্লাজের কথা 


তিনি দান করিলেন । লিন্লিখগাওএর এই ঘোষণা সাম্প্রদায়িকতার অগ্রিতে 
ইন্ধন যোগাইল। মুশ্লিম লীগ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্না 
জিন্ন কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়া আকস্মিকভাবে 
এ আবিষ্কার করিলেন যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক 
তি জাতি (28610 ) এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্বে লাহোর অধিবেশনে 
মুশ্রিম লীগ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র 
দাবি করিলেন। মি: জিন্নার এই উদ্ভট দই জাতি? ( গুম ০ 088101) ) মতবাদ 
প্রগতিশীল মুসলমানগণও সমর্থন করিলেন না! | জিন্না জমায়েখ-উল-উলেমা, খহরর 
দল প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমান রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া 
মুশ্লিম লীগ তথা নিজেকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র বলিয়৷ দাবি 
করিলেন। মুগ্রিম লীগ সেই সময়ে ভারতবর্ধের কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসের 
অবর্তমানে মন্ত্রিত্ব করিতেছিল। স্বভাবতই জিন্নার এই উদ্ভট দাবির সপক্ষে 
লীগের অনুচরবর্গকে উন্মত্ত করিয়া তুলিৰার সুযোগের অভাব হইল না। মহাত্মা! 
বরা গান্ধী ঘোষণা করিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ব্রিটিশ 
দামি সাআাজ্যবাদীদের স্বেচ্ছারোপিত বিষবৃক্ষ| ব্রিটিশরা ভারতবর্ধ 
অনৈক্যের স্বযোগ পরিত্যাগ করিলে সেই বিষব্ক্ষ আপন! হইতেই মরিয়! যাইবে । 
রা কিন্তু সাআজ্যবাদী ব্রিটিশদের ভারতবর্ধ ত্যাগ করিবার কোন 
ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সান্প্রণীয়িক সমস্যার অজুহাতে এদেশে টিকিয়! থাকিবার চেষ্টা 
তাহারা শুরু করিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । মহাত্ম! গান্ধী ব্রিটিশের 
এই মনোবৃত্তির প্রতিবাদকল্লে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন । 
জাপানী আক্রনপ $ ত্রীপস্‌ মিশন, ১৯৪২ (80809894050 : 
07101097 10185101, 1942) £ এদিকে জাপান জার্মান-ইতালির মিত্র হিসাবে 
' বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিলে এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। শিঙ্গাপুর ব্রিটিশের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক ধাটি ছিল। কিন্তু জাপানী সৈন্য 
৯8৯8 দেশ অনায়াসে দিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মাদেশ অধিকার করিয়া লইলে ব্রিটিশ 
অধিকার সরকারের পক্ষে ভারতের নিরাপত্ার প্রশ্ন জটিলতর হহয়! 
উঠিল। ভারতীয় জনমতের সমর্থন এবং ভারতের জাতীয় 
নেতৃবর্গের সহায়তা ভারতরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন 
বিবেচন করিয্া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্স্টন চাঁচিল স্ট্যাফোর্ড 
কীপসফে আলাপশ্থালোচনার জন্য ( ১৯৪২ ) ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন | 


জীপ. স্‌ মিশন 


(১৮৪২ 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনতা লাভ ২৩৭ 


সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্মলিখিতরূপ £ 
যুদ্াবসানে নির্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত 
সংবিধান সভার উপর ভারতের শাসনতন্ত্রগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হুইবে। 
সংবিধান সভ৷ কর্তৃক গৃহীত শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবেন । 
নৃতন শাসনতন্ত্র গঠনের পূর্বাবধি ব্রিটিশ সরকার ভারতের নিরাপত্তার জন্য দায়ী 
থাকিবেন। 

সার্‌ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্-এর প্রস্তাবে শাপনতান্ত্রিক পরিবর্তনে প্রতিশ্রুতি দেওয়! 
ও হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের শাসনতন্ত্রেরে আসন্ন পরিবর্তনের 
_-£০৩এততএ কোন প্রশ্নই ইহাতে ছিল না। মহাত্মা গান্ধী ক্রীপস্-এর 


০০৪৭০ কংগ্রেস প্রস্তাব পাঠ করিয়। মন্তব্য করিয়াছিলেন, পু 1৪ % 9০0৪৮- 
কতৃক প্রত্যাখ্যান 


ক্রীপস্‌ প্রস্তাব 


08680 01)9008 ০00 9) 01:9810108 70801” জওহরলাল 
ক্রীপকস্‌ প্রস্তাব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, “উহা! ভাইসরয়ের ষৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থ! 
চালু রাখিয়! ভারতীয়দের তাহার অনুগত ভূত্য হিসাবে তাহার 
তা ক্যান্টিন প্রভৃতির তত্বাবধানের দায়িত্ব দিতে চায়।” কংগ্রেস 
স্বভাবতই ক্রৌপ্‌স্‌ প্রস্তাব দ্বণাভরে অগ্রাহ্া করিল। মুষ্লিম 

লীগও পাকিস্তান দাবি এই প্রস্তাবে গৃহীত হয় নাই বলিয়া উহা! অগ্রাহ্য করিল । 
তভারত-ছাড়' আন্দোলন, আগষ্ট, ১৯৪২ (051 17018 11056116706) 
£885৪, 1942 )£ জাপানী সৈন্য যখন ভারত সীমান্তে উপস্থিত, সেই সময়ে সার্‌ 
স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ তাহার মিশনে অকৃতকার্য হইয়া ইংলগ্ডে ফিরিয়! গেলেন | ভারতের 
সর্বত্র এক তীব্র হতাশা দেখা দিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অদূরদণিতায় কংগ্রেসের 
নেতৃর্ন্দ বিস্মিত হইলেন। মহাত্ব! গান্ধী তাহার “হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশদের ভারত 
ত্যাগ করিয়! যাইতে বলিলেন | সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারত-ছাড়' 
ধ্বনি উ্িত হইল । মহাত্মা! গান্ধী স্পষ্টভাবে এই কথা-ই ব্রিটিশদের জানাইলেন যে, 
ভারতে ব্রিটিশ শাসন বজায় থাকিলেই জাপান ভারতবর্ধ আক্রমণ করিবে, কিন্ত 
তাহারা ভারত ছাড়িয়া! গেলে সেই প্রশ্ন আর থাকিবে না । এইজন্য ভারতবাসীকে 
বিদেশী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার তথাকথিত “দায়িত্ববোধ” 
ভুলিয়] গিয়া এবং ভারতবাসীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘটিলে যে এক দারুণ অরাজকত! দেখ! দিবে সেই সম্ভাব্য ছুর্দিনের জন্য বিচলিত ন! 
হইয়। তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারত ছাড়িয়া! চলিয়া! যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। 


'ভারত-ছাড়' দাবি 


২৩৮ মানব সমাজের কথা 


ব্রিটিশ শাসনে যে অরাজকত| তখন বিদ্যমান ছিল তাহার কথা স্মরণ করায় দিয় 
মহাত্বা গান্ধী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারতবাসীর জন্য কুস্তীরাশ্রু 
৮ই আগস্ট, ৯৯৪২ ত্যাগ করিতে বিরত হইতে বলিলেন । ৮ই আগস্ট (১৯৪২) 
“ভারত ছাড়? 
আন্দোলনের প্রস্তাব বোম্বাই-এ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে “ভারত-ছাড়' প্রস্তাবটি 
নিখিল ভারত কংগ্রেস অনুমোদিত হইল । পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মা গান্ধী এবং 
কমিটি কর্তৃক গৃহীত-_ 
সরকারী অত্যাচার অপরাপর বন কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। দরকারের 
ধারণ। ছিল যে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিুলই 
আন্দোলন থামিয়! যাইবে । এই উদ্দেশ্টে তাহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস ক 
এবং প্রাদেশিক কমিটিগুলি বে-আইনী বিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নেতৃহীন 
ভারতবাসী সেদিন ব্রিটিশ অত্যাচাবের বিরুদ্ধে রুখিয়া দঈাড়াইতে দ্বিধা করে নাই। 
সরকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী সম্পত্তি প্রভৃতি বিনাশ করিয়। 
ব্রিটিশের অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দনসাধারণ বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করিল। সর্বভারতে এই বিদ্রোহ-বস্ছি প্রজ্বলিত হইল | সরকারী কর্মচারী, 
পুলিশ প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্রোহী জনতার হাতে প্রাণ হারাইয়াছিল বটে, কিন্ত 
জনসাধারণের মধ্যে নয় শতেরও অধিক সংখ/ক লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। 
মহাত্স। গান্ধী এই হিংসাত্বক কাধের জন্য গণ-আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলেন না। ব্রিটিশ সরকার কংখ্রেসা নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন 
বলিয়া-ই নেতৃহীন জনতা এইবূপ বিদ্রোহী হইয়। উঠিয়াছিল, 
মহাত্মা! গান্ধীর এ 
অনশন এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর বক্তবা। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধী 
হিংসান্নক কার্ধাবলীব বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ হিসাবে-ই 
দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশনব্রতী হইলেন। সমগ্র দেশবাসীর একান্তিক প্রার্থনায় 
মহাত্স। গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহের কঠোর অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। 


গণ-বিদ্রোহ 


ঠিক সেই সময়ে (১৯৪৩) মুস্ত্িম লীগ মন্ত্রিসভার অকর্মণযতায় বাংলাদেশে এক 
ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দ্িল। সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট ব্যবসায়ীদের 

রিনি কয়েকজন এই সময়ে মানুষে জীবনের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করিয়! লইতে কুঠাবোধ করিল ন1। কলিকাতা 

মহানগরীর পথে পথে দীর্ঘ অনশনে ম্বস্থিচর্তসার জীবন্ত কক্কালের ন্যায় অসংখ্য 
লোক খাগ্যাভাবে প্রাণ হারাইল। জগতের আধুনিক ইতিহাসে মানুষের স্বার্থ- 
লোলুপতা এবং শাসনকার্ষে অকর্মণ্যতার ফলে এইরূপ নিদারুণ ছৃত্তিক্ষ কোথাও 





বিপ্রিনচন্দ্র পল লাল! লাজপত রাস 





সদার বল্পভভাই পাটেল ন্তোজী শুত'ষ 





জেশষ্ধু চিন্তরঞ্জন 


মৌলান! আজাদ ধ 


ঘাধীনতার পথে ভার £ স্বাধীনতা লাভ ২৩৪ 


ঘটে নাই । আর এত বিশাল সংখ্যক লোক ও প্রাণ হারায় নাই | ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ, 
বাংল! সন ১১৭৬-এর পর এইব্প হৃভিক্ষ ভারতের কোন স্থানে দেখা দেয় নাই। 


আজাদ্‌ হিদ্দ, ফৌজ (4280 17100. ০৪] ০7 [00150 15610781 
ঠা ) 8. এ বৎসর (১৯৪৩) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বদু মালয় ও ব্রহ্মদেশস্থ্‌ 
ভারতীয়দের এবং জ পানেব হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া তাহার বিখ্যাত 
“আজাদ হিল ফৌজ' (170 780. [৪1909] ০0) গঠন কবিয়া ভারতবর্ষে 

প্রবেশ করিতে মনস্থ করেন। তিশি সিঙ্গাপুরে “আজাদ হিন্দ, 
নেতাজা সৃভাষ-_ 
আঙ্গাদ চন্দ 'ফাজ সবকাব' নামে স্বাধীন ভাত সবকারও স্থাপন করিলেন । হিন্দৃ- 
মুসলমান-নিধিশেষে সকলকে লইয়া গঠিত তাহাব স্বাধীন 
ভাবত সরকার ও আজাছ্‌ হিন্দ ফৌজ জিন্নীব ভাবতের হিন্দু মুসলমানগণ ছুইটি 
ভিন্ন জাতি এই মতবাদেব (0 [বি ১৮) 10০০) অসাবতা। প্রমাণ 
করিল । আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজ মাপ।মেব কোহিমা, বিষেণপুৰ (কাছাড জেলার 
শিলচর হইতে অনতিদৃরে ) পধন্ত অগ্রসব হইল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক 
দ্রধ্ধোগ এবং আসামেব ঘণ অবণে।র মধ। দ্িষা খাছ্যসরববাহের অদুবিধাহেতু 
আজাদ্‌ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি বাহত হইল। অবশেষে এই সেনাবাহিনী 
ইংরাজদেব হস্তে আন্মসমর্পণে বাধ্য হইল । কিন্তু নেতাজী 
আজাদ হিন্দ, ফৌজের সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাহার আজাদ্‌ হিন্দ্‌ বাহিনী মাতৃভূমির 
ভারতের একাংশে 
পারে মুক্তিব জন্য ভাবতীয়গণ কি পধিমাণ আত্মতাগ, কতদূর হুঃখ- 
কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তত, পৃথিবীব সম্মুখে তাহা প্রমাণ 
করিলেন । ব্রিটিশ শক্তি এই সেনাবাহিনার হস্তে পবাজিত হইল না৷ সত্য, কিন্তু 
নৈতিকতার দিক দিয়া ইহা তাহাদের একপ্রকার পরা- 
৮১11 জয়ের সামিল হইযাছিল সন্দেহ নাই। ভারতয় সেনাবাহিনীর 
-আজাদৃহিন্দ, স্বাধীন সংগঠনী-শক্তি, তাহাদেব দেশ ঈবোধ, তাহাদের 
বিরহিত আন্তরিক এঁকাবোধ, ব্রিটিশ নিধাতনেপ্ধ বিরুদ্ধে কিভাবে 
তাহার! প্রতিরাদ করিতে সক্ষম, সেই সমস্ত পরিচয় ব্রিটিশ সরকার পাইলেন । 
ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের সম্মুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের 
আই এনএ-র  নেতৃবর্গের প্রকাশ্য বিচার করিয়া তাহাদের শান্তিদানের 
বিচার মাধামে ভারতবাসীকে ভীতি প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন । 
১৯৪৬-৪৬ শ্রীষ্টাবে দিল্লীর লালকেন্লায় খ্রাহাদের বিচার হইল । কংগ্রেস তাহাদের 
২৫ 


২৪০ মানব সমাজের কথা 


পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল | বিচারে মেজর দ্েনারেল শাহনওয়াজ, কর্ণেল 
ধিলন প্রভৃতির মুক্তিলাভ ভারত-ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা । আজাদ্‌ হিন্দ 
ফৌজের সংগঠক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৫ শ্রীষ্টাব্ের ২৩শে আগস্ট তারিখে 
এক বিমান ছূর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত 
হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে এযাবৎ কোন সর্বজনগ্রাহা সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব 
হয় নাই। 
দি আর. জৃত্র (১৯৪৪) ওয়ানেল পরিকল্পনা (১৯৪৫) €6. দূ. 
চ00)0]8  ড856]] 7190) হ মোহম্মদ আলি জিনা ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক 
ভিত্তিতে দেশবিভাগ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়! লাগিয়া গেলেন। তাঁহার 
সাম্প্রদায়িকতার যৃপকার্ঠে ভারতের এঁক্য বলি দেওয়া অপেক্ষা তাহার দাবি মূলতঃ 
স্বীকার করিয়। লইয়! ভারতবর্ধকে এ্ক্যবদ্ধ রাখাই উচিত 
হইবে মনে করিয়া চক্রবর্তী রাজাগোপাল ম্বাচারী (0 ৯.) 
একটি সুত্র বা ঘ০2০০1% রচনা করিলেন। কারামুক্তির পর (৬ই মে+ ১৯৪৪ ) 
প্রথমেই মহাত্বা গান্ধী এ বিষয়ে মিঃ জিন্নাব সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে 
চাহিলেন | জিনা অবশ্য এই সকল শর্ত মানিলেন না । সি. আর. সূত্রটি বিফল 
হইল । 
তদানীস্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়াভেল (€ ১৯৪৩-৪৭,১ মার্চ) ভারতের 
রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হইলেন । 
বার ভারতততজ্জ। তিনি ভারত-উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং 
মৌলিক এঁকোর উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক 
উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। কিন্তু জিন্না ভারতবর্ষ 
ব্যবচ্ছেদের দাবি ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এ বিষয়ে মহাত্মা গণন্ধীর 
যাবতীয় চেষ্টা বিফল হইল । ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়াভেল ইংলগুস্থ কর্তৃপক্ষের 
সহিত পরামর্শক্রমে ভারতের নৃতন শাসনতন্ত্র প্রস্তুতির পূর্বাবধি ভারতীয় নেতৃবর্গ 
লইয়া গবর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব করিলেন । 
কপ 7. এ কথাও বলা হইল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় 
জিন্নার আপভিতে হুইতে সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হইবে । এ বিষয়ে 
04 সিমলায় এক কন্ফারেন্দ আহত হইল। কিন্তু জিন্নার 
আপত্তিতে এই কন্ফারেল্সও বানচাল হইয়। গেল | পৃথক রাষ্ট্রের সুলতানি' ভিন্ন 
অপর্র কোন যক্তি ব৷ প্রন্তাবই তাহার নিকট গ্রহণযোগা মনে হইল না। 


জিন্নার বিরোধিত] 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনত! লাভ ২৪১ 


ছিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঃ সাধারণ নির্বাচন, ১৯৪৫-৪৬ (723 ০৫ 
6 9৪6010 ০:10 ডা: 09109751 019061027) 1945-46 ) ? দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পরবতাঁ ঘটনাসমূহ অতি ভ্রুতগতিতে চলিল। আন্তর্জাতিক চাপে ব্রিটিশ 
সরকার ভারতের প্রতি তাহাদের নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হইলেন। অপরদিকে 

গ্রেস আই. এন. এ.-র সামরিক কর্মচারিবর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য দান করিয়। 
দেশবাসীর অধিকতর শ্রদ্ধা অর্জন করিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 
আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল প্রধান মন্ত্রী 
চাচিলের পতন ঘটিল। সেই স্থলে 1,8১০এ: 72৪:5"র নেতা! মিঃ ক্লিমেন্ট এট্‌ুলী 
প্রধানমন্ত্রী হইলেন । সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সমস্যা-সমাধানে নব-গঠিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভ| 
মনোনিবেশ করিলেন | সেই বৎসরই (১৯৪৫) সেপ্েম্বর মাসে লর্ড ওয়াভেল 
ঘোষণা করিলেন যে, এঁ বৎসরের শেষ দিকে যে সাধারণ নির্বাচন হইবে উহাতে 
নির্বাচিত সদস্যবর্গ লইয়া! সংবিধান সভা গঠিত হইবে এবং গবর্ণর-জেনারেলের 
একৃজিকিউটিভ সভা ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির 
প্রতিনিধিদের লইয়া গঠন করা হইবে । সাধারণ নির্বাচনে 

গ্রেস প্রাথিগণ ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের যাবতীয় 
অ-মুসলমান আসনগুলিতে নির্বাচিত হইলেন। এমন কি উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্ত 
প্রদেশের অধিকাংশ মুসলমান সদস্-পদেও কংগ্রেস প্রাথিগণ জয়যুক্ত হইলেন। 
আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশেও কংগ্রেস কয়েকটি মুসলমান সদস্যপদ অধিকার 
করিল। বাংলাদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদেশেই কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভা! গঠিত হইল। পাঞ্জাবে অবশ্য কোয়ালিশন ( 0০৪116108 ) মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইল । 


কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা 


১৯৪৫ হ্রীষ্টাব্দে 
সাধারণ নিবাচন 


নৌসেন। বিদ্রেহ $ ক্যাবনেট মিশন (795০16 ০1 1189 7716181, 
[100180 বস £ 0801118% 11158101,) £ ব্রিটিশ সরকারের আর ভ্রম রহিল না 
যে, কংগ্রেসই ভারতীয় জনসাধারণের মুখপাত্র । ইতিপূর্বে 

না আই.এন.এ -র বিচার করিতে গিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের 
মনে ভীতির সঞ্চার করা দূরের কথা, ঘ্বণাই অর্জন করিয়াছিলেন। 
ই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! ঘটিল। ১৯৪৬ শ্রীষ্টাব্দে ১৮ ফেব্রুয়ারী 
বোম্বাইতে “রয়্যাল ইত্ডিয়ান নেভি” (8০581 [2990 বদ )-এর ভারতীয় 
কর্মচারিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা! করিল। ব্রিটশ সরকার উপলদ্ধি করিলেন যে» 


২৪২ মানব সমাজের কথা 


ভারতবর্ষে আর বিদেশী শাসন টিকাইয়া! রাখা চলিবে না । ১৯৪৬ শ্ীষ্টাব্ষের ১৯শে 

ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ আর. আই. এন. (&..ঘ. )-এর বিদ্রোহে! 
সতী পরদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লী কমধ্দ সভায় ঘোষণা 

করিলেন যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রিবর্গের তিনজনকে-_ল্ 
পেখিকৃ লরেন্স (10010. 7660201: 1/879209 1, সার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ (91৮ 
918207:0 01110108 ) এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজাগার (1 
4, ডু. 815880067 )-কে ভারতবর্ষে সংবিধান সভা !গঠন এব 
গভর্ণর-জেনারেলের একূজিকিউটিভ কাউন্সিলে । ভারতের 
রাজনৈতিক দলগুলি হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে আলাপ-আঁলোচনার জন 
প্রেরণ করা হইবে । এই কমিশন “ক্যাবিনেট মিশন" (0%৮1709% 10158102 ) 
নামে পরিচিত | 


ক্যাবিনেট মিশন 


( ১৯৪৬) 


১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ, ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ধে উপস্থিত হইলেন 
দীর্ঘ একমাস ধরিয়। তাহার! বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃৰগের সহিত আলাপ- 
আলোচন! কবিলেন। মুশ্লিম লীগ নেতা জিন্না তাহার পাকিস্তান দাৰি ত্যাগ 
করিলেন না । ফলে কোন সর্বদল-সমধিত সিদ্ধ'ন্তে উপনীত হওয়৷ সম্ভব হইল না । 
যাহা হউক, মে মাসের ১৬ই তারিখের ঘোষণায় ক্যাবিনেট মিশন মুসলিম লীগের 
পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্া করিপেন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
স্বার্থের দিক হইতে বিচারে পাকিস্তান দাবি অযৌক্তিক 
একথাও বলিলেন। পরিবহণ, পোস্ট, টেলিগ্রাফ, রেলপথ 
প্রভৃতিকে বিভক্ত করিলে ভারতবর্ষের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে; সমরবাহিনীকে 
সা্প্রদীয়িক ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে সথুহ বিপদ দেখা দ্রিবে এবং 
পরস্পর-বিচ্ছিন্ন «ংশ লইয়! গঠিত পাকিস্তান শাস্তি বা যুদ্ধের কালে অসুবিধাণ্রস্ত 
হইবে । এই সব যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাহারা পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিলেন 

এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এক পরিকল্পন! পেশ করিলেন । এই 
পা পরিকল্পনা! অনুযায়ী (১) সর্ব-ভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন কর! 
হইবে এবং প্রদেশগুলি স্বায়ত্ুশাসন ভোগ করিবে বলা হইল | 
(২) ভারতীয় প্রদেশগুলি ক, খ ও গ-_এই তিন ভাগে বিভক্ত হইবে । “ক' ভাগে 
থাকিবে হিন্দপ্রধান মাত্রাঞ্জঃ বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ( বর্তমান উত্তরপ্রদেশ ), 
বিহার ও উড়িস্তা | “খ' ভাগে থাকিবে মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 


পাকিস্তানের দাবি 
অগ্রাহ 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনতা লাভ ২৪৩ 


সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিন্তান। “গ' ভাগে থাকিবে বাংলাদেশ ও আসাষ। 
(৩) একটি সংবিধান সভ! নির্বাচনের প্রস্তাবও করা হইল, কিন্তু উহার সদস্য 
1চনের জন্য এক অতি জটিল পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হইল। (৪) ভারতীয় 
প্রধান রাজনৈতিক দলগুপির প্রতিনিধি লইয়া অন্তর্বত্তা সরকাঁর গঠন করা স্থির 
হইল। 

ংগ্রেস অন্তর্র্তা সরকার-গঠনের প্রস্তাবে বাজী হইল না; তথাপি সংবিধান 
রচনার উদ্দেস্তে সংবিধান পরিষদে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইল। মুগশ্রিম লীগ 
ররর উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে 
্রততাক্ষ আন্দোলন দেখিয়া উহা! গ্রহণ করিল এবং কংগ্রেসী প্রতিনিধিকে বাদ 
(১75০০5০0%7)- দিয়াই আন্তর্ব্তী সরকার গঠনের জন্য গবর্ণর-জেনারেলকে চাপ 
2 দ্রিতে লাগিল। লর্ড ওয়াভেল কংগ্েসী প্রতিনিধিবর্গের 
অসম্মতিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজী হইলেন না। মুশ্লিম লীগ ইহাতে হতাশ 
হইয়া ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে না বলিয়। 
মি দি, জানাইল। এমন কি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন (1915৫ 
সভার প্ররোচনায় . 4১০5100) করিবে বলিয়াও ভীতি-প্রদর্শন করিল। ১৯৪৬ 
তা নারকক্ম ত্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগস্ট শহীদ সুরাবদ্ীর কুধ্যাত মন্ত্রিসভার 
প্ররোচনায় কলিকাতায় মুশ্িম লীগ কর্তৃক 70150 £০1০0- 
এর নামে এক বীভৎস দাঙ্গা ও গুগ্ডাবাজী অনুষ্ঠিত হইল। দীর্ঘ চারিদিন ধরিয়। 
এই নারকীয় হত্যালীল! কলিকাতা মহানগরীতে চলিতে লাগিল। নগরের পথে 
বার পথে মৃতের দেহ ও রক্তের লোভে শৃগাল না৷ আসিলেও শকুনি- 
ডাইসরয়ের নি্িপ্ত দল নামিয়া আসিয়াছিল। এই চাপিদিনে প্রায় পাচ হাজার 
টি শামে লোকের প্রাণনাশ এবং প্রায় পনর হাজার লোক আহত 
হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণর ও ভাইস্রয় সেই চারিদ্িন তাহাদের 
দায়িত্ব ভুলিয়া থাকিয়! ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন । 

ব।ংলাদেশ ও পাঞ্জাব 
ব্যবচ্ছেদের এই সাম্প্রদায়িক বর্ধরতার সূত্র ধরিয়া নোয়াখালি, ত্রিপুরা 
ারিজি প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলসমূহে নির্দোষ হিন্দু নরনারীর 
হত্যা, বলপূর্বক ইসলাম ধর্ে ধর্মাস্তর, স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার প্রভৃতি 
অমানুষিক বর্বরত। শুরু হইল | বিহারে ইহার প্রতিক্রিয়া! দেখ! দিলে হিন্দুদের 
উপর গুলিবর্ষণ করিতেও দ্বিধাবোধ ন| করিয়া অবস্থা অল্পসময়ের মধ্যে আয়ভাধীনে 


আন সম্ভব হইল। এমতাবস্থায় মুসলমানপ্রধান অঞ্চল__বাংলাদেশের পূর্বাংশ ও 
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পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ- পৃথক করিয়! সান্প্রদায়িকতার অবপান ঘটান ভিন্ন কোন 
গত্যন্তর রহিল না। কারণ, মুশ্লিম লীগের শাষনাধীনে 
কংগ্রেস কর্তৃক মুসলমানদের ধন-মান-প্রাণ কিছুই নিরাপদ নহে, এই ধার র 
ই সকলেব মনে সুস্প্উ হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিমধ্যে (২রা 
ওয়াভেলের চেষ্টায় সেপ্টেম্বর+ ১৯৪৬ ) জওহরলাল নেহরু অন্তর্বতী সরকার গঠন 
উস করিয়াছিলেন । জিন্না অবশ্য এই সরকারের সহিত সহযোগিতা 
ব্রিটিশেব তাবেদারে করিলেন না| যাহা! হউক, লর্ড ওয়াভেল মুশ্লিম লীগকে শেষ 
৬০ পর্যন্ত অন্তব্তী সবকার-গঠনে রাজী করাইলেন। এট্সৃত্রে লর্ড 
ওয়াভেলের আচরণে মৃষ্লিম লীগের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব 
জওহরলাল-প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃরন্দের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিল। ১৯৪৭ 
হী্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী এইরূপ সমস্যাসঙ্কুল অবস্থার 
অবসানকল্পে ঘোষণ| করিলেন যে, ১৯৪৮ শ্রীষ্টাব্ষের জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার 
দায়িত্ব-বোধ-সম্পন্ন ভারতীয় নেতৃবর্গের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া ব্রিটিশ 
শাদনের অবসান ঘটাইবেন। দায়িত্ববোধ-সম্পন্ন নেতৃবর্গ বলিতে মুশ্লিম লীগের 
নেতৃবর্গকে যে মিঃ এট্লী বুঝান নাই, সেকথা মুশ্লিম লীগের 
মিঃ এটুলী কতৃক 
১৯৪৮ ্রীটান্ে জুনের স্প্টভাবেই জানা ছিল, কারণ দায়িত্ববোধের পরিচয় মুগ্লিম 
মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ লীগ দিতে পাবে নাই। সুতরাং মুগ্লিম লীগের একমাত্র অস্ত 
মো _হিনুহত্যার প্রয়োগ শুরু হইল। ুশ্লিম লীগ সরকারের 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭)  সংরক্ষণাধীন মুসলমান পুলিশ ও মুগ্লিম লীগের গুপ্ডাদল কর্তৃক 
পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অনুষ্ঠিত অমানুষিক 
অত্যাচার ও পৈশাচিকতা৷ পিশাচকেও হার মানাইয়াছিল | প্রায় পৌনে এক কোটি 
হিন্দু ও শিখ পশ্চিম-পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া পূর্ব-পাঞ্জাব এবং অপরাপর হিন্দু-অধ্যুষিত 
অঞ্চলে অশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। স্ত্রী-জাতির 
বাংল! ও পাঞ্জাবের 
ব্যবচ্ছেন দাবি উপর অত্যাচার, হত্যা ও পাশবিকতায় মুস্লিম লীগের গুণ্ডাদল 
একমাত্র নিজেদের সহিতই তুলনীয় ছিল। বাংল! ও পাঞ্জাবের 
হিন্দপ্রধান অঞ্চলগুলিকে এই বর্বরতার হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্টে হিন্দু 
এৰং শিখগণ এই দই প্রদেশের ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল। 
তারতবাসীর নিকট ক্ষমতা-হস্তাস্তরের কার্ধাদি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড 
মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়-পদে নিযুক্ত করিয়! পাঠান 
হুইল। শাসনভার গ্রহণ করিবার (মার্চ, ১৯৪৭ ) অত্যল্পকালের মধ্যেই ( জুন ৩, 


স্বাধীনতার পথে ভারত £ স্বাধীনতা লাভ ২৪৫ 


১৯৪৭ ) লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা! করিলেন । এই ঘোষণীয় 
ইরান পি ক | নে অঞ্চলগুলির বাসিন্নাগণ যদি 
(২রা ভূন, ১৯৪৭) র লে তাহার! পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন করিতে 
পারিবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বাবচ্ছেদ কর! 
প্রয়োজন হইবে । ৫২) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগদান করিতে 
চায় কিন! তাহা তথাকার জনসাধারণের গণভোট (75187900০ ) দ্বার! স্থিবীকৃত 
হইবে। (৩) শ্রীহট্ট জেল! পাকিস্তানে যোগদান করিবে কিনা তাহাঁও গণভোট 
দ্বারা স্থির হইবে । (8) বাংলা ও পাঞ্জাবের কোন্‌ কোন্‌ অংশ পাকিস্তানের সহিত 
সংযুক্ত হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য একটি সীমা-নির্ধারণ কমিশন নিয়োগ করা 
হইবে । (০) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে একটি-_অথব! পাকিস্তান 
গঠন করিবার সপক্ষে যদি মত হয় তাহা হইলে ছুইটি-__ডোমিনিয়নে পরিণত 
করিবার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিবে । প্রয়োজনবোধে মুসলমানপ্রধান 
অঞ্চলের সদস্যগণ পৃথক সংবিধান সভা গঠন করিতে পারিবেন। তদানীন্তন 
পরিস্থিতি অনুযায়ী মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান বা পরিকল্পনা-গ্রহণ 
“বিকলাঙ্গ ও কীটদট্ট' 
রি ভিন্ন গতাত্তর ছিল না । ভারতবর্ষ বাবচ্ছেদ অনেকেরই মনঃপৃত 
ছিল না, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সান্প্রদায়িকতার যে বর্বর প্রকাশ 
দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল উহার অবদানকল্লে-ই হিন্দ ও মুসলমান সকলেই এই 
ঘোষণা অনুমোদন করিল | মিঃ জিন্ন| এই ঘোষণায় বণিত পাকিস্তানের স্ববূপের 
কথ! উল্লেখ করিয়া ইহাকে “বিকলাঙ্গ ও কীট? ( 60095650800 100018- 
9৪৪০ ) পাকিস্তান বলিয়! দুঃখপ্রকাশ করিলেন । যাহা হউক, কংগ্রেস ও মুশ্লিম 
লীগ মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পন| গ্রহণ করিলে বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যৰচ্ছেদের জন্য সার 
সাইরিল র্যাড্ক্িক (98 051 0১3০11%০ )-এর সভাপতিত্বে দুইটি সীমা- 
নির্ধারণ কমিশন নিযুক্ত করা হইল । 
১৯৪৭ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট “ভারতের বাধীনত। আইন" 
€ 10119 [00190 [009090990৪9 4০৪) পাঁশ করিয়! ১৫ই আগস্ট ভারতের 
শাসনভার ভারতবাসীদের হস্তে শ্স্ত করিবেন বলিয়! স্থির 
“ভারতের স্বাধীনতা করিলেন । ১৪ই আগস্ট মধা রাত্রিতে দিল্লীতে সংৰিধান সভার 
আইন' (779 14192 
150555745595266) (0০588165980 £55907015) অধিবেশনে ব্রিটিশ “কমন্ওয়েল্থ' 
(0০£0005 ৪৪160)-এর অংশ হিসাবে তারতৰধের স্বাধীনত। 
ঘোঁষণ। করা হইল | লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ছিসাবে 


২৪৬ মানব সমাজের কথা 


নিযুক্ত করিয়া সংবিধান সভ1 একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। মিঃ জিন্না পাকিস্তানের 
সর্বপ্রথম গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধান 
সভা গঠন করা! হইল । 
এইভাবে ১৯৪৭ গ্রীষ্টাব্বের ১৫ই আগস্ট দীর্ঘ পৌনে ছ্ুইশত বংসবেরও অধিক 
কালের পবাধীনতাৰ পর ভাবতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতা-সূর্য 
চি পুনবায় উদ্দিত হইল। হিমালয় হইতে কুমারিকা, আসাম 
হইতে উত্তব-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ অর্ধ- 
শতাব্দীবও অধিক কাল যাবৎ কংগ্রেসের ফ্াধীনতা-সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল। ঞ্জসংখা 
গ্রেসসেবী, সন্ত্রাসবাদী, আজাদ্‌ হিন্দ সৈনিক ও নৌসেনার আত্মবলিদান এবং 
সাম্প্রদায়িকতাব ঘৃপকান্ঠে আহুত অসংখ্য নরনাখীব রক্ত ও অশ্রুত্নাত স্বাধীনতা- 
সূর্য ভারতের ভাগ্যাকাশে উদ্দিত হইল। এই স্বাধীনতার শেষ মূল্য দিতে হইল 
ভারতভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া | 


11009] 006৪101)৪ 

1, 91৮6 91021661006 35670 100081198016 01 06 02860102081] 200৮6200610 [10019 
িটেচে। 1919 00 /09056, 1949, 
১৯১৯ হ্রীযা হইতে ১৯৪২ খরীষ্টাবন্ের আগস্ট পর্যস্ত ভারতের স্বাধীনতা-আন্দৌলনের একটি 
সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ দাও। 

2, ড/1106 00065 00. 2 (8) 10419 বৈ 100081 ঠা (1১ বৈ &০) (9) টি বত 908, 
(০) 091011061 7118101, 
টীকা লিখ £ (ক) আজাদ হিন্দ, ফৌজ, (খ) নৌসেন! বিদ্রোহ, (গ) ক্যাবিনেট মিশন । 


ও. 069০019 016 209] 13185 0 0১ 90 ৫216 007 1006196005005 (00 4১5 8৪0 
1942 0০ /১৪60৪০ 194, 


১৯৪২ খ্রী্াব্ধের আগস্ট হইতে ১৯৪৭ খ্বীষ্ঠার্দে আগস্ট পর্যস্ত ভার তর স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
সবশেষ পর্যায়ের বিবরণ লিখ। 


খান (5) ২ স্বাধীন ভারত 
(115061061706196 11019.) 


স্বাধীন-ভারতের শাসনতন্ত্র (0০081165610 01 [7008600670% 10018) £ 
১৯৪৭ শ্ীষ্টাব্ষের -৫ই আগস্ট ভাবত যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল উহা 
ৃ সম্পূর্ণতা লাভ করিল ১৯৫০ খ্ীষ্টাব্বের ২৬শে জানুয়ারী । এ 
কঃ দি দর তারিখে ভারতের নৃতন সংবিধান বা শাসনতন্ত্র আনুষ্ঠানিক- 
সংঁধধানে ভারতবর্ষ ভাবে গৃহীত হয়। ফলে ভারত এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
সার্ভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইল। এই সংবিধান অনুসারে ভারতে 
প্রজাতন্ত্র পরিণত 
যে শাসণবাবস্থা প্রচলিত হইল উহা একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থা । “ইউনিয়ন? অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও “রাজা' অর্থাৎ আঞ্চলিক সরকার-_ 
এই ছুই প্রকার শাসনব্যবস্থার সমন্বয়ে ভারত-রাষ্ট্র গঠিত হইল। 
সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত কমন্ওয়েল্থ € 007010000 ঘ8918) )-এর 
সদস্য রহিয়াছে । এজন্য ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনপ্রকাব ব্যাহত হয় নাই। 
ভারত-রাষ্ট্র ইংলণ্ডের রাজা বা! রাণীর আনুগত্য স্বীকার করে 
ভারতের কমন্‌- 
ওয়েল্ধতক্তি না। সুতরাং কমন্ওয়েল্থ-এ থাক! ইংলগ্ডের সহিত ভারতের 
সৌহার্দ্যসূচক মাত্র। যে-কোন মুহূর্তে ভারত কমন্ওয়েল্থ 
ত্যাগ করিতে পারিবে | 
স্বাধীন ভারতের আদর্শ (106918 01 [10061)91006701 17018.) £ স্বাধীন 
ভারতের আদর্শ হইল জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ন্যায়-বিচার, রাজনৈতিক; অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক অধিকার সকলকেই সমভাবে ভোগ করিতে 
দেওয়া । এই সকল নীতির উপরই ভিত্তি করিয়। স্বাধীন 
ভারতের সংবিধান রচিত হইয়াছে। এই সকল উদার ও উন্নত নীতির উপর 
প্রতিঠিত ভারতের সাধারণতন্ত্র ( 8৪2১11০ ) বিশ্বের দরবারে 
স্বীয় উপযুক্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে এবং বৃহ্ত্বর 
মানবগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন ও শান্তি-স্থাপনের চেষ্টায় যথাযথ অংশ গ্রহণে অগ্রসর 
হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ভারতের গণপরিষদে জাতীয় পতাকা গ্রহণ অনুষ্ঠানে (২র! 
জুলাই, ১৯৪৭ ) বক্তৃতায় জওহরলাল যাহা বলিয়াছিলেন তাহ প্রণিধানযোগ্য | 
ভারত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রদীতির মূলসুত্র কি হইবে সেই সম্পর্কে এই বক্তৃতায় 


সংবিধান 


পররাধ্ীম আদর্শ 


২৪৮ মানব সমাজের কথা! 


সুস্প্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। জওহরলাল সকলকে সতর্ক করিয়। দিয়! বলিয়াছিলেন যে, 
নবলন যাধীনতার উচ্ছ্বাসে ভারত যেন কোন সাম্রাজ্যবাদী মনোর্তি পোষণ ন! 
করে। কারণ উহ! ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ-বিরোধী। তিনি 
স্পষ্টভাবে একথাঁও বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ধ কোন বাস্ট্রজোটে যোগদান 
করিতে রাজী হইবে না । ভারত নিজ শক্তি ও সামর্থোর দ্বারা যথাসম্ভব শাস্তির 
সহায়করূপেই বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চায়। পৃথিবীব্যাপী ক্ষমতা! 
লাতের প্রতিযোগিতা হইতে ভারত দূরে থাকিবে; রাজনৈতিক সমস্যাসঙ্কুল 
পৃথিবীতে উহা! সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হইতে পারে তথাপি ভারত এবিষয়ে যখাসাধা 
করিতে চেষ্টা করিবে । | 

ভারতের বিশাল জনসমাজের সাহায্যে ভারতের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে 
কাজে লাগাইয়া ভারতবাসীর মোট আয় বৃদ্ধি করা; এই 
উৎপন্ন সম্পদ যাহাতে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ভারতেব সকল 
শ্রেণীর লোকের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হয় সেই ব্যবস্থ। করা এবং অল্পসংখ্যক বাক্তির 
হাতে অধিক পরিমাণে সম্পদ যাহাতে সঞ্চিত হইতে না পারে, সকলেই যাহাতে 
নিজ নিজ শ্রমের অন্থপাতে সম্পদের অংশ ভোগ করিতে পারে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে 
... যাহাতে পার্থক্য বিদূরিত হইয়া সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নত 

সমাজতান্ত্রিক ধাচের 
রাষট্রগন হইতে পারে_ এইরূপ জনকলাণকর রাস্ট্রগঠনই হইল ষাধীন 
ভারতের আদর্শ । সঙ্গাজজীবনে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় শিল্প- 
গুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়! এৰং উহার সঙ্গে সঙ্গে বাক্িগত প্রচেষ্টা 
ও উদ্যায়ও যাহাতে অপ্রতিহত থাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া! এক সমাজতান্ত্রিক 

ধাঁচের রাষ্ট্র গঠন করা! স্বাধীন ভারতের সরকার তথ] জনসমাজের প্রধান দায়িত্ব । 


এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্ম ভারতের সকল নাগরিককেই ষথাযথ অংশ 
গ্রহণ করিতে হইবে। শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নে ভারতবাসী নরনারীর সহায়তা 
অপরিহার্ধ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবান্ষিক পরিকল্পনা ও সমাজ উন্নয়ন 
পরিকল্পনা এই সর্বাঙীণ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ যাত্র। 
ই তত্র দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মাধামে ভারতে কৃষি ও 
পঞ্চবা্িক পরি- শিল্পের কতক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ 
কল্পনা: ভারতবাসীর উন্নতির পথে ভারত এখনও বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে 
নাই। সরকার ও জনসাধারণ কর্তৃক জাতীয় জীবন উন্নয়নের 

কঠোর দাক্সিত্ব পালনের মধোই ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে | 


জনকল্যাণের আদর্শ 


স্বাধান ভারত ২৪৯ 


71009] 00658610128 


1, ড/08 816 006 9810 81680 016 03 002 12091:108 10019 ৪. 01098761908 ০0008 ? 
ভারতবর্ষকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করিতে হইলে আমাদের কি দায়িত্ব পালন করিতে 
হইবে ? 

2, 1586 85 006 09002911069] ০0 ঢ66 10018 | 
স্বাধীম ভারতের জাতীয় আদর্ন কি? 
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নন্্ ভম্মাজেন্ম কথা 


তৃতীয় খণ্ড 
নাগরিকতা৷ ও সরকার 


€] পু 
10560108110) 80 005101161% ) 
1 


নাগরিকত। ও সরকার 


(96০61018111: (16156181910 2100 (09০9৮6€1101006101 ) 


সুচনা 


( হ00000600 ) 


নাগরিক" শব্দের মুল অর্থ হইল নগরের অধিবাসী। কিন্তু পৌরবিজ্ঞানে 
'নাগরিক' শব্দটি বিশেষ অর্থে বাবহ্ৃত হয়। যেবাক্তি কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী 
বলিয়। সেই রাষ্ট্রের আন্বগত্য স্বীকার করে এবং সকল প্রকার 
রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ভোগ করে তাহাকে সেই 
রাষ্ট্রের নাগরিক বল! হয়। নগরে বসবাস করিবার সহিত ইহার 
কোন সম্পর্ক নাই। গ্রামবাসীরাঁও রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইয়! থাকে। 
প্রতোক রাষ্ট্রে তিন শ্রেণীর লোক বাস করে, যথা- নাগরিক, প্রজা! এবং বিদেগী। 
ইহাদের মধো নাগরিক এবং প্রজাগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু 
গ্রজাগণ নাগরিকদের মত পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। প্রজাগণ কোন 
ন| কোন গুণের অভাবে বা দোষের ফলে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্জিক | 
যেমন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দেশের প্রজ! বটে কিন্তু তাহাকে “নাগরিক বল! চলে ন|| 
অথবা যে ব।ক্তি পাগল, তাহাকে প্রজা বল! হইবে কিন্তু তাহার যাবতীয় নাগরিক 
অধিকার থাকে না| বলিয়া তাহাকে নাগরিক বল] চলিবে ন| | কোন ব্যক্তি যখন 
অস্থায়িভাবে বহিঃরাস্ট্রে বসবাস করে তখন সেই রাষ্ট্রে তাহাকে “বিদেশী' (4192) 
বলিয়৷ অভিহিত করা হয়। বিদেশে অবস্থানকালেও তাহার আনুগত্য থাকে নিজ 
রাষ্ট্রের প্রতি। বিদেশী রাষ্ট্রের যাবতীয় সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিলেও 
কোনপ্রকার রাজনৈত্তিক অধিকার যথা-ভোট দান, সরকারী চাকরি প্রভৃতি 
করিবার অধিকার ভোগ করিতে পারে না| অনুরূপ, নাগরিক নিজ রাষ্ট্রের প্রতি 
নানাপ্রকার কর্তবাপালনে বাধ্য থাকে । রাষ্ট্রের প্রতি আন্ুগত্য-প্রদর্শন, যুদ্ধ- 
বিগ্রহের কালে সযরবাহিনীতে যোগদান করা, রাষ্ট্রের মঙ্গল করা, করদান, আইন* 
কানুন মানিয়া চলা প্রভৃতি নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু বিদেশী করদান প্রভৃতি 
কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিলেওঃ রাষ্ট্রের প্রতি আনৃগত্য-প্রদর্শন, যুদ্ধের 


নাগরিক, প্রজা এবং 
বিদেশী 


৪ মানব সমাজের কথ 


কালে সমরবাহিনীতে যোগদান করা তাহার কর্তব্য নহে। রাস্ট্র তাহাকে সামরিক 
কর্তব্যপাঁলনে বাধ্য করিতে পারে না| অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবলমাত্র 
নাগরিকগণই পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ এবং যাবতীয় নাগরিক কর্তব্য 
পালন করে। ূ 

প্রাচীন যুগে নাগরিক বলিতে কেবলমাত্র যাহার! প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় 
অংশ গ্রহণ করিত তাহাদেরই বুঝাইত। আধুনিক যুগে অবশ্ঠ জনবহুল রাষ্ট্রে এ 
বাবস্থা অচল। কারণ জনবল রাস্ট্রে বেশির ভাগ লোকই রা্টর- 
পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে ন! । এই 
কারণে পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগই নাগরিকের প্রধান লক্ষণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতে।ক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি 
কতকগুলি কর্তবাও পাঁলন করিতে হয়। নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি 
আনুগত্য স্বীকার করা | ইহা ব।তীত প্রতোক নাগরিককে রাষ্ট্রের সেবায় নিজেকে 
নিয়োজিত করিতে হয়| কিন্তু কর্তবা পালন করিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিককে 
কর্তবা পালনের উপযুক্ত হইতে হইবে। অতএব উপঘুক্ত হয়া অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন 
হইয়! রাষ্ট্রের সেবায় শিজেকে নিয়েরজিত করিবার প্রচেষ্টাকেই নাগরিক বলা যায়| 

নাগরিক দই শ্রেণীর, যথ| _ জন্মসূত্রে নাগরিক (56081 707) এবং অন্থমোদন- 
সিদ্ধ নাগরিক (]৮৪1159৭), রাষ্ট্রের যাবতীয় বাসটুনৈতিক অধিকার ভোগ করিয়! 

থাকে । যখন নাগরিকগণ জন্মসূত্রে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিবার 
জন্মহুত্রে নাগরিক ফলে নাগরিক অধিকার পায় তখন তাশা।দগকে জন্মসূত্রে 
এবং অনুমোদনসিদ্ধ 
নাগরিক নাগরিক বলে। প্রত্যেক শিশুর পিত] যে রাষ্ট্রের নাগরিক থাকে 
শিশু জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাস্ট্রের নাগরিক হয়। শিশু অন্ব 

রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলে ও পিতার রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে | এই নীতিতে জন্মাধিকার 
শীতি (৩৫৪ 9%0৪1015) বলা হয়। আবার অনেক সময় শিশুর জন্মস্থানের দ্বারাই 
তাহার নাগরিকতা! স্থির করা হয়| ইহাকে জন্মস্থানগত নীতি (3৪৭ 9০1) বলে। 
অন্য রাষ্ট্রে নাগরিকত| লাভ করিতে হুইলে সেই রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী কতকগুলি 
শর্ত পূরণ করিতে হয়। নান! উপায়ে এবং কারণে এইরূপ নাগরিকতা লাভ করা 
যায়ি”_বিবাঁহ, সামরিক বাহিনীতে যোগদান, স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, সরকারী চাকরি 
গ্রহণ ইত্যাদি। যদি কোন বিদেশী কোন রাষ্ট্রে নাগরিক হইবার শর্তগুলি পূরণ 
করিয়। আইনসঙ্গতভাবে আদালতের সাহাঁযো অথবা শাসনবিভাসীয় কর্মচারীর 
শির্দেশে নাগরিকতা লাভ করে ভবে তাহাকে অহুমোদনসিদ্ধ (15801511860 ) 


ন।গর্রিকের কর্তব্য 


সূচনা & 
নাগপিক বলে। এই প্রকার নাগরিক রাষ্ট্রের যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অধিকার ভোগ করে এবং সর্বপ্রকার নাগরিক কর্তব্য পালন করে । 
আধুনিক যুগে প্রায় সকল সুসভ্য রাষ্ট্র নাগরিকদিগের দ্বারা শাসিত হয়। কিন্তু 
নাগরিক বলিতে আমরা! একটা বিরাট জনসমফ্টিকে বৃঝি, তাহাদের সকলের দ্বারা 
কখন ও রাষ্ট্র পরিচালন! সম্ভবপর নহে । এজন্য নাগরিকগণের নিবাচিত প্রতিনিধি- 
গণের সাহাযো শাসনকাধ পরিচালনার বাবস্থার প্রচলন হ্ইয়াছে। নাগরিকগণ 
তাহাদের মধ্য হইতে শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্ম কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন 
করে, তখন এ সকল প্রতিনিধিই রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। এইরূপ পরোক্ষ- 
ভাবে নাগপ্িকগণ শাসন-বাবস্থায় অংশ এঞহণ করিয়া! থাকে। 
কিন্ত রাষ্ট্রের শ!সনভার নাগরিকদের প্রতিনিধির হাঁতে 
থাকিলেও প্রকৃত শাসন-পরিচালন! নাগরিকদের মতামত 
আন্ুষায়ী ও আহ্বগতোর যাঁধামে করা হইয়! থাকে । নাগরিকগণ দেশের বিভিন্ন 
সমস্যা সম্পর্কে যে মতামত বাক্ত করিয়! থাকে তাহা প্রতিনিধিবর্গ মানিয়া চলেন। 
এইভাবে নাগরিকগণকে দেশের শাপন-ব্যবস্থায় পরোক্ষভ'বে অংশ দান করিয়া 
শাসন-পরিচালনাই হইল গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির বেশিক্টা। এক কথায় বল! 
চলে যে, নাগরিকর্দিগের কল্যাণের জন্য নাগরিকদের দ্বারা মনোনীত অথবা 
নির্বাচিত ব্যক্কিগণই হইলেন রাষ্ট্রের সরকার | 
আধুনিক যুগে প্রায় প্রত্যেক পাস্ট্রেই নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক অধিকার 
আছে। ইহার মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারই নাগরিকদের অন্যতম প্রধান অধিকার । 
এই অধিকারের বলে প্রতোেক নাগরিকই দেশের শাসনকার্ষ 
পরিচালনার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারে। অপরদিকে, সে 
তাহার মনোষত যে-কোন ব্যক্তিকে নিবাচনে সমর্থন করিতে পারে । প্রত্যেক 
নাগরিক যোগাত| অনুযায়ী সরকারী পদপ্রার্থী হইতে পারে । ইহা বাতীত প্রত্যেক 
নাগরিক সভা-সমিতি আহ্বান করিয়! সরকারী নীতির ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা 
করিতে পারে । ইহা হইতে আমর। নাগরিক এবং সরকারের মধ্যে সম্বন্ধ সহজেই 
অনুমান করিতে পারি। 


নাগরিক্গণ কর্তৃক 
'সনকার্য পরিচালনা 


নাগরিকদের অধিকখরু 
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“নাগরিকতা কাহাকে বলে ব্যাখ্যা কর । 
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কিছ্গপে নাগরিকতা লাভ কর যায়? 


বু 


[বা (95 পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন 


(1,116 17) 1179 [78701] 810 11) ৪ [.0081165 ) 


পারিবারিক জীবন (1116 10 €)9 ঢা] ) : সমাজ তথা! রাষ্ট্রের মূল 
ভিত্তি হইল পরিবার। সন্তান প্রতিপালনের জন্যই পরিবার গঠিত হয়। (শশবে 
কোন মানুষই মাতাপিতা অথবা আত্বীয়স্বজনের স্রেহষত্ব ব্যতীত বাঁচিতে পারে 
না। পশুপক্ষী অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজন নিজের! মিটাইতে শিখে, কিন্ত 
মানুষ বছদিন পর্যস্ত অসহায এবং সম্পূর্ণ নির্ভবলীল থাকে । শৈশবে মানুষ মাতার 
উপর সম্পর্ণ নির্ভবশীল থাকে । কিন্তু মাতার পক্ষে একা সম্তান- 
সন্ততি লালন-পালন করা সম্ভব হয় নাঃ কারণ মানুষের জীবন- 
যাত্রার জন্য নানাপ্রক'ব দ্বা।দির নিতাপ্রয়োজন হইয়া থাকে । তাই অপরের 
সহযোগিতা ব্যতীত মাতা সন্তানাদি পালনে অক্ষম | এই সহযোগিতার প্রয়োজনেই 
ধীরে ধীরে এক একটি পবিবাব গড়িয়া উঠে। পরিবারই মানব সমাজেব আদিম 
এবং ক্ষুত্রতম প্রতিষ্ঠান। স্বামী-্্্ী-পুত্রাদি লইয়া ষে পরিবার গভিয়া উঠে উহার 
মধ্যে পরস্পর রক্তের সম্বন্ধ থাকে। মাতাপিতা এবং তাহাদেব সন্তান-সন্ততি লইযা 
গড়িয়া উঠে “জৈবিক পরিবাব (8101081081 ধা ) এবং মাতাপিতা ও দত্তক 
সম্তানাদি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন লইয়া সৃষ্টি হয “সামাজিক পবিবার" (9০০1০1০- 


1০৭] 1801]ঘ ) 1 


পরিবারের সার 


পরিবারকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা_এককুল (001188651) 

এবং দ্বিকুল (821966281) | যখন মানুষ নিজের বংশের অথবা স্ত্রীর বংশের সন্তান- 

সস্ততি লইয়! পরিবাঁব গঠন করে তখন তাহাকে বলে এককুল 

পা পরিবার । আবার যখন একটি পরিবার পুরুষবংশের এবং স্ত্রীর 

পরিবার 

ংশের উভয়েরই সন্তানাদি লইয়া গঠিত হয় তখন তাহাকে 

বলে দ্বিকুল পরিবার। মানব সমাজে দ্বিকুল পরিবারের অস্তিত্ব কদাচিৎ দেখিতে 

পাওয়া যায়। সলোমন হ্বীপের পশ্চিমাংশে এই জাতীয় পরিবারের অস্তিত্ব 
লাবল।ক্ত ইয়। 


এককুল পরিবারের ছুইটি শাখা, যথা-_পিতৃপ্রধান (%815:08] ) এবং 


পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ৭ 


মাতৃপ্রধান ( 81৯১718:০8৪] )। পিতৃপ্রধান পরিবারের বয়োজ্যোষ্ঠ পুরুষই সর্বময় 

কর্তা এবং তাহারই মতে এবং নির্দেশে পরিবারটি পরিচালিত 
8৮ না হইয়। থাকে। প্রাচীনকালে রোমে বয়োজ্যেষ্ট পুরুষকে 

পপ্যাট্রয়ার্ক” (70862197017 ) বলিত তখন পরিবারের সকল 
লোকের, তাহাদের উপার্জনের ও ধনসম্পত্তির উপর বয়োজ্যোষ্ট পুরুষের ছিল সর্বময় 
কর্তৃত্ব । আধুনিক যুগে প্রায় সর্বত্রই এই জাতীয় পরিবারের প্রচলন দেখিতে 
পাওয়া যায়। মাতৃপ্রধান পরিবারের পরিচয় লওয়া হইত মাতার দিক হইতে । 
ইহার অস্তিত্ব এখনও আসামের খাসিয়া, গারো! এবং দক্ষিণ-ভারতের নায়ারদের 
মধ্যে দেখিতে পাওয়| যায় । 


এককুল পরিবারকে আবার নান! শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায়, যথা £ 

(১) সরল পরিবার অথব। একপত্রীক পরিবার--এই পরিবারে দেখা যায় 
মাতাঁপিতা এবং তাহাদের সন্তান-সস্ততিদের। এই জাতীয় পরিবারই বর্তমানে 
সবত্র বিদ্যমান । 


(২) বহুপত্বীক পরিবার-_- এই পরিৰারে এক পিত1 এবং বহু মাতা তাহাদের 

সম্তান-সম্ততিসহ বাস করে। এই পরিবারের মধ্যে সকল 

তর সন্তান একত্রে একইভাবে লালিত-পালিত হয়। বিভিন্ন মাতার 

সন্তানগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে নাঁ। এই ধরনের 

পরিবার পুরাকালে ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে দেখ যাইত | এখনও ইহার কিছু 
কিছু অস্তিত্ব বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা যায়। 


(৩) বহুপতিত্বের পরিবার-_যখন কয়েকজন পুরুষ একটিমাত্র স্ত্রী লয়! 
পরিবার গঠন করে, তখন তাহাকে বলে বহুপতিত্বের পরিবার | দক্ষিণ-ভারতে 
টোভার্দিগের মধ্যে এই জাতীয় পরিবার গঠনের প্রথা দেখা যায়। 


(৪) যৌথ বা প্রসারিত পরিবার- হিন্দু যৌথ পরিবার ইহার প্রকৃত উদাহরণ 
এই পরিবার সন্তান-সন্ততি ব্যতীত বহু আত্মীয়-ঘজন লইয়| গঠিত হয়। প্রায়ই 
পরিবারের বয়োজ্যোষ্ঠ পুকৃষ পরিবারের কর্তা হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। 


একটি পরিবারের জীবনযাত্রা শুরু হয় প্রধানত: একটি আবাসস্থানের মাধ্যমে | 
হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহিত যুবক-যুবতী কিছুকাল পিতামাতার নিকটেই বসবাস 
করে। ইহার পর তাহারা অন্যত্র বসবাদের ব্যবস্থা করে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 


৮ মানব সমাজের কথা 


যুবকগণ বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত্র বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আদিম 
অধিবাসীদের মধ্যে দুই প্রকার বসবাসের প্রথা দেখা যাইত, 
যথা--পিতৃবাস এবং মাতৃবাস | পিতৃবাস প্রথায় বিবাহের পর 
স্ত্রী পুরুষের গৃহে গমন করিয়া! সেইখানেই বসবাস করিত । বর্তমানে এই প্রথাই 
প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। আর মাতৃবাস প্রথায় পুরুষ বিবাহের পর স্ত্রীর গৃহে গমন 
করিয়া সেইখানেই বসবাস করিত | এই প্রথা বর্তমানে খাসিয়া, গারো এবং 
নায়ারদিগের মধ্যে দেখা যায়। 

একটি পরিবারের খাছা-সংস্থানের জন্য স্ত্ীপুরুষের মধো কর্মের বিভাগ দেখা 
যায়। আদিম যুগে পুরুষের| শিকার করিয়া, মাছ ধরিয়া এবং সুদূর অরণ্য হইতে 
ফলমূল সংগ্রহ করিয়া খাগ্যের সংস্থান করিত। আর মেয়েরা নিকটস্থ অরণ্যে 
ফলমূল সংগ্রহ করিয়া এবং আশে-পাশের জলাভূমি হইতে 
ছোট ছোট মৎস্য সংগ্রহ করিয়! খাদ্য সংস্থান করিত। ডোম, 
মেথর প্রভৃতির মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে খাছ্যি সংগ্রহের কাজ করিতে 
দেখা যায়। অর্থ প্রচলনের পর হইতে প্রায়ই পুরুষদের উপর অর্থ উপার্জনের 
ভার পড়িয়াছে। আর মেয়েরা এ অর্থের বিনিময়ে খাগ্যের সংস্থান করিয়া 
পরিবারের সকলের খাদ্য ও সুখ-সুবিধার বাবস্থা করে। আধুনিক যুগে অবশ্য বনু 
স্থানে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দেখ৷ গিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই 
অর্থ উপার্জনের জন্য নিযুক্ত হইতেছে। 

সম্তান-সম্ভতি প্রতিপালনের কয়েক বৎসর পর্যন্ত মাতাই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা! 

করিয়া থাকেন । মাতা সন্তানকে হ্ৃপ্ধ দিয়া এবং যত্ব করিয়া বড় 
সম্তান-সস্ভতি করিয়া তোলেন। যতদিন সন্তান অসহায় এবং নির্ভরশীল 
প্রতিপালন 
থাকে ততদিন মাতার যত্বেই গে বড় হইয়! থাকে । ইহার পর 

পিতা তাহাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন এবং সামাজিক রীতিনীতিতে মানুষ 
করিয়া তোলেন। প্রাচীন যগের ছেলের। পিতার কাধের অনুসরণ করিত আর 
মেয়ের] মায়ের কাজে সাহায্য করিয়! তাহার আদর্শেই গড়িয়া উঠিত। এই প্রথা 
এখনও বেশির ভাঁগ সমাজে প্রচলিত | 
একইবংশনভূতব্যকি-. . আদিম যুগ হইতেই পিতৃ-পরিবার ব মাতৃ-পরিবারের মধ্যে 
বর্গের মধ্যে বৈবাহিক অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহাদির 

০ প্রচলন নাই। অর্থাং একই পিতৃ-পুরুষ অথবা আদি জননী 
হইতে উদ্ভৃত সন্ভান-সস্ততিদবের মধ্যে বিবাহাদি নিষিদ্ধ ছিল। 


পরিবারের আবাসন্ান 


পরিবারের খান্ঠ-সংস্থান 


পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ৯ 


পিতামাতার উপাঙ্জিত ও উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি পুত্র-কন্যাদের মধ্যে 
বন্টিত হয়। প্রধানতঃ দেখা যায় পিতার সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে 
পিতামাতার সম্পত্তি 
রি এবং মাতার সম্পত্তি কন্তাগণের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়] হয় । 
কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে এই প্রথ। আইন করিয়া উঠাইয়! 
দেওয়া €ইয়াছে। বর্তমানে পুত্র-কন্যা মকলেই পিতামাতার সম্পত্তি সমানভাবে 
পাইবে। অবশ্য পিতা ইচ্ছ! করিলে য-কোন পুত্র বা কন্যাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
করিতে পারেন । 


একটি পরিবারের আত্মীয়তা প্রধানতঃ ছুইটি পথে বিস্তারিত 
ডা ও রা পথে হয়। পিগার যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন এবং সেইরূপ মাতার 
আতআয়ত।বস্তাব 
আ'ত্বীয়-স্বজনকে সম্ভান-সম্ভতির আত্মীয় হিসাবে ধরা হয়। 


একটি যৌথ পরিবার পিতা. মাতা এবং সন্তানাদি ব্যতীত আরও অনেক আত্মীয়- 
স্বজন লইয়া গঠিত হয় । একটি পরিবারের জনসমস্টিকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে ভাগ 
কর] যায়, যথা_-€১ নাবালক অথব। অসহায় নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ এবং ,২) সাবালক 
অথবা কার্ধক্ষম ব্যক্তিবর্গ। কার্ধক্ষম ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 
একটি পরিবার পরিচালিত হয়। কার্যক্ষম এবং নির্ভরশীল 
লেকদিগের মধে/ আবার স্ত্রী-পুরুষ ছুই ভাগ । পুরুষেরা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, তাই 
তাহ।দের কাধের ক্ষেত্র প্রায় সব সময়ই বাহিরে । তাহারা সেই অনাদি কাল 
হুইতে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়। খাদ্য এবং অন্যান্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংঙ্কান করিয়! 
আসিতেছে । মেয়ের! প্রায় ক্ষেত্রেই গৃহস্থালীর কাধে নিয়োজিত । ছেলেমেয়ের! 
পারিবারিক সংগঠনে পিতামাতার সহাঁয়ত। করিয়া! থাকে । ছেলের দল সাহায্য 
করে কর্মক্ষম পুরুষদের আর মেয়ের! সাহায্য করে বয়স্ক মেয়েদের । এইরূপে এক 
একটি যৌথ পরিবার অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় | এইসব পরিবারের প্রত্যেক 
ব্যক্তিই পরিবার পরিচালনায় এক একটি অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ | সকলেই নিজ নিজ 
কর্তব্য প্রতিপালন করিয়া পরিবারটিকে সুখী এবং সম্দ্ধশালী করিয়! তোলে । 


আধুনিক যুগে সর্বত্রই কঠিন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে । জীবনযাত্র! পরিচালনার 
পদ্ধতিতেও আমূল পরিবর্তন দেখ। দিয়াছে। প্রাচীন যুগে একটি 

যৌথ পরিবারের 
অর্থনৈতিক জীবন ভূমিথণ্ড একটি পরিবারের পক্ষে যথেউট ছিল। যাহারা! পশু- 
চারণ কিংব! ফলমূল আহরণ করিয়া জীবনযাত্রা নর্বাহ করিত, 
তাহাদের মধ্যে জীবনযাত্রা পরিচালনার উপায় ছিল অতি সহজ এবং সরল। 


যৌথ পরিবার 


১৩ মানব সমাজের কথা 


কিন্তু বর্তমানে অর্থ নৈতিক বিবর্তনের পারিবারিক সংগঠন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। 
ভারতের চিরাচরিত যৌথ পরিবার প্রথার মধ্যে ভাঙ্গন ধরিলেও যে বৈশিষ্ট্য এখনও 
দেখা যায় তাহা সমাজ জীবনের এক অপূর্ব দৃষ্টাস্ত। 


ভারতের যৌথ পরিবার গুলির আকার অতি বৃহৎ এবং বহু আত্মীয়-্বত্বন লহয়া 
এক একটি যৌথ পরিবার গঠিত। পরিবারের প্রতোকেই বিভিন্ন কার্ধে লিপ্ত থাকিয়া 
পরিবার পরিচালনা করিয়া থাকে ; আধুনিক যুগে উপার্জনের পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও 
সকলের উপার্জন একত্রিত করিয়! পরিবারের ব্যয় সংকুলান কর! হয়। পরিবারের 
মধ্যে বয়োজোষ্ট পুরুষই প্রধানতঃ পরিবারের কর্তারূপে পরিগণিত হন। পর়্িবারের 
প্রত্যেকেই তাহার উপদেশ এবং পরামর্শমত কার্য করিয়া থাকে। পুরুষ কর্তার 
ক্তৃত্বাধীনে পুরুষ-স্ত্রী সকলেই পরিচালিত হয়। গৃহস্থালীর কার্ধে মেয়েদের মধ্যে 
বয়োজ্যেষ্ঠার কথামতই সকলে চলিয়া থাকে । 


প্রত্যেক যৌথ পরিবার পরিচালনায় দুইটি বিশেষ কর্তব্য হইল সকলের 

একান্তিক সহযোগিতা ও ব্ক্তিগত-্বার্থত্যাগ | যৌথ পরিবার 

৪1 বলিতে আমরা! একটি অথণ্ড সংগঠন বৃঝি | ইহার প্রত্যেক 

সদস্য ইহার এক একটি অভিন্ন অঙ্গ । ইহাকে একটি অংশীদারী 

প্রতিষ্ঠানও বলা চলে । কারণ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই যৌথ প্রতিষ্ঠানের 
সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-দুঃখের অংশীদার | 


যৌথ পরিবারের মধ্যে বহুপ্রকার ক্রট-বিচ্যুতি থাকিলেও ইহ! যে আদর্শের সৃষ্টি 
করে তাহ! সংঘবদ্ধ সমাজজীবনে অধিকতর সুখ এবং শান্তি আনিয়! দেয়। আর 
নিয়মানুবতিত! এবং শৃঙ্খলার মাধামে মাহৃষের জীবন গডিম্না উঠে উপযুক্ত নাগরিক 
হিসাবে । 


স্থানীয় জীবন (11910 ৪ [,06811 )£ এক একটি অঞ্চলে ছোট-বড় 
কতকগুলি পরিবার বসবাস করে। ইহাদিগকে স্থানীয় জনসম্টি বলে। আদিম 
যুগ হইতেই কয়েকটি পরিবার একত্রে একটি দল বীধিয়া বসবাস 
করিয়া আসিতেছে। আত্মরক্ষা এবং খাগ্তসং গ্রহের জন্বুই মানুষ 
দল বাঁধিয়া বাস করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে । আধুনিক যুগেও একটি 
পরিবারের পক্ষে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন কর! অসম্ভব | ইহা ভিন্ন, একটি 
পরিবারের পক্ষেও নিজেদের সমন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা ছৃন্সহ। অপরের 
সহায়তা প্রতোক পরিবারের পক্ষে অপরিহার্য । প্রাচীন যুগে বিভিন্ন পরিরারের 


ছানীয় জনসম্টি 


পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ১১ 


মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইলে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। 
আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়াই সৃষ্টি হয় স্থানীয় দলের। প্রত্যেক জীবকেই প্রন্কতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাচিয়! থাকিতে হয়। এক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন না করিলে 
এই সংগ্রামে মাহৃষ এতদিন পৃথিবীর বুক হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। 
মানুষের আত্মরক্ষা করিবার সহজাত ক্ষমতা অতি সামান্য” কিন্তু তাহার আছে বুদ্ধি 
এবং বিচারশক্তি | সে পদে পদে নানাপ্রকার সংগ্রামের মধ্য দিয়া বুঝিতে শিখি- 
য়াছে যে, এঁক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ বল । 


একটি আঞ্চলিক জনসমষ্টির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত কেহই সুখী হইতে 
পারে না। বিনিময়ের সহযোগিতা ব্যতীত দৈহিক, নৈতিক এবং আথিক 
সহযোগিতারও একান্ত প্রয়োজন । একটি আঞ্চলিক জনসমষ্টি যদি একটি সু্হৎ 
পরিবারের ন্যায় এঁক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে উহার 
স্থানীয় জননমডির 
জীবন নিরাপত্তা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধন সহজেই সম্ভব হইবে। সুখে- 
দুঃখে, অভাব-অভিযোগে সকলেরই কর্তব্য এঁক্যবদ্ধভাবে 
জীবনযাঁপন করা । মানুষের জীবনযাত্রার পথে কেবলমাত্র পরিবারের ব্যক্তিবর্গের 
মধ্যে সম্বন্ধ এবং বন্ধনই সব নয় ; প্রতিবেশীর সহিত বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার সূত্রেই 
মানুষ প্রকৃত ও উন্নততর জীবন লাভ করে। 


পরিবার ও আত্মায়-স্থজনের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্ছ সংগঠনের 

প্রয়োজন (1960 ০01 10767 ০017016 01 18101113-7918610109 ৪170 08667 

01616 01 011167976 8880018619708 ) $ কোন মানুষই পরিবার-পরিজন ও 

আত্মীম-স্বজনের সাহায্য ব্যতীত বাচিতে পারে ন|। মানুষ জন্মগ্রহণের পর হইতে 

বহুদিন পর্যস্ত থাকে সম্পূর্ণ অসহায় এবং পরনির্ভরশীল | সুতরাং 

পরিবার এবং আত্মীয়" ই রিবার ও 
ঘজনের প্রয়োজন. জীবনরক্ষার প্রয়োজনেই সকল মানুষের পক্ষে প 

আত্বীয়-ঘজন অপরিহার্ধ | কেবলমাত্র মাতা অর্থাৎ একজনের 

পক্ষে সন্তান পালন অসম্ভব, তাই আমাদের জীবনের প্রারভ্তেই পরিবার এবং 


আত্মীয়-্জনের প্রয়োজন হুইয়া থাকে । 


সমাজপ্রিয়তা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। জীবনের আরম্ভ হইতে পারিবারিক 
অথবা আত্মীয়-ঘজনের সঙ্গ মানুষের একাস্ত কাম্য । পরিবার অথবা আত্মীয়-স্বজনের 
সঙ্গলাভে বঞ্চিত হুইয়! সে হয়ত বাঁচিয়। থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে নিজেকে 
উপলব্ধি করিতে পারে না । পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন মানুষের আদিমতম সমাঈ 


৯২. মানব সমাজের কথা 


যদি কোন মানুষকে জীবনের প্রার্তে কোন জনহীন প্রান্তরে রাখিয়া আস! যায় 
এবং ঘটনাচক্রে সে যদি বাঁচিয়া থাকে তবে সে কোন দিনই বুঝিতে পারিবে না 
তেঃ পে একজন মানুষ 1 


প্রত্যেক জীবকেই প্রকৃতিব বিরুদ্ধে সংগ্রাযষ কবিা বাঁচিয় থাকিতে হয়। 
কেবলমাত্র সংঘবদ্ধভাবেই ইহা! সম্ভব | প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
৪৬ নী করিবার শিক্ষা মানুষ পবিবাব এবং আত্মীয়-সবজনেব। নিকট 
হইতেই পাষযা থাকে । ইহ ব্যতীত, আকাজ্ষ। মানুষের 
সহজাতরভ্তি। আন্মীয়-স্জনেব এই আক জ্ঞাব পূর্ণতা ল'ভ কবা সম্ভব পারিধাবিক 
এবং সহযোগিতার মাধামত | 
সর্বোপরি শিক্ষা সণ্যম, নিয়মানুবতিত। এব” ভাদেশ পালনের গুণগুলিও মানুষ 
পরিবার এবং আতীয়- পবিব।র এবং আত্বীয়খজনের নিকট হইতে ল'ভ করিযা 
টো নিকট হহতে থাকে । প্রতেঃক পবিবারের গুণগুলি সেই পবিবারের প্রতোক 
মাহাষর মধো আপন! আপনি সঞ্চাবিত হইয়া যাঁয়। 


শৈশবে মাতাপিতা ও পবিবাবেব সকলেব স্রেহ-যত্রে লালিত-পালিত হহয়া 
মানুষ শিক্ষ! লাভ কবে এব” পাবিবাবিক বীতি-শীতিতে অভাস্ত হইয়] উঠে। 
পরিবার ও আত্নীষ-ষজনেব ্হীয়তায় সে ত'হা€ জীবনেব পথ বাছিয়া লইতে পারে। 
অসুখ-বিদুখেও সে ইহাদের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়| পরে বার্ধকোও সে তাহার 
কর্মক্লান্ত দিনগুলি পবিবারের মধ্যেই সসম্মানে অতিবাহিত করিয়া থাকে | 


মানুষ সামাজিক জীব। সঙ্গপ্রিয়তা তাহার সভভাঁত প্ররৃতি। এই প্রবৃত্তির 

জন্যই মানুষ সবসময সংঘবদ্ধভাবে বাস কবিতে চায়। সঘবদ্ধভাঁবে বাস করিবার 

আকাঁজ্ষ। হইতেই ক্রমে রাষ্ট্রেব উদ্ভব হইয়াছে । রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিয়া ক্রমে 

তাঁহাব রাষ্ট্রনৈতিক আকাঁজ্জ। এবং চেতনার উন্মেষ হয়। বিস্ত 

বা ও অন্তান্ত ইহা ব্যতীত মানুষের আশা-আক'জ্ষা ও আদর্শের আরও 

অনেক দিক আছে । «ই সকল বিভিন্ন আশা-আকাজ্ষা ও 

আদর্শ সফল করিয়া! তুলিবার জন্য মানুষ নানাপ্রকার সংঘ গঠন করিয়! থাকে । 

এই সকল বিভিন্ন আদর্শ সফল করিয়! তুলিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হয়। 

এইজন্য নানাবকম ধমাঁয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন প্রত্থৃতি 
স্থাপিত হইতে দেখ! যায়| 


পারিবারিক জীবন এবং তন্যান্য সংগঠন হইতে শিক্ষা ভ (]78175178 


পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ১৩, 


11) (19 [8701]5 1116 810. 1006 011167975 &8800196101)8 ) £ পারিবারিক 
জীবনে এমন কতকগুলি আদর্শ এবং ভাবের সৃষ্টি হয় যাহা! প্রত্যেক মানুষের 
পক্ষে প্রয়োজন | পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ, অতএব পারিবারিক জীবন 

হইতে মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করিবার শিক্ষা লাভ 
7 করিয়। থাকে । পারিবারিক জীবন হইতে মান্গুষ একত্রে 
হইতে শিক্ষা সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপন করিবার শিক্ষালাভ করে । জীবনের 

প্রান্ত হইতে সে দেখিতে পায় যে, একত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে 
জীবনযাপনের উপকারিতা কত বেশি । 


পরিবার গডিগ! তুলিতে হইলে সকলেরই অল্ল-বিস্তর স্বার্থত্যাগ করা প্রয়োজন 
হয়। এই স্বার্থত)াগের যনোবৃত্তি ক্রমশঃ সমস্ত সম'জের্ উপর এমন কি সমস্ত 
জনসমস্টির উপর প্রসারিত হয়। 


যে স্বেহ এবং যত্বের ভিতর দিয়া ম'নুষ নিজ পারিবারিক জীবন গড়িয়। 
তুলিয়াছে এবং মানুষ বলয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহারই 
কা ছন্বকরণে সে সমস্ত মনুষ্য সমাজকে দেখিতে শিখে । অনুথায় 
শিক্ষার প্রসার তাহাঁর জীবন মরুভূমির মত হইয়া উঠিত , মায়া-মমতা ও 
সহান্ুভূতিহীন হৃদয় লই! তখন সে সকলের এতি পশুর মত, 

আচরএ করিত । 


বয়োজোষ্ঠটদের আদেশ-পালন এবং নিয়মানুবতিতার মাঁধামে গড়িয়! উঠে একটি 
পরিবার । পরিবারের সকলেই বয়োজোষ্ঠের নিকট নতি স্বীকার করে ও তাহার 
আদেশ পালন করিয়! থাকে এবং পারিবারিক নিয়মগুলি মাশিয়া চলিয়া 
পরিবারটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তোলে । এই আদেশ-পালনের 
মনোর্ত্তি এবং নিয়মানুবন্তিতার উপর ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া! 
উঠে সমাজ এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খল! | প্রত্যেক সমাজের এমন কি 
পৃথিবীর সমস্ত জনসমস্টির মধো আছে আদেশ-পালনের সহজাত মনোরৃত্তি এবং 
শৃঙ্খলাবোধ, যাহা মাস্ষকে অন্যান্য জীবজন্ত হইতে উন্নততর করিয়া তুলিয়াছে। 
ইহা মান্থষ নিজ পরিবারের নিকট হইতেই শ্রিক্ষা। করিয়াছে । 

প্রকৃত সামোর উপর গড়িয়া! উঠে এক একটি পরিবার । পরিবারের প্রতোকেই 
সমানভাবে এবং সমান সুযোগ-সুবিধায় লালিত-পালিত হয় ।, 
পরিবারই প্রকৃত লামাবাদী প্রতিষ্ঠান, ইহারই অন্তকরণে মাছ 


আদেশ-পালন ও 
নিয়মানুবতিত 


পারিবারিক সমত? 


১৪ মানব সমাজের কথা 


গডিতে শিখে সাম্যবাদী সমাজ এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্র। একটি পরিবারের সকল 
লোকই সুস্থ, অসুস্থ, সকল অবস্থাতেই পরিবারের অন্য সকলের সমান সেবা! এবং ' 
সমান ভালবাসা পাইয়। থাকে । পিতা, মাতা; ভাই, ভগ্নীর নিকটে সকলেই চিরদিন 
ভালবাসার পাত্র। 
আমাদের পারিবারিক জীবনে যে আদর্শগুলি অঙ্কুরিত হয় তাহা ক্রমশঃ 
প্রতিফদ্বিত হয় সমগ্র সমাজের উপর | তখন মান্ধষ একত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে 
সমাজের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করিয়! চলে। মানুষ সামাজিক জীবন হইতে 
সুষ্ঠভাবে একত্রে এবং সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিক্ষালাভ করে | সমাঁজ জীবনে 
একতা ও সংখঘবদ্ধতার মাধ্যমে স্বার্থত্যাগ, স্নেহ-ভালবাস! প্রভৃতি প্রবৃতিগুলি 
মাস্থষের মধ্যে আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়। উঠে এবং ভ্রমশঃ বৃহত্তর মানব সমাজের 
মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এইভাবে মানুষ পরিবার ও সমাজ হইতে যে আদর্শ লাভ 
করে তাহা ক্রমে পৃথিবীব সমগ্র মানব সমাজের উপর বিস্তৃত হইয়! পডে | আদেশ- 
পালন, নিয়মান্বতিতা এবং সাম্যের বিধানে সে দেখিতে শিখে 
সমগ্র মানব সমাজকে | পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে সমাজ 
জীবনই তাহাকে প্রকৃত মান্ধষ করিয়। গিয়া তোলে। 
পরিবারের বাহিরে সে দেখিতে শিখে জীবনের আরও বনু বৈচিত্র্য। এইভাবে 
সমাজের মাধ্যমেই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে কৃষ্টি এবং আদর্শের আদান-প্রদান হুয়। 
তখন বিভিন্ন পারিবারিক কৃষ্টির আদান-প্রদ্রানে গড়িয়া উঠে উন্নত ধরনের পরিবার । 
সামাজিক জীবন হইতে মানহছষ তাহার নিজের অভাব-অভিযোগের কারণগুলি 
উপলব্ধি করিতে শিখে এবং সংঘবদ্বভাবে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে 
চেষ্টা করে। 
লুলাগরিকের গুণাবলী £ সুনাগরিক! লাভের পম্ছ। ( 05811609801 
৪. £০০0 6865291. : 71661009০01 8605517176 £০০৫ 01129708101 ) 2 লর্ড 
ব্রাইসের মতে যে নাগরিক বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী ও বিবেকসম্পন্ন তাহাকে সুনাগরিক 
বলে। সুনাগরিকের গুণাবলীকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা! যায়, যথা প্রথম, নৈতিক 7 
ছিতীয়, বুদ্ধিগ্রসূত। নৈতিক আদর্শ মান্ষকে অন্বপ্রাণিত করে সমাজের বৃহত্তর 
কল্যাণ সাধনের জন্য, এমন কি এই কল্যাণ সাধনের জন্য মাহষ 
পপ ব্যক্তিগত বার্থ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে । ইহাকেই বলে 
বিবেক এবং আত্মসংযম | বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের স্বার্থ 
ছ্পেক্ষা সমাঞ্জের কল্যাণকেই অধিকতর বড় করিয়া দেখে । যখন ব্যক্তিগত স্বার্থের 


জামাজিক জীবন 
হইতে শিক্ষালাভ 


পারিবারিক ও স্থানীয় জীবন ১৫ 


সহিত সমাজস্বার্থের সংঘর্ধ উপস্থিত হয়, তখন মানুষ আত্মসংঘম বলেই ব্যক্তিগত 
স্বার্থকে বলি দিয়া সমাজদ্বার্থকে রক্ষা করে । যখন মানুষ সমাজদ্বার্কে আধকতর 
বড় করিয়া দেখে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করে, তখনই 
'তাহাকে বলা হয় আত্মসংযমী পুরুষ | 


তবে কেবলমাত্র আত্মসংযমী হইলেই আদর্শ নাগরিক অথব]| সুনাগরিক হওয়। 
যায় না। যখন মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সামাজিক সমস্যাগুলির 
প্রতিবিধান করিতে পারে ব! সমস্য! সমাধানের উপায় উদ্ভাবন 
করিতে পারে, তখনই তাহাকে বলে সুনাগরিক । 
সুনাগরিক হইতে হইলে শিক্ষিত হুইবার প্রয়োজন, যাহাতে তাহার ভালমন্দ 
বিচার বোধ এবং সর্বসাধারণের বিষয় নিরাসক্তভাবে বিবেচনা 
করিবার ক্ষমতা জন্মে । সরকারী নীতি কি হওয়া উচিত এবং 
কিসে জনসাধারণের কল্যাণ হয় তাহা বুঝিবার মত ক্ষমতা এবং শিক্ষা থাকা 
নাগরিক মাত্রেরই প্রয়োজন। 


প্রত্যেক সুনাগরিকের উচিত সৎভাবে নিজের কর্তব্য পালন করা, সরকারী 
কর্মচারীদের কর্তব্য সম্পাদনে সহায়ত! করা এবং সময়মত কর 
দেওয়া । এক কথায় বলিতে গেলে, যে নাগরিক নিজের 
বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া! সমাজসেবার আদর্শে 
অনুপ্রাণিত হয়, তাহাকেই সুনাগরিক বলে । 


সামাজিক সমস্যার 
সমাধানে হুনাগরিকত। 


শিক্ষার প্রয়োজন 


সৃনাগরিকের কর্তব্য 


সুনাগরিক হইতে হইলে সর্বপ্রথম নাগরিকের চরিত্রকে এমনভাবে গঠন করিতে 
হইবে যাহাত কোন প্রলোভনেই সে বিচলিত না হয়; যাহাতে কোনপ্রকার 
্বার্থই তাহাকে কর্তবাট্যুত করিতে না পারে। দ্বিতায়ত, 
জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে সকল নাগরিকেরই পূর্ণ উৎসাহ 
থাক! প্রয়োজন । অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কাধ ব্যক্তি বিশেষের নয় 
বলিয়। অনেকে মাথা ঘাযায় না। অনেকে আবার নির্বাচনের সময় ভোট দিতেও 
যায় না। এইভাবে উৎসাহহীন ব্যক্তি কখনই সুনাগরিক হইতে পারে না। এই" 
ভাবে যদি অধিকাংশ লোকের মধো উদাসীনতা] দেখা যায়, তাহা হইলে সরকার 
অত্যাচারী হুইয়া উঠিতে পারেন তখন উদাসীন ব্যক্তিও এই অত্যাচারের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না । 

সুনাগরিকতার পথে দলাদলি একটি প্রধান অন্তরায় । অবশ্থ রজিনৈতিক 


চরিক্র-গঠন 


১৬ মানব সমাজের কথ 


দল ব্যতীত গণতন্ত্র চলে না । অতএব খিভন্ন দলের মধ্যে ্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার 
প্রয়োজন । স্বার্থগত দলাদাল ভুলিয়া! প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য উপযুক্ত 
বিচার-বুদ্ধির দ্বাবা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কর্মনীতি বিচার 
করা । অর্থের প্রলোভনে কোন নাগরিকেরই বিচার-বুদ্ধি 
বিসর্জন দেওয়া! উচিত নহে। ইহাতে সে কখনই সুনাগরিক হইতে পারে ন|। 
অলসতা, বাক্তিগত স্বার্থপরতা, দলগত স্বাথপরতা প্রভৃতি সুনাগরিকত্বের অন্তরায় 
বলিয়! বিবেচিত হইয়া থাকে । | 


স্বার্থগত দলাদলি-বর্জন 


71009] 09095110118 


1, 108011৩0109 1166 10 606 (12115 ৪2৩ 0040 10. 8 1908110, 
পারিবারিক এবং স্থানীয জীবন বর্ণনা কব। 
2,010 39 আক তি 1) ৪0 06 01662506 9890৩1801003 00100 0080, 005 68101] 2 
পরিবারের বহিবস্থা বভিন্ন সজ্বেণ প্রয়োজন আমরা কিভাঁবে অনুভব কবি! 
3, ৬/1)৭0 0০ 9০ | দা) ঘি 2 091)1]) 1166 1 
পারিবারিক জীবন হইতে আমবা কি শিল্নীলাঁভ করি? 
4 ড/1)70 816 009 01570010306 29090. 01015৩01169? 
নাগরিকের গুণাবলী কি? 


[0খাা (0) ৫ জনসমষ্টির স্থাস্থা 


€ 1176 79816 01 679 00111710011 ) 


জনসমট্টিকে বাঁচিয থাকিতে হইলে এবং সুখী জীবন যাপন করিতে হইলে 
সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্বাস্থা। সুষ্ঠু সমাজ-জীবন গড়িয়! তুলিতে হইলে চাই জনসম্টির 
্বাস্থ্য। জনসমষ্টির স্বাস্থ্য যদি খারাপ হইয়! পড়ে, তবে ধ জন- 
সমফ্টির জীবনী-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। তখন আর 
কোন গঠনকার্ধে তাহাদের মন বসে না। শুধু তাহাই নহে, 
ংশ-পরম্পরায় এই হীন স্বাস্থ্োর কুফল প্রতিফলিত হইতে থাকে । ইহার পর হয়ত 
একদিন এ জনসমফ্ির অস্তিত্বই পৃথিবীর বৃক ধইতে চিরতরে মুছিয়! যায়। শ্লীত- 
প্রধান এবং গ্রী্মপ্রধান দেশগুলির মধো প্রাকৃতিক কারণে স্বাস্থ্বোর কিছু পার্থক্য 
থাকিলেও স্বাস্থারক্ষা কর মানুষের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। স্বাস্থ্যের 
দিক দিয়! ভারতের অবস্থা অতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত | ম্যালেরিয়া এবং কলেরার প্রকোপে 
ভারতের কোন কোন অঞ্চলের জনসাধারণের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া- 
উঠিয়াছে তাহা কল্পুন! করাও কঠিন। গড় মৃত্যুর হার লক্ষা করিলেও ভারতের 
জনষাস্থ্যের অবস্থা বেশ ভালভাবেই বুঝ! যায়। প্রতি বংসর ইংলগ্ডে হাজার জন 
লোক পিছু ১২ জন, আমেরিকায় ১৮ জন এবং ভারতে ২২ জন লোক মারা যায়। 
শিশুমৃত্যুর হার হাজ্জার প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় ৩৮ জন, আমেরিকায় ৫৪ জন; ইংলগ্ডে 
৮৬ জন এবং ভারতে ১৬০ জন | 


ধনসমডির জীবনে 
স্বাস্থোর প্রয়োজন 


ভারতের গ্রামগুলি স্বাস্থোর দ্রিক দিয়! চরম দুর্টশীর সম্মুখীন | প্রায়ই ভারতের 

বিভিন্ন গ্রামগুলিতে নানাপ্রকার রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। এমন কি নানা- 

প্রকার রোগের প্রকোপে বহু গ্রাম উজাড় হইয়| গিয়াছে এবং 

রি জনসমতির যাইতেছে । কেবলমাত্র গ্রামবাসীর নহে ভারতের শহরবাসীদের 

স্বাস্থাও আশাপ্রদ নহে । কলিকাতায় হাজার জন লোক ছু 

২৭৬ এবং বোম্বাইতে ২৫ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে । অথচ অত বড় 

লন শহরে হাজার জন লোক পিছু মাত্র ১১৪ জন লোক আর নিউইয়র্কে ১* জন 
কোক মারা যায়। 


১৮ মানব সমাজের কথা 


নাগরিকতার গুণাবলী এবং নাগরিক কত'ব্য (01510 008118168 ৪0৫ 

7)016৪ ) : নাগরিক দায়িত্ব দুইভাগে পালিত হইতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্রের 

নির্দেশ পালন করা এবং আইন অমান্য না কর|। দ্বিতীয়ত, 

নাগরিকের নৈতিক তব লমাজের মঙ্গলদাধনের উদ্দে্টে কোন-না-কোন কাজ করা। 

অপর দিকে কর্তব্য দই প্রকার, যথা নৈতিক এবং আইনগত | 

নৈতিক কর্তব্যে আইনের কোন নির্দেশ থাকে না বা! নিষেধও থাঁকে না । যেমন» 

দরিদ্রকে দান করার কোন আইনসঙ্গত নির্দেশ নাই এবং নিষেধও নাই । আইনগত 

কর্তব্যের নির্দেশ থাকে অথবা নিষেধ থাকে, যেমন কর-প্রদানের নির্দেশ এন্বং চুরি 
করিবার নিষেধ । | 


সমাজে বাস করিতে গেলে প্রতোক মানুষের কয়েকটি কর্তবা পালন করিয়া 
চলিতে হয়। সেগুলির জন্য কোন আইনগত নির্দেশ নাই, যেমন সমাজের মঙ্গল 
সাধন কর! | প্রত্যেক জাতির ভিতর এমন একটি সমাজ গড়িয়া উঠা প্রয়োজন যে, 
সে সমাজের সভ্যগণ পরম্পর সৌহার্দ্য ও এঁকে।র বন্ধনে আবদ্ধ থাকে । সমাজ 
গঠনের জন্য যে-সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়-_যেমন, একই দেশ, একই ইতিহাস- 
এতিহা, একই সাহিত্য, ভাষা! বা বর্স__তাহার উপর যদি জন্মগত এক্যে বিশ্বাস 
এবং বাক্ট্রনৈতিক চেতনা থাকে তবে জাতীয় জনসমাজ গঠিত হয়। অর্থাৎ রাস্ট্- 
নীতির দৃষ্টিতে উহাকে একটি জাতি (261০৪ ) বলিয়া ধরা হইবে । 


প্রতোক নাগরিকের কর্তব্, সুষোগ্য নাগরিক হওয়া এবং উন্নত ধরনের সমাজ 
গড়িয়া তোল! । আপন আপন কর্তব্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন ন1 করিলে কেহ সুনাগরিক 
হইতে পারে না । নাগরিকের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য আনুগত্য 
স্বীকার । দেশরক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য নিজের 
জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অগ্রসর হওয়! | জনসাধারণের কাজে সরকারী কর্ণ- 
চারীকে এবং অপরাধ দমনে পুলিশকে সাহায্য করাও নাগরিক কর্তব্য। নাগরিকের 
দ্বিতীয় কর্তবা আইন মানিয়! চলা | প্রত্যেক রাষ্ট্র জনসাধারণের কলাণের জন্য 
আইন প্রণয়ন করে। তবে কোন অবাঞ্তিত আইন রোধ করিবার জন্ব ন্যায়সঙ্গত 
পন্থ! অবলম্বন করিবার অধিকার নাগরিকের আছে | তৃতীয়ত, প্রত্যেক নাগরিকের 
কর্তব্য নিয়মিতভাবে কর প্রদান করা | রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রভূত অর্থের প্রয়োজন 
হয়। অর্থের অভাব হইলে শাসনকার্ধ সুষ্ঠভাবে পরিচালনা! করা যায় না। 
চতুর্থত, নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে ভোটাধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার 


নাগবিকের কতব্য 


জনসমটির স্বাস্থ্য ১৯ 


প্রয়োজন । নির্বাচনের সময় প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাজনৈতিক দলগুলির' 
কর্মসূচী ও আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং কোনপ্রকার স্বার্থের দ্বার! প্রভাবিত 
7 হইয়া নিজ রুচি ও বিবেচন। অনুযায়ী উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করা । কারণ, 
অনুপযুক্ত লোক কর্তৃক সরকার গঠিত হইলে নিজেদেরই স্বার্থরক্ষণ করা অসম্ভব" 
হইয়া উঠিবে। পঞ্চমত, প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর কর্তব্য হইতেছে সৎ উপায়ে 
এবং উৎসাহ সহকারে নিজের কাজ সম্পাদন করাঁ। ইহা বাতীত প্রতোক 
নাগরিকের কর্তব্য গ্রাম এবং শহরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহাযা করা । 


প্রতোক নাগরিকের কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন কর! একাস্ত প্রয়োজন, 
যথা - প্রথমত, দলাদলির মনোভাব বর্জন করা, দ্বিতীয়ত, সর্বসাধারণের বিষয়- 
গুলিতে যোগদনি করিয়া সকলের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা ; তৃতীয়ত, নিজেদের 
অধিকার এবং স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা; চতুর্থত, নিজেদের সন্তান-সন্ততি 
এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা । 


স্বাধীনতা বজায় রাখিতে গেলে প্রতোক নাগরিকের উচিত নিজ নিজ অধিকার 
অপেক্ষা কর্তবোর উপর বেশি দৃষ্টি রাখা | এবিষয়ে উদ্বাসীন হইলে জনসাধারণের 
নাগরিক অধিকারগুলি ধীরে ধীরে লোপ পাইবে । 


জনন্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং রোগের প্রতিকার 
(77051510108 8100. 48110111698 107" 1116 11911)161081009 01 1১511)110 179816] 
8110. ৮7৪৮8716101) 01 10186886 ) £ সুস্থ দেহ লইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে 
হইলে এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! পাইতে হইলে 
1 জনসম্টিকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। জীবন- 
যাত্রার উপকরণগুলিঃ যথা খাছ্যি, বস্ত্র এবং আলো-বাতাসযুক্ত 
বাসস্থান জীবনধারণের জন্ম অপরিহার্য । বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং পরিকল্পন! 
অন্ুযায়ী এই উপকরণগুলির ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি অবশ্থাস্ভাবী। 
আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুপ্রকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনসাধারণের 
স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করা! সম্ভব হইয়াছে । 


আমরা সকলেই জানি যে, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এবং দেহকে কার্ধক্ষম 
রাখিতে হইলে উপযুক্ত খাগ্ভের প্রয়োজন । খাছ জনম্বাস্থ্যের 
প্রধান উপাদান । এই খাছ ভেজালের জন্য প্রতিদিন হাজার 
হাজার লোক নানাপ্রকার ব্যাধিব কবলে পড়িতেছে ;--বহু লোকের প্রাণনাশ 


"জনস্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ 
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হইতেছে, আবার বু লোক ভগ্রষাস্থ্য লইয়া কোন মতে বাচিয়া আছে। ভারতে 
বজনসমষ্টির স্বাস্থা দিন দ্দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। এইভাবে যদি দেশের 
লোকের স্বাস্থা ভাঙ্গিয়| পডে তবে জনসমষ্টির উন্নতি অসম্ভব | বত্মানে বহু দেশ 
'জনসাঁধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের জন্য নানাপ্রকার উন্নততর খাগ্যের বাবস্থা 
করিয়া! জনসাধারণের স্বাস্থ্বোর উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হুইয়াছে | জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতির জন্য পৃর্টিকর খাছ্ের প্রয়োজন | আমাদের দেশে ইহার বিশেষ অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। অভাব এবং দারিদ্রোর জন্ম আমাদের দেশে বহু পরিবার 'ুর্িকর 
খান গ্রহণে অক্ষম । আর যঙ্ষ। প্রভৃতি বহুপ্রকাঁর মারাত্মক ব্যাধি পুিহীনতার 
ফলেই সৃষ্টি হয়। | 
দেহের পুষ্টির জন্য খাগ্যের ভিতর ক-য়কটি উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন | 
প্রোটন, ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাপ, লৌহ এবং এ, বি, সি, ডি, ভিটামিনগুলি 
খাগ্ছের প্রধান উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উপযুক্ত 


দেহের পু্টির জন্ত 
ভিটামিন-এর উপাদানগুলি মন্ষ্ত দেহের পরিপুষ্টির অপরিহার্য । এগুলির 
প্রয়োজনীয়তা . যে-কোন একটির ষল্পতায় শরীরের গঠনকার্ধ ব্যাহত হয়। ইহা 


ছাড়! আমাদের বিভিন্ন বয়সে ণিভিন্ন ধরনের এবং বিভিন্ন উপাদানযুক্ত খাদ্যের 
প্রয়োজন | বালক এবং যুবকদের দেহের পুর জন্ম প্রোটিন খাগ্ একাস্ত প্রয়োজন. 
কারণ, এ উপাদানটি দেহ এবং শক্তি বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপযোগী । অপর দিকে 
বৃদ্ধদ্িগের পক্ষে প্রায়ই প্রোটিন খাগ্ভের পরিমাণ কমাইতে হয়। তবে যে সৰ বৃদ্ধের 
রক্তের চাপ কম, তাহাদের আবার প্রোটিন খাগ্ভের প্রয়োজন হয়। 


বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একজন কর্মঠ ব্যক্তির প্রতিদিন 
৩০৪০ হইতে ৪০০* ক্যালোরি খাছ্যের দরকার । ক্যালোরি বলিতে দেছের তাপ- 
শক্তি বুঝায় । আমরা প্রতিদিন কাজকর্মে, শারীরিক পরিশ্রমে 
পরিমিত ক্যালোরি 
খান্সের প্রয়োজনীয় এবং মানসিক পরিশ্রমে কর্মশক্তি হারাই | এঁ কর্মশক্তি পূরণের 
ন্য নির্দিউ পরিমাণ ক্যালোরি খান গ্রহণ করিবার প্রয়োজন 
হয়। অতএব দেহে নির্দিউ পরিমাণ ক্যালোরির অভাব ঘটিলে আমর! দিন দিন 
কর্মশক্ি হারাইয়া ফেলি। দ্ধ, মাখন, ছানা, চিনি, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাঁদ 
খাগ্ের মধ্যে ক্যালোরি মূলা বেশি । 


উপরি-উক্ত খাঘ্ের ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন | কিন্তু আমাদের যত দরিজ্্ 
'দেশের জনসাধারণের পক্ষে উচ্চমূল্যের খান্ধত্রব্য গ্রহণ কর! সম্ভব হয় না। ভাই দুধ, 
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মাখন, মাছ+ মাংস, ডিম প্রভৃতির পরিবর্তে যে সব কম মুল্যের খাগ্ে ক্যালোরি-মূল্য 
বেশি তাহার ব্যবস্থা করিলে অর্থের দিক দিয়! কিছুটা সুবিধা হয়। ডাল, দিষ, 
কাচা ও পাঁকা কলা টম্যাটো।, বেল, শাক-সবৃজ্ি প্রভৃতি খাগ্ভের মধ্যেও ক্যালোরি- 
মূল্য যথেউ পরিমাণে পাওয়৷ যায়। ইহা বাতীত ডুমুর, বেল, 
মার খেজুর প্রভৃতি খাগ্যও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট পুর্টিকর। পেঁপে' 
আনারস, কাঠাল, জাম প্রভৃতি ফলও আমাদের দেহে 
ক্যালোরির অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করিতে পারে । আমাদের দেশে রন্ধন- 
পদ্ধতির জন্যও বহু পরিযাণে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। বহু তরি-তরকারি এবং 
শাক-সবৃজি শুধু সিদ্ধ করিয়া খাইলে ভিটামিন বেশী পরিমাণে পাওয়! যায়। 
আজকাল অনেকে তরি-তরকারি, শাক-সবৃজি শুধু সিদ্ধ করিয়া খাইয়া! থাকে । 
টম্যাটে!, গাজর ও বাঁধাকপির পাতা কাচা খাইলে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। 


জনসমষ্টিব স্বাস্থ্যের জন্য বাসম্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলো-বাতাসহীন, 
ভনম্বান্থা রক্ষায় অপরিষ্কার এবং স্্যাতসেতে গৃহে বাস করিলে যে নানারকম 
ঘাসছ্ান ব্যাধি জন্মায়, একথা আজ প্রায় সকলেই জানে । আধুনিক 
যুগে প্রত্যেক দেশেই বাসস্থানের পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়! হইতেছে । 


বাসস্থানের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন আলো-বাতাস | সূর্যের আলোয় সমস্ত 
জীবাণু বিনাশপ্রাপ্ত হয় । অতএব যে গৃহে সূর্যের আলে! প্রবেশ করে, সেইরূপ গৃহ 
বাসস্থানের পক্ষে উপযোগী | বাতাস হইতে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি । অতএব 
যে গৃহে প্রচুর বাতাস খেলিতে পারে দেই গৃহই বসবাসের পক্ষে 
উপযুক্ত । আলো-বাতাসের জন্ম প্রত্যেক গৃহের পূর্ব এবং 
দক্ষিণদিক খোল! রাখিতে হইবে । প্রভাতে পূর্বদিক হইতে গৃহে সূর্যের আলো 
প্রবেশ কর| স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ভাল । কারণ সূর্যরশ্মির মধ্যে আল্টভায়োলেট 
রশ্মি নামে যে বশ্মি থাকে তাহা আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধন করে। 
ইহাতে জীবাণু বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং মনুষ্যদেছে শক্তির সঞ্চার হয়। 


দ্বিতীয়ত, উচু এবং শুক্ক জমিতে বাসস্থান প্রস্তুত কর! উচিত। কারণ, এ প্রকার 
জমিতে জলীয় ভাগ কম থাকে, তাহার ফলে গৃহ স্্যাতর্সেতে হইতে পারে না। 
সঈ্যাতসেতে স্থানে জীবাণুর সৃষ্টি হয়| সাধারণতঃ শয়নঘর, রান্নাঘর এবং বৈঠকখানা 
লইয়াই একটি গৃহ । মানুষের শয়ন এবং বিশ্রামের স্থান শয়নঘর | অতএব গৃহ- 
নির্সাণের সময় এখন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শয়নঘরে প্রচুর আলো-বাতাস 
২৭ 


ক্লালোন"বাতাস 
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প্রবেশ করিতে পারে। একটি শয়ন্ঘরে বেশি লোকের শয়ন করা উচিত নহে। 
দুইজন লোকের পক্ষের ১৪ ফুট দীর্ঘ এবং ১২ ফুট চওড়া ঘর হওয়া বাঞ্চনীয় । ৬ 
আমাদের মত দরিদ্র দেশে সর্বক্ষেত্রে ইহা! সম্ভব হয় না, তকে 
সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে শয়নঘরে বেশি লোকের 
শয়নের ব্যবস্থা ন| হয়| বৈঠকথানায় সামাজিক মেলামেশা! এবং আমোদ-প্রমোদের 
ব্যবস্থা কর! হয়। পড়াশুনার জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। বৈঠকখানা না 
থাকিলে সমস্ত কাজকর্ম শয়নঘরেই করিতে হয়, তাহাতে শয়নঘর অপরিষ্কা্ হইয়া? 
পড়ে। রান্নাঘরের দিকেও সবসময় লক্ষ্য রাখা উচিত। পরিষ্কার রান্নাঘর স্বাস্থ্যের 
পক্ষে একাস্ত প্রয়োজন | রান্নাঘরের এমন ব্যবস্থা! করিতে হুইবে যাহাতে 'ধোঁয়। 
বাহির হইয়া যায় এবং আলো-বাতাস খেলিতে পারে । ইহার পর বাসস্থানের জল 
এবং পায়খানার ব্যবস্থা করিতে হইবে । সর্বসময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পায়খ'ন। 
যেন বিশেষভাবে পরিষ্কার থাকে । কারণ, পায়খানা অপরিষ্কার থাকিলে জীবাণু- 
বিস্তারের বিশেষ সম্ভাবনা থাকে । পানীয় জল সরবরাহের পার্শ্ববর্তী স্থানও সবসময় 
পরিষ্কার রাখিতে হইবে, যাহাতে পানীয় জলের সহিত রোগজীবাণু মিশিয়া না 
যাইতে পারে। 

শহর এবং গ্রামে বাসস্থানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়; গ্রামে আলো- 
বাতাস প্রচুর, কারণ গ্রামে বাসস্থানিগুলি খোলা-মেল! জায়গায় অবস্থিত | অপর 

দিকে শহরের বাসস্থানে আলো-বাতাসের প্রাচুর্য নাই বলিলেই 
ডি অক. চলে। ইহা ছাভা, শহরগুলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ্যাত্জেতে 
বন্তিগুলির অবস্থানে শহরের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 

কলিকাতা! এবং অন্যান শহরগুলিতে বস্তিগুলি অপরিষ্কার, অন্ধকার এবং স্র্যাতস্সেতে 
এবং উহার মধ্যে জনবাহুলোর ফলে অতি সহজেই রোগের উদ্ভব ও প্রসার 
দেখা যায়। 

পোশাক-পর্রিচ্ছদের উপর জনসমষ্টির স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
অপরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ জীবাণুর পরম আশ্রয়স্থল | অতএব 
প্রত্যেক লোকেরই উচিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা । 
ইহা ছাড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ জনসাধারণকে শীতাতপ হইতে রক্ষা! করে এবং দেহের 
স্বাভাবিক উত্তাপ সংরক্ষণ করে। 

পানীয় জলের সমস্য! ভারতের বেশির ভাগ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। জলের 
মাধ্যমে বহু প্রকার রোগজীবাণু মনুম্তদেছে প্রবেশ করে। কলেরা, টাইফয়েড, 


স্বাস্থ প্রদ বাসহান 


পৌপাকম্পরিচ্ছদ 


জনসমটটির স্বাস্থ্য ২৩ 


আমাশয় প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ পানীয় জলের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে 
বিস্তার লাভ করে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে পানীয় 
জলের সমস্যা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বহু গ্রামে চৈত্র- 
বৈশাখ মাসে পুকুরগুলি শুকাইয়! যায়। তখন পানীয় জলের জন্য হাহাকার উঠে। 
ফলে; বহু দূর হইতে অতিকষ্টে জল আনিয়া গ্রামবাসীকে জীবনযাপন করিতে হয়। 
সম্প্রতি গ্রামগুলিতে টিউবওয়েল বা নলকুপ বসাইয়া এই সমস্যার কতক 
সমাধান করা হইতেছে । গ্রামে সংরক্ষিত পুকুর এবং পাকা! কুপ পানীয় জল 
সরবরাহে জন্ম বিশেষ উপযোগী । সংরক্ষিত পুকুরে সান 
বাসন মাজা বা কাপড় কাচা নিষিদ্ধ করিয়! দিতে হয় এবং 
কুপগুলি ইটের গীথুনি দিয়! পাকা করিতে হয়। পাশে জল নিষ্কাশনের জন্ম 
একটি পাকা নালা প্রস্তত করিতে হয়। কুপের উপরে টিনের চাল! দেওয়। 
উচিত, কারণ ইহাতে কূপের ভিতর ময়লা পড়িতে পারে না এবং জলও 
ঠাণ্ডা থাকে। বর্তমানে টিউবওয়েলের বাবস্থা দ্বারা গ্রামের যথেষ উপকার 
হইতেছে । 
শহর অঞ্চলে অবশ্য পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল, তথাপি 
দেখা যায় বস্তি অঞ্চলের লোকেরা রাম্তার কলের কাছে ভিড় 
শহযা্লের পানী. করিয়! দড়াইয়া আছে। যাহাতে দেশের সর্বত্র পানীয় 
জলের যথেষ্ট পরিমাণ সরবরাহ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা 


জনগ্বান্থো জলদরবরাহ 


নলকুপ ও কুপ 


উচিত । 
ময়লা-নিষ্কাশনের বাবস্থা করা জনজীবনের পক্ষে অপরিহার্য । কলিকাতার 
বেশির ভাগ অঞ্চলে বাস্তার নীচে মোটা! ড্রেন পাইপ আছে 
এবং সেগুলির সাহায্যে ময়ল! নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। 
কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলের পায়খানাগুলি প্রতিদিন 
সকালে মেথর পরিষ্কার করিয়া থাকে । অন্যান্য কোন কোন শহরেও এইব্প 
দেখিতে পাওয়। যায়। 
পল্লী অঞ্চলে ময়লা-নিষ্কাশনের কোন বন্দোবস্ত নাই। পল্লীবাসী জঙ্গলে, মাঠে, 
পুকুরের ধারে পায়খানা করিয়া থাকে । ইহা ছাড়া; প্রত্যেক 
রি বাড়ীর আবর্জনা! এক একটি স্থানে ভৃপীকৃত হইয়া পচিতে 
থাকে। সেইজন্য পল্লী অধলে ময়লা-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা 
বিশেষ প্রয়োজন । কারণ, এই সমস্যার দরুণ গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের বহু ক্ষতি 


ময়ল্‌া-নিক্ধাশনের 
ব্যবস্থ। 


২৪ মানব সমাজের কথা 


হইয়া থাকে । পল্লী অঞ্চলে ট্রেঞ্চ (1509৮ ) পায়খানা! অথবা কপ-পায়খানা! অতি 
সহজেই প্রস্তত করা সম্ভবপর | 
জনম্বান্থ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইয়াছে । কলেরা, বসন্ত এবং টাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক টিকা দিবার 
ব্যবস্থা করিয়া & রোগগুলির কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করা 
ই হইতেছে । আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া জবর অতি ভয়ঙ্কর। 
গ্যানোফ্যালিস নামক একপ্রকার জীবাণুবাহী মশার মাধামে 
ম্যালেরিয়া চারিদিকে ছডাইয়া থাকে | এই মশার উৎপাত দমন করিতে ডি" ডি. 
টি. নামক একপ্রকার পাউডার অথবা কেরোসিন মিশ্রিত ডি. ডি. টি. ছভাইয়া দিতে 
হয়। কিছুদিন গৃহের চতুর্দিকে ইহা ছভাইলে মশার উৎপাত কিয়! যায়। ইহা 
ব্যতীত কুইনাইন, প্যালুদ্রিন প্রন্ভৃতি ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ওঁষধ ম্যালেরিয়া- 
আক্রান্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে সকলের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। 
আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে প্রসারিত করিবার জন্য হাসপাতাল, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসৃতিসদন প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে । তবে এই ব্যবস্থা 
আমাদের দেশে এখনও পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত হয় নাই । 
জনলমষ্রির সাংস্কতিক কার্ধকলাপ ও আমোদ-প্রমোদ ( 00165751 
$061516168 ৫ 119০7981101) 01 (006) 00107011010 ) £ জনসমফ্টির কৃষ্টি নির্ভর 
করে প্রাকৃতিক আবহাওয়। এবং পারিপাশ্থবিকতার উপর | ইহা! ব্যতীত ইহার আর 
একটি দিক হইতেছে জনসম্টির অর্থ নৈতিক অবস্থা । কৃষ্টি বলিতে জীবনযাত্রার 
মান এবং শিক্ষাকেও বুঝায় । কোন জনসমন্টির কৃষ্টির হিসাব করা! যায় তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও অর্থনৈতিক অবস্থা দেখিয়া । তথাপি 
জনসমষ্টির দাংস্কতিক 
টিপ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আরও অনেক কিছুর উপর 
নির্ভর করে। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রাকে বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে| গ্রাম্মপ্রধান দেশের জনসমষ্টির জীবনযাত্রার 
ধরন হইতে শীতপ্রধান দেশের জীবনযাত্রার ধরন পৃথক। কিন্তু জীবনযাত্রার 
ধরনে পার্থক্য থাকিলেও আথিক অবস্থা এবং শিক্ষার প্রসারের অন্ান্ত পার্থক্যগুলি 
অনেক কমিয়া আসে । জনসমষ্টির জীবনযাত্রার পুঙান্বপূঙ্খ বিচার করিলে 
অনেক বিষয়ে হয়ত পার্থক্য দেখা যাইবে | তবে প্রধান উদ্দেস্তঠের মধ্যে পার্থক্য 
বিশেষ থাকে না। আধুনিক যুগে অর্থনৈতিক অবস্থার বিচারে দ্বই প্রকার 
কুষ্টির জনসম্টি দেখ! যায়, যথা-_-ধনিক শ্রেণীর কৃষ্টি এবং শ্রযষিক শ্রেণীর কৃ়্ি। 


জনসষডির স্বাস্থ ২ 


ইহা ব্যতীত আধুনিক যুগে শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুই প্রকারের কৃ্টির 
জনসম্টি দেখ! যায়, যথা -_শিল্পরত জনসমষ্টি এবং কৃষিকার্ধরত জনসমষ্টি। 
প্রত্যেক জনসমার্ির কর্মময় জীবনে আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন বিশেষভাবে 
পরিলক্ষিত হয়| সমাজ-জীবনে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা বা 
১ সুযোগ না থাকিলে মানুষের জীবন একঘেয়ে এবং দুবিষহ 
হইয়া উঠিত। ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য গ্রাম এবং 
শহরে আমোদ-প্রমোদ খেলা-ধূলা; পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 
ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী যদি দিনরাত ঘরে বসিয়! থাকে তবে তাহাদের দেহ ও মন 
খারাপ হইবেই। সেইজন্য কৃষ্টির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ, 
পার্ক, পাঠাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা হইতেছে । যুবক-যুবতীদের জন্য ক্লাব, লাইভ্রেরী 
এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক সংগঠনের ব্যবস্থা হইতেছে । সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও 
প্রভৃতি সন্বন্ধে নানা সমালোচনা হইলেও জনসমষ্টির জীবনে অবসর বিনোদনের 
জন্য ইহাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একঘেয়ে জীবন যাপন করিলে কেবলমাত্র 
মনের দিক দিয়! মানুষ অসুস্থ হয় না, ইহাতে মানুষের স্বাস্থ্যও দিন দিন খারাপ 
হুইয়। পড়ে। অতএব মান্থৃষের জীবনযাত্রার পথে কিছু কিছু বৈচিত্র্যের প্রয়োজন 
আছে। নির্দোষ আমোদ-প্রমোদই মনুষ্তজীবনে কতক বৈচিত্র্য আনিতে পারে 
বল৷। বাহুল্য । 
সংগঠলমূলক এবং অপরাপর কার্ধাবলী (072810158610705 & 40%- 
16195 01 0161676716 (599৪ ) £ রাষ্ট্রনৈতিক আকাজ্ষা ব্যতীত মানুষের জীবনে 
আরও অনেক দিক আছে । এই সকল বিভিন্ন আদর্শ উপলব্ধির জন্য মাহুষ নানা 
রকমের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে। কেবলমান্ত্র রাষ্ট্রনৈতিক 
বিষয় চিত্ত করিলে মানুষ এক নীরস যন্ত্রে পরিণত হইত | যখন মানুষ বিভিন্ন 
আদর্শ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, তখনি তাহার জীবন হয় পূর্ণাঙ্গ । এইজন্য 
আমর! নানাপ্রকার ধর্মীয় সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন দেখিতে 
পাই। মানুষের প্রত্যেক কার্ধের জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন । 
৮ প্রত্যেক সংগঠনের এক বা ততোধিক বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। 
যেমন, ধর্মীয় সংঘের কার্য হইল সংঘের সভ্যদের মধ্যে ধর্মভাব 
জাগাইয়। তোল! বা বিধর্মীদের সেই ধর্মে দীক্ষিত করা । কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠান 
শ্রমিকের ব্যাপার লইয়া অথব! ক্রীড়া-জগতের ঘটনা লইয়া! মাথা ঘামায় না। 
এইভাবে বিচার করিলে রাস্ট্রকেও একটি সংগঠন বলা চলে। অন্য সংগঠন হইতে 


২৬ মানব সমাজের কথা 


রাষ্ট্রসংগঠনের পার্থক্য এই যে, প্রত্যেক বাস্ট্রসংগঠনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 
থাকে এবং এ ভূখণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংগঠনের সদস্য হইতে বাধ্য । অন্যান্য 
সংগঠনের কোন নিদ্দিষট ভূখণ্ড থাকে না, যেমন, রামকৃষ্ণ মিশন; ইহা কেবল 
ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, ইহার শাখা সমস্ত পৃথিবীর উপর ছভাইয়া আছে। বাস্ট্রের 
সভ্য হওয়! বাধ্যতামূলক কিন্তু কোন সংঘের সদস্য হওয়া! বাধ্যতামূলক নহে। বাস্ট্র 
উহার সঙ্ভদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু কোন সংঘ উহার কোন 
সভ্যের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পাবে না । ূ 
জনসমষ্টির চেষ্টায় বিভিন্ন সংগঠন গডিয়। উঠে এবং এসব সংগঠন বিভিন্ন 
প্রকৃতির লোকের বিভিন্ন আকাঙ্জা পূরণ কবিতে সক্ষম হয়। 
সংগঠন প্রতিষ্ঠার 
কার্ধাবলী ইহাতে প্রত্যেক মান্নষের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন । অতএব 
প্রত্যেক সমাজের মধ্যে প্রতোক মানুষেরই বাজনৈতিক কার্য 
ব্যতীত আবও অনেক প্রকার কার্ধ কবিতে হয়। অন্যথায় কোন সংগঠনই প্রসার 
লাভ করিতে পারে না । 
শিক্ষা (7:00686101। )£ জনসমষ্টির জীবনে শিক্ষার প্রয়োজন কি তাহা 
আজকাল সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। জনসমষ্টির জীবনের মান উন্নত করিতে 
হইলে এবং সুখে-স্চ্ছন্দে বাস করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন | আজ প্রতোক 
সুসভ্য রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে শিক্ষা! বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে । 
অনসম্ির মান উন্নয়নে 
শিকার রোজ ভারত এবিষয়ে এখনও অনেক পিছাইয়া আছে । শিক্ষাপ্রসারের 
প্রথম শ্ভর দেশের মধ্যে সবত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর! । 
কিন্তু সরক্ষেত্রে সকলেই এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে না এবং করেও না। এইজনু 
আজকাল অনেক দেশ বাধাতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে - ভারত অবশ্য এখন 
ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভারতে বুনিয়াদী শিক্ষাবিস্তারের একটা পরিকল্লন! 
কর! হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে এই শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে কার্ধকরী করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে | ভারত সরকার ইদানীং বহু প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করিয়। প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন । ইহা ছাঁডা, মাধামিক এবং উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের 
জন্যও ভারত সরকার যথেষ্ট অর্থ বায় করিতেছেন । ব্যাপকভাবে শিক্ষার বিস্তার 
ন! হইলে জনসমষ্টি কোন বিষয়েই সচেতন হইতে পারিবে না । এমন কি, তাহারা 
তাহাদের নিজেদেন অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধাঁরণা করিতে পারিবে না বা 
সেগুলি দূর করিবার উপায় কি তাহা! বুঝিতে ক্ষম হইবে না| সেজন্য আমাদের 
দেশে ধীরে ধীনে বাধাতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! একান্ত 


জনসমির স্বাস্থ্য ২৭ 


প্রয়োজন । প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন 
করা দূরকার। এ সকল বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত জনসমষ্টির জন 
বৃনিয়া্দী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করিলেও আমাদের দেশের শিক্ষার অভাব পূরণ করা! সম্ভব নয়। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক 
অশিক্ষিতদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের একান্ত গ্রয়োজন | যাহার! জীবিকা অর্জনের 
জন্ম কাজে ব্যস্ত থাকে তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের সমস্যা বড়ই জটিল। কারণ, 
কেহই কাজকর্ ফেলিয়া! শিক্ষা! লাভ করিতে চায় না, অথচ এ সব লোকের মধ্যে 
শিক্ষাবিজ্তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন । অনেক স্থানে এইজন্য নৈশ বিদ্ালয় এবং 
রবিবারের দিন স্কুল খুলিয়া ইহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে । 
এইভাবে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত করিতে হইলে দেশের সরকার এবং 
জনসাধারণের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন | 

উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ব্যাপারেও সমগ্র ভারতের নানাস্থানে নানাগ্রকার অভাব 
পরিলক্ষিত হয় । উপযুক্ত স্কুল এবং কলেজের অভাবে দেশের বহু অঞ্চলে জনসাধারণ 
উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়। এইজন্য ভারত সরকার ব্যাপক- 
ভাবে স্কুল এবং কলেজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
ভারতবর্ধকে আদর্শ রাজ্যে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষিত 
করিয়! তুলিতে হইবে । ইহাতে জনসাধারণের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয় | 


উচ্চ শিক্ষা 
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জনন্বাস্থা"রক্ষায় এবং রোগ-প্রতিকারে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং হুযোগগুণল বর্ণন। কর। 
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জনসমষ্টির জীবনে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 


[]খ]ণ (০) জনসমষ্টি ও উহার শাসকমগ্ডলী 


"(80018 800. 168 00761017610 ) 


রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য জনসম্টি। এই জনসমার্টিকে দৃই শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়, যথা, শাদক-শ্রেণী এবং শাসিত-শ্রেণী। ধাহারা রাষ্ট্র পরিচালনা! করেন 
তাহাদিগকে বলা হয় শাসক আর যাহার! শাসক-শ্রেণীন দ্বারা 
রা এবং শাসিত. পরিচালিত হয় তাহাদের বলে শাসিত। শাসিতের! শাধকগণ 
অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী থাকে । একটি রাষ্ট্রে জনসম্টির 
পরিমাণ নির্ধারণ করিবার কোন প্রচলিত বিধি নাই|। কোন রাষ্ট্রের জনসংখা। 
কয়েক লক্ষ” আবার কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কয়েক কোটিও হইতে পারে। 
এযারিউটলের মতে একটি রাষ্ট্রের সুশাসনের উপযোগী জনপংখ্যাই কামা। আধুনিক 
যুগেও একটি রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্য| প্রাকৃতিক সম্পদের সহিত সামজ্জসুপূর্ণ 
হওয়! উচিত | বিপুল হারে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বধিত হইলে দেশের আথিক জীবন 
বিপর্যস্ত হইয়া পডিবে । 


প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-_নাগরিক, 
প্রজা এবং বিদেশী । যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে এবং সমস্ত 
মৌলিক অধিকার ভোগ করে, তাহাদিগকে বলে নাগরিক 
(01859 )। প্রজারা (9919০) রাষ্ট্রের আন্ুগত্যাধীন 
থাকে এবং রাষ্ট্রের দ্বারাই শাসিত হয়। কোন কোন প্রজা 
কয়েকটি মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে, যথা, শিশু, উন্মাদ, অপরাধী 
প্রভৃতি। আর যে সব লোক নিজ বাস্ট্রের প্রতি আন্্গত্য ্ীকার করে, কিন্তু 
অন্য রাষ্ট্রে বসবাম করিয়া! কেবলমাত্র সেখানকার সামাজিক অধিকার ভোগ করে 
তাহাদের বলে বিদেশী (40165 )। 

এ্যারিষ্টটল দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া! শাসকমগ্ডলীকে ((00%61070608 ) 
বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমত, গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা কতজন লোকের উপর ন্বস্ত, 
দ্বিতীয়ত, গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য কি? অনেক সময় গভর্ণমেন্টের শ্রেণীবিভাগ করা 
ইয়। যখন ভাল-মন্দ কার্য দেখিয়া শাগনব্যবস্থা দেশের সকলের হিতার্থে পরিচালিত 
হয়, তাঁহাকে ভাল ব! ঘ্বাভাবিক (10:1791) গভর্ণমেন্ট বলে। অপরদিকে যখন 


নাগরিক, প্রজা এবং 
বিদেশী 


জনসমষ্টি ও উহার শাসকমণ্ডলী ২৯ 


গভর্ণমেন্ট নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়! কার্ধ করেন, তাহাকে বিকৃত বা কুশাসন 

( 6৪:575 ) বলে। যখন শাসনব্যবস্থা একজন লোকের 
না হাতে থাকে এবং তিনি কেবল নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া কার্য 

করেন তখন এই শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্র (12800 ) বলে। 
আবার যখন কয়েকজন ধনী লোক নিজেদের স্বার্থের জন্য শাসনকার্য পরিচালনা! 
করেন, তখন তাহাকে মু্িমেয়তন্ত্র ( 0115705 ) বলে। এ্যারিউটল পলিটি 
(০1:85 ) অর্থাৎ বহুলোক দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্রের বিকৃতব্ূপকে গণতন্ত্র 
(70902০028০5 ) আখ্যা দিয়াছেন । তিনি গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট বলিলেও আধুনিক 
যুগে গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয় লওয়া হইয়াছে । এ্যারিউটল নিম্মলিখিতভাবে 
দেশের শাসনব্যবস্থাকে বিভক্ত করিয়াছেন £_যখন রাষ্ট্রের শাসন একজনের হাতে 
থাকে তখন তাহাকে বলে রাজতন্ত্র (11087: ) | যখন শাসনভার কতিপয় 
লোকের হাতে থাকে, তখন তাহাকে বলে অভিজাততন্ত্র ( 4১086০075০5 ) | যখন 
ইহ! বহুলোকের হাতে থাকে, তখন তাহাকে বলে পলিটি (০0175 )। কিন্ত 
আধুনিক যুগে গভর্ণমেন্টকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা__একনায়কতন্ত 
(10196880281010) ) এবং গণতন্ত্র (70900007805 9 | 


একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একজন লোকের হাতে থাকে । এই শাসনে 
প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তত্বব্ূপ 
নি এবং বলা যাইতে পারে যে, হিটলার “রাইখস্ট্যাগের? (891০2,9588) 
সভা আহ্বান করিয়া নিজের কার্যাবলী অন্বমোদন করাইয়। 

লইতেন। ইহা! ব্যতীত তিনি মাঝে মাঝে গণভোটও লইতেন। 


দেশের শাসনক্ষমত1 জনসাধারণের হাতে ন্বস্ত থাকিলে উহাকে গণতন্ত্র বলে । 
গণতন্ত্রকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কোন কোন দেশে রাজা! আছেন, কিন্ত 
রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা জনসাধারণের দ্বার! নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতেই ন্ৃস্ত থাকে । 
এই প্রকার গণতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ( 1/:01660 
11078:0)5 ) বল] হয়। যখন কোন রাষ্ট্রে রাজ! থাকে না এবং জনসাধারণ দ্বারাঁ 
নির্বাচিত ব্যক্তিগণ শাসনকার্ধ পরিচালনা করেনঃ তখন তাহাকে রিপাবলিক 
(8909৮11০) বলে। 


গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী আবার ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । যখন কোন রাষ্ট্রের 
শসনকার্ধ একটি সরকারের হস্তে ন্ুস্ত থাকে তখন তাহাকে একক (081৮ ) 


৩৩ মানব সমাজের কথা 


রাষ্ট্র বলে। এই প্রকার শাসনপ্রণালীতে কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের সমস্ত কার্য 
পরিচালনা করেন। আবার যখন দুইটি শ্রেণীর দরকার শাসন- 
কার্ধ পরিচালন! করেন তখন তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র (56:85:10) 
বলে। এই শ্রেণীর যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কার্যাবলী 
সুনির্দিউ থাকে । প্রাদেশিক বা রাজ্য সরকারগুলি নিজ নিজ সীমার মধ্যে 
স্বাধীনভাবে শাসনকার্ধ পরিচালনা করেন। অপরদিকে; কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র 
দেশের প্রয়োজনীয় কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য পরিচালনা করেন। | 


গণতান্ত্রিক শাসনকার্ষের ভার দায়িত্বশীল মস্ত্রিপরিষদের অথবা পতি হাতে 
থাকিতে পারে। যখন রাষ্ট্রের শাসনভার মন্ত্রিপরিষদের শাসন কর্তৃত্বাধীনে থাকে, 
তখন তাহাকে মন্ত্রিপরিষদের শাসন (0%01096 95866) বলে । 
চা ্ এই প্রকারের রাষ্ট্রে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি আইন- 
সভা থাকে । আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধা হইতে 
কয়েকজন সদস্যকে লইয়। একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়| এই মন্ত্রিপরিষদ শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন এবং তাহাদের কার্ষের জন্ম আইশসভার নিকট দায়ী থাকেন। 
ইহাকে দায়িত্বশীল সরকার ( ১98907081)18 005807067 )বলে। কোন কোন 
রাষ্ট্রে আবার একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং এই রাস্ট্রপতিই রাষ্ট্রের প্রধান 
কর্মকর্তা । রাষ্ট্রপতি আইনসভার সভ্য নহেন। অতএব তাহাকে নিজ কর্মের জন্ম 
আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে হয় না। তিনি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত 
বলিয়! তাহাকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়| 


রাজতন্ত্র ( 8192895 ) ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা-__-ফৈর বা অসীম এবং সীমা- 

বদ্ধ বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। স্বৈর রাজতন্ত্র (1৮৪০1০৪৪ 11058: ) দেশের 

সমস্ত ক্ষমতা রাজার হত্তে থাকে। নিজের কাজের জন্য 

টস শীমাধ্ধ তাহাকে কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এই প্রকার 

শাসনতন্ত্র আজকাল আর নাই বলিলেও চলে। সীমাবদ্ধ বা 

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে (11:01660 0:009881608107081 11008101)% ) লাজ! শুধু 

নামেই শাসনকার্য পরিচালন! করেন। শাসনকার্ধের প্রকৃত ক্ষমত! থাকে মন্ত্রীদের 

হাতে এবং তাহারা শাপনকার্ষের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন, এই কারণে 
সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা হয়| 


অভিজাততন্ত্র (4718$09%0য )--যখন একটি রাষ্ট্রে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 


একক এবং হুক্তরাষ্ 


জনসমন্টি ও উহ্থার শালকমণ্ডলী ৩১ 


রাজকার্ধ পরিচালন! করেন, তখন তাহাকে অভিজাততন্ত্রবলে। এই অভিজাততন্ত্ 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধনিকদিগের হাতে চলিয়া যায় এবং তাহারা 
নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্ব কোন বিষয়ে দ্বষটিপাত করেন না । 


আধুনিক লমাজ-জীবনে নির্বাচন-পদ্ধতি ( ৪5৪20 0£ 08160810010 
21006) 001050015 ): আধুনিক সমাজ-জীবনে প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রের 
শাসনকার্ধ নির্বাচিত জনমগ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হয়| এই সব নির্বাচন বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রেই নির্বাচকমগ্ডলী দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্র-শাসন 
অথবা অন্যান্য কাজের জন্য প্রথমে নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। 
এক একটি এলাকায় নির্বাচন-প্রার্থীদের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর তালিক। প্রকাশ করা 
হয়। নির্বাচকমগ্ডলী ভোট দিয়! বিভিন্ন প্রার্থীদিগের মধ্যে তাহাদের মনোমত 
ব্যক্তিকে অথবা ব্যক্তিদের সমর্থন করে। প্রত্যেক ভোটদাতা ত্বাহার রুচি ও 
মতানুষায়ী নিদিষ্ট নির্বাচনের সময় তাহার মতাবলম্বী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিদ্িগকে 
ভোটের দ্বারা সমর্থন করেন। আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম নির্বাচন- 
পদ্ধতি প্রচলিত । এইভাবে নির্বাচকমণ্ডলী প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকে। 


টঅতিজাততঙ্্র 


নির্বাচকমণুলী 


নির্বাচন-পদ্ধতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা প্রত্যক্ষ (7)1£9০8) 
এবং পরোক্ষ ([70618998) নির্বাচন । যখন ভোটদাতাগণ সোজাসুজি ভোট দিয়! 
প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, তখন এই পদ্ধতিকে বলে প্রত্যক্ষ 
5 নির্বাচন | পরোক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাঁগণ কয়েকজন নির্বাচক 
চন 
(81৩০8০:৪ ) নির্বাচন করেন। এই নির্বাচকেরা তখন মূল 
প্রতিনিধিগণকে নির্বাচন করেন । 


প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ নিজেরাই প্রতিনিধি নির্বাচন করে বলিয়া বিভিন্ন 

প্রার্থীদের নীতি বিচার করিয়। দেখিবার সুযোগ পায়। হহা 

85 ব্যতীত প্রার্থীরা ভোটদাতাদের কাছে যাইয়! তাহাদের ভবিষ্যৎ 

কার্ধপ্রণালী ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন। ইহাতে জনসাধারণ 

রাজনৈতিক সমস্তাগুলির বিভিন্ন দিকের সহিত পরিচিত হইতে পারে। ইহাতে 
তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষাও হয়। 


অনেকে আবার বলেন যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। 
কারণ, জনসাধারণের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত। তাই রাজনৈতিক দলগুলিব 


৩২ মানব সমাজের কথা 


কার্ধপ্রণালী বুঝিবার মত ক্ষমতা! এবং জ্ঞান তাহাদের নাই। বক্তৃতার তোড়ে এবং 
অনেক সময় অর্থের প্রলোভনে তাহারা অবাঞ্থিত লোকদিগকে নির্বাচন করিতে ' 
বাধ্য হয়। 


পরোক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ উপযুক্ত লোকের হাতে আসল নির্বাচন ছাড়িয়া 
দেয়, তাহাতে উপযুক্ত প্রার্থীর কার্যাবলী ভালভাবে বিচার 
করা সম্ভব হয়। জনসাধারণ আসল প্রাথীকে নির্বাচন করে 
ন] বলিয়া প্রাথমিক নির্বাচনে কম বিবাদের সৃষ্টি হয়|: 


পরোক্ষ নির্বাচনে জনপাধারণের হাতে প্রতিনিধি-নির্বাচনের ক্ষমতা থাকে ন! 
বলিয়া তাহারা ক্রমশঃ রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন হইয়া! পড়ে । এই পদ্ধতিতে 
আসল নির্বাচকের সংখ্যা কম থাকে, ইহাতে ঘুষ দিয়! স্বল্পসংখ্যক নির্বাচককে 
প্রভাবিত করা সম্ভব হয়। অনেক সময়ে যে উদ্দেশ্টে পরোক্ষ নির্বাচনের প্রবর্তন 
করা হয় তাহা সুগঠিত রাজনৈতিক দলের কার্ধের জন্য ব্যর্থ হইয়। যায়। এই ক্ষেত্রে 
একটি কথ! বলা চলে যে, জনসাধারণের যদি আসল প্রার্থীর গুণাগুণ বৃঝিবার ক্ষমতা 
না থাকে তবে নির্বাচকদের গুণাগুণ বিচার করিবে কি করিয়া? জনসাধারণকে 
ভোটাধিকার দিয়া যদি তাহার পূর্ণ প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয় তবে তাহা! গণতন্ত্র 
বিরোধী কাজ হইবে; বলা বাছুল্য। 


ভোটাধিকার জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে প্রধানতম । 
ভোটাধিকার এবং. ভোটাধিকারের দ্বারা জনসাধারণ আইনসতার গঠন ও নীতি 
সার্বজনীন নির্ধারণ করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জনসাধারণের 
চালাও সকলেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত কিন! 1 জাতি, ধর্ম, রী 


এবং পুরুষ-নিবিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের ভোটাধিকার থাকিলে তাহাকে 
সার্বজনীন ভোটাধিকার ( ঢ8155:881 9077%86 ) বলে । 


জনসাধারণের দ্বারাই গণতান্ত্রিক বাস্ট্র পরিচালিত হওয়া! উচিত । অতএব 

গভর্ণমেন্টের নীতি নির্ধারণ করিবার ক্ষমত। সকলকেই দেওয়া 

নান ,ভোটাধি, উচিত। জনসাধারণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে 

তাহারা ক্রমশঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্দাসীন হইয়া পড়িবে। 

ফলে; তাহারা নাগরিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে অক্ষম হইবে | জনসাধারণের 

ভোটাধিকার না থাকিলে শাসকশ্রেণী জনসাধারণের সংস্পর্শে আসিবে না এবং 
ক্রমশঃ তাহারা জনসাধারণের কথা বিস্মৃত হইবে। 


পরোক্ষ নিবাচনের 
দোব-গণ 


জনসমন্ি ও উহার শাসকমগ্ডলী ৩৩ 


অনেকে আবার বলেন যে; যাহারা সন্তোষজনকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ 
করিতে সক্ষম, অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, কেবল তাহাদেরই 
এ ভোটাধিকার থাকা উচিত। যাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা নাই, 
তাহারা দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার বুঝিবে কি করিয়া? কিন্ত 
লেখাপড়া না শিখিয়াও লোকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বিবেচক হইতে পারে | এখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল প্রত্যেক লোককে শিক্ষিত 
করিয়া তোলা | অতএব লোকের শিক্ষা! না থাকিলে তাহা সরকারের ক্রটি বলিয়। 
ধরিতে হুইবে। সরকারের ক্রটিতে জনসাধারণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা উচিত নহে। 
অনেকে আবার বলেন যে, যাহার কিছু সম্পত্তি বা আয় আছে কেবলমাত্র 
তাহাকেই ভোটারিকার দেওয়া! উচিত, কারণ সম্পত্তি ব আয়- 
স্পত্তর শুততিতে বিহীন লোককে কর দিতে হয় না। সুতরাং সরকার ভাল বা 
ভোটাধিকার 
মন্দ তাহাতে এই সকল লোকের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু 
এই কারণে মানুষকে মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কোন মতে বিধেয় নহে। 
দারিদ্র্য কোন অপরাধ নহে, দরিত্র বাক্তির বিচারবৃদ্ধি বা শিক্ষা! থাকিবে না একথাও 
তা নহে । সুতরাং সম্পত্তির উপর ভিত্তি করিয়া! ভোটাধিকার দেওয়া অন্নচিত। 
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোককে ভোটাধিকার দেওয়াই সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য। 
পূর্বে অনেক দেশেই স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার ছিল না। অনেকে এখনও 
স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থন করেন না। তীহাদের মতে স্ত্রীলোকের স্থান 
একমাত্র গৃহেই। কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতা পুরুষের থাকিলে 


স্্ীলোকদের 


ভোটাধিকার স্ত্রীলোকেরও আছে। স্ত্রীলোকের! দুর্বল, তাই রাষ্ট্রের রক্ষণা- 
বেক্ষণ উহাদেরই জন্য প্রয়োজন । সর্বক্ষেত্রে আজকাল পুরুষের 
যত তাহারাও বৃদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিতেছেন। 


বিটিশ শাসনকালে ভারতে দায়িত্বশীল গভর্ণমেন্ট ছিল না। সেই আমলে 
আইন-পরিষদ ধাকিলেও দেশের মাত্র সামান্য একাংশ লোকের ভোটাধিকার ছিল। 
বর্তমানে ভারতের সংবিধানে জাতি-ধর্স-সত্রী-পুরুষ-নিবিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকলেরই 
সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । 

ভোটাধিকার ও রাট্রীয় কাজে যোগদানের অধিকার (71876 69 
069 800 7১80161708610) 10 0110 4168175 ) ১ জনগণের প্রধানতম রাজ- 


৩৪ মানব সমাজের কথা 


নৈতিক অধিকার হইল ভোটাধিকার । আধুনিক প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
জাতি-ধর্ম-স্ত্রী পুরুষ-নিবিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার" 
(4৫018 9002886) স্বীকার করিয়া লইয়াছে। গণতন্ত্রের 
মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া এরূপ করা হইয়া থাকে। 
গণতন্ত্রের অর্থ জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত নিজেদের সরকার। 
ভোটাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার | রাষ্ট্রের শাসন-পদ্ধতির ফল সকলকেই 
ভোগ করিতে হয় । অত্তএব জনসাধারণের প্রত্যেককে শাসনকার্ধ নিয়ন্ত্রণের এবং 
নির্ধারণের অধিকার দিতে হইবে | পূর্বে গণতন্ত্র বলিতে সাধারণের রত শাসন 
বুঝাইত, কিন্তু বর্তমানে গুত্যেক রাষ্ট্রেই জনসংখ্যার আধিক্য হেতু প্রত্যক্ষ শাসন 
সম্ভব নহে। বর্তমানে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া জনসাধারণ পরোক্ষভাবে শাসল- 
ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়। থাকে । 

নির্বাচন করিবার অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুষ্টিমেয় নাগরিকের একমাত্র 
অধিকার নহে। গণতান্ত্রিক আদর্শকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সকল 
নাগরিকেরই নির্বাচিত হইবার অধিকার থাকা কর্তব্য। 

ভোটাধিকারের মত প্রতোক নাগরিকেরই রাষ্ট্রীয় কার্ধে যোগদান করিবার 

অধিকারও আছে। ভোটাধিকার, সরকারী চাকরি পাইবার 

55545 অধিকার, নির্বাচন-প্রীর্থী হইবার অধিকার এযং রাজনৈতিক 
সভা ও কার্ধে যোগদান করিবার অধিকার প্রভৃতি “রাজনৈতিক অধিকার, 
(2011608 7781788 ,-এর পর্ধায়ভুক্ত | স্বাধীনত| লাভের পরে আমাদের নাগরিক 
অধিকার বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন সর্বপ্রকার রাস্ট্রীয় এবং জনসাধারণের 
কার্ষে যোগদান করিবার অধিকার সকলের ছিল না| ভারতের বর্তমান শাসনতন্ত্র 
জনসাধারণের যাবতীয় রাজনৈতিক ও পৌর স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিয়া 
লওয়! হুইয়াছে। অন্যান্য সুপরিচালিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ভারত রাষ্ট্রেও 
জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেওয়| হইয়াছে । 

রাজনৈতিক দল ও উহার উদ্দেশ্য (7011608] 7১৪7615৪৪00. 16] 
৪1708); কতকগুলি রাজনৈতিক কার্ধতালিকা লইয়া এক একটি রাজনৈতিক 
দলের সৃষ্টি হুয়। জনসাধারণের মধ্যে সকলেই এক ধরনের 
শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে না। অতএব বিভিন্ন দলের সমর্থক 
দেখিতে পাওয়া যায়) প্রত্যেক দল জনগণের মধ্যে নিজেদের কার্ধতালিকা এবং 
উদ্দেস্ত প্রচার করিয়! বেশির ভাগ জনপাধারণের সমর্থন লাভ করিতে চেষ্টা করে । 


ভোটাধিকারের 
প্রয়োজন 


রাজনৈতিক দল 


জনসমষ্টি ও উহ্ার শাসকমগ্ডলী ৩৫ 


প্রত্যেক দলেরই আসল উদ্দেশ্ট বেশির ভাগ জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়া 
শাসনক্ষমতা লাভ করা । এইভাবেই সর্বদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি 
হইয়াছে। একই আদর্শে বিশ্বাসী এবং একই মতাবলম্বী জনসমষ্টি লইয়া এক 
একটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় এবং এ দলের সদস্যের! একটি সভায় মিলিত 
হইয়! তাহাদের উদ্দেশ এবং কার্ধতালিকা স্থির করে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল 
চেষ্টা করে দেশের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিতে, তাই তাহারা সকলকে স্বমতে 
আনিতে চেষ্টা করে। ইহার পর তাহার] চে করে আইনসভায় নির্বাচনে 
জয়লাভ করিতে | তাহারা নিজেদের দলভুক্ত লোককে নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে 
দাড় করাইয়| আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করিবার চেষ্টা করে। 
কারণ, আইনসভার অধিকাংশ আসন দখল করিতে না পারিলে সরকার অর্থাৎ 
মন্ত্রিসভা গঠন কর! সম্ভব হয় না। দলের নেতার] বক্তৃতা! দ্বার এবং সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে নানাপ্রকার প্রচারকার্ধ চালাইয়া ভোটদাতাগণকে নিজেদের মতে বিশ্বাসী 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ভোটারগণই দেশের আইনসভার নির্বাচনের 
অধিকারী । নির্বাচনের শেষে যে দলের সদস্মগণ আইনসভায় অধিকাংশ আসন 
দখল করেন, সেই দলকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আন্বান কর! হয়! দলের 
নেতাকে তখন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত কর] হয় এবং তাহারই পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রী 
নিযুক্ত করা হয়। 

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (9৪৫00) 01 (19০ 778৪৪) : সাধারণ জন- 
সভায় যেমন প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার আছে, 
সেইরূপ এ মত পুস্তকাকারে অথবা সংবাদপত্রের মাধামে প্রকাশ 
করিবার অধিকারও আছে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য 
হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিবাঁর চেষ্টা কর]। 
তাহাতে কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না| জনসাধারণের কল্যাণ-কামনায়: 
কোন বতামত প্রকাশে কাহাকেও বাধ! দেওয়া উচিত নহে। সংবাদপত্র স্বাধীন 
মত প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম | মত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতেই এই 
অধিকারের উত্তব হইয়াছে । সরকারের নিকট এই মতপ্রকাশ যতই অপ্রিয় হউক 
ন[ কেন, ইহা মানুষের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ইহাতে বাধ দিলে রাষ্ট্রের নাগরিক 
অধিকার ক্ষুপ্ন হইবে । তবে কাহারও উদ্দেশ্ঠে অশ্লীল ব1 নিন্নাসূচক কিছু প্রকাশ 
করিবার ব! অন্যায্য সমালোচনার দ্বার! সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার অধিকার 
সংবাদপত্রের নাই। 


সংবাদপত্রের মাধ্যমে 
ঘাধীন মতগ্রকাশ 


২৬ মানব সমাজের কথ! 


মভ প্রকাশের স্বাধানতা ( দ:560010 ০01 10507688198 ) £ মানুষ 
তাহার চিন্তার আদান-প্রদান করিতে সক্ষম | এই হিসাবে সে অন্যান্য জীব অপেক্ষ। । 
শ্রেষ্ঠ । ভাষা ভাবের বাছন। অতএব ভাষার দ্বার। তাহার 
ভাবপ্রকাশে কাহারও বাধ! দেওয়া উচিত নহে । গণতান্থিক 
আদর্শে প্রত্যেক মানুষকে সরকারী ব্যবস্থা এবং কার্ধ-কলাপের সমালোচন! করিতে 
দেওয়া উচিত । অন্যথায় সরকার ঘ্বৈরাচারী হইয়া উঠিতে পারে । বাকৃষাধীনতায় 
অবশ্য কোন মানহানিকর অথবা রাষ্ট্রপ্রোহিতামূলক কিছু বলিবার 'অধিকার 
কাহারও নাই। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং সুনাম রক্ষার প্রয়োজম হইলে 
বাকৃতাধীনতার অপব্যবহার রোধ করিতে হইবে । | 

সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার (8117 01 88800186108 ) £ মানুষ সামাঞ্জিক 
জীব। সংঘবদ্ধতাবে জীবনযাপন করা তাহার জন্মগত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই 
চিরিহাদার প্রবৃত্তি হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হুইয়াছে। বাস্ট্রের সংগঠনে 
জারা মান্ষের বাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ষা চরিতার্থ হয়| ইহা ব্যতীত 

মান্ষের আরও নানাপ্রকার আকাজ্ষা থাকে । এই সকল 

আকাজ্ষ! চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ নানাপ্রকার সংঘ গঠন করিয়া থাকে | এই 
কারণে ধর্মীয় সংঘ, সাংস্কৃতিক সংঘ, সামাজিক সংঘ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে । আজ 
সকল সুসভ্য বাষ্ট্রই মানুষের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 

স্বাধীন মতপ্রকাশের এবং সংঘবদ্ধ হুইবার অধিকারের দ্াত্রিত্ব 


€ 2991)018510111 00118900611 1901 (188 61000 1197) 01 1116 [768৫0] 


ৰাকৃখাধীনত। 


91 [7য0:985101) 800 710176 01 48506186190 ) £ প্রত্যেক ব্যক্তির জন- 
কল্যাণার্থে স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে | তবে এবিষয়ে তাহার 
একট। দায়িত্ব আছে। তাহার স্বাধীন মত প্রকাশে যদি রাষ্ট্রের 
কোন অমঙ্গল সাধিত হয়, তবে উহা কোনমতেই প্রকাশ করা 
'উচিত নহে । কারণ, তাহার সামান্য মত প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রের অন্য জনসমষ্টির অপকার 
হইতে পারে । এইভাবে মতপ্রকাশ প্রত্যেক ব্যকির নিজ দাক্িত্ব | মতপ্রকাশের 
ঘাধীনতা অবাধ হইতে পারে না, কারণ জন্বার্থ সর্বপ্রথম বিচার করা কর্তব্য । 

ংগঠন প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার মানৃষের আছে, কারণ সে সামাজিক জীব, 
সংগঠন প্রতিষ্ঠার কিন্ত ইকার অপব্যবহারে একটি রাষ্ট্র, সমাজ-জীবন ধ্বংস হইয়া 
দায় যাইতে পারে। বাস্ট্রক্রোহী কিংবা অপরের ক্ষতিকারক কোন 

ংগঠন দব সময় পরিত্যাজ্য । 


মতপ্রকাশের দায়িত্ব 


জনসমহ্রি ও উহার শাসকমগ্ডলী ৩৭ 


আধুনিক জনসমষ্টির রাজনৈতিক জীবন (৮০136108] 116 17 1100৩0 
00701181619) £ জনসমষ্টিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা-_ 
হরের জনসমহ্ি (07৮80 000220501৮5) এবং গ্রাম্য জনসম্টি (88028] 0020000- 
য)। আধুনিক যুগে উভয় জনসমষ্টিই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত সর্ব- 
ভাবে জড়িত। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট জনসমন্টির 
রাঁজনৈতিক প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে । আজকাল সমগ্র জনসমষ্টি রাষ্ট্রের গঠন 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে। রাষ্ট্রকে উপযুক্তভাবে 
গঠন করিয়া জনসাধারণের মঙ্গল বিধান কর! জনসমষ্টির কর্তব্য 
কেবলমাত্র জনলাধারণের বরাঁজনৈতিক চেতনার মাধ্যমেই 
উপযুক্ত বাষ্টর গঠিত হইতে পারে। দেশের সকল লোকের যদি রাজনৈতিক চেতনার 
উন্মেষ হয়, তবে তাহার] কিভাবে উপযুক্ত শালনব্যবস্থার প্রবর্তন কর যাঁয়, তাহা 
বুঝিতে পারে এবং সেবিষগ়ে উপায় অবলম্বন করিতে পারে। জনপাধারণের 
কতকগুলি অধিকার আছে। সেই অধিকারগুলিকে কার্ধে পরিণত করিতে সকলগ 
ব্ক্তিরই রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত থাকিতে হয়। আজকাল শহরে শহরে, 
গ্রামে গ্রামে জনসভার মাধ্যমে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক দলগুলি জন- 
সাধারণকে রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলে । অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিই 
জনদমষ্টির অধিকার কি তাহা বুঝিতে পারে। ফলে, প্রত্যেক জনসমট্টি তাহার 
দাবিগুলি আদায় করিতে তৎপর হয়। প্রায় সর্বত্রই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির 
ভোটাধিকার আছে, যাহার বলে সে বাষ্ট্রের শামনগঠনের বদ্দবদল করিতে সহায়তা 
করিতে পারে । এই অধিকার ভোগ করিতে হইলে তাহাকে রাজনৈতিক বিষয়ে 
সচেতন থাকিতে হয়। জনসমষ্টি রাজনৈতিক সভার আহ্বান করিয়া তাহাদের 
রাজনৈতিক জীবনের পরিচালন করে। 
অধুনিক যুগে প্রায় সর্বত্রই প্রত্যেক জনসমষ্টির ভোটাধিকার, সরকারী চাকরি 
পাইবার এবং রাজনৈতিক সভা ইত্যাদি করিবার অধিকার আছে। জনসমহি সভা- 
সমিতিতে তাহাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া সরকারের কার্ধাবলীর সমালোচনা 
করে। ইহ] ব্যতীত শাদকমণ্ডলী বা আইনসভার নিকট আবেদন করিয়া কোন 
অভাব-অভিযোগের প্রতিকার প্রার্থনা করিবার অধিকার 
ৰ প্রত্যেক নাগরিকের আছে। এইভাবে আধুনিক যুগে জন- 
বযষ্টির রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। 
জননমণ্টির অভাব্শঅভিযোগের দিক হইতে দেখিলে শহরের জনসমগ্টির রাঁজ- 
জে 


জনসমষ্টির রাজনৈতিক 
চেতন 


জনদমঞ্তির অধিকার 


০০ মানব সমাজের কথ! 


নৈতিক জীবন হইতে গ্রাম্য জনসমষ্টির রাজনৈতিক জীবন ভিন্ন রূপ। কারণ, 
না শহরের সমস্যা হইতে গ্রামের সমস্যা অন্যপ্রকার। তদুপরি 4 
চা শহরগুলিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক গ্রাম অপেক্ষা অনেক 
বেশি। রাজনৈতিক চেতনার দিকেও পার্থক্য তাহাদের মধ্যে 
যথেষ্ট রৃহিয়াছে। শহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য এবং সমস্তা ঘেরূপ গ্রামের 
পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির সমন্তা ও কার্যাদি ঠিক সেইরূপ নহে। যাহা হউক, উভয় 
ক্ষেত্রেই স্থানীয় সমন্তার সমাধান জনসমষ্টির উপর অপ্গিত। এ সকল লমন্তার 
সঙ্গাধানে জনসমষ্টির রাজনৈতিক জীবন এবং চেতনা ধীরে ধীরে গড়িয়। উঠিয়ে 
গণতান্ত্রিক সমাজের জাদর্শ (109818 ০1 ৪ 10670008616 90০156) ৫ 
আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করিতে বর্তমানে সকল রাষ্টুই বন্ধপর়িকর। 
গণতান্ত্রিক সমাজ বলিতে আমরা এমন একটি সমাজ বুঝি যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি 
পরম্পরের সহযোগিতা করিয়৷ আহার্য এবং পানীয় সংগ্রহ, আশ্রয় নির্মাণ এবং 
বিপদ-আপদ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করে। আধুনিক যুগে 
আদর্শ গণতান্ত্রিক 
সমানে প্রয়োজনীয়  দমাজব্যবস্থার মধ্যে এমন জটিলতার সি হইয়াছে যে, একে 
কার্ধাবলী অপরের সঞ্াঁয়তা ব্যতীত বাঁচিতে পারে না। গণতান্ত্রিক 
সমাজের প্রধান আদর্শ সাম্য এবং স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত। 
শ্রেণী-ধর্ম-নিবিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ক্ষমতার পূর্ণতম বিকাশের স্থযোগদান 
একমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজেই সম্তব। ইহা! ভিন্ন, গণতান্ত্রিক সমাজ এমনভাবে 
গঠিত হওয়া উচিত যে, ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ এবং অধিকার 
নংরক্ষিত হইতে পারে। যদি সমাজের মধ্যে কোন শ্রেণীর লোকের ভোটদানের 
ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তৰে তাহাদের স্বার্থ ক্ষুপ্ন হইবার সন্ভাবন1 থাকে। এক 
শ্রেণীর লোকের পক্ষে অপর শ্রেণীর লোকের স্বার্থ বুঝা! কঠিন। সেইজন্ত সকল 
শ্রেণীর লৌকের সমান অধিকার থারিলে সমাজের প্রত্যেকের স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়! 
আদর্শ সমাজ গঠিত হইতে পারে। 
আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন মতামত থাক প্রয়োজন । 
ইহাতে সাধারণ লোকের দেশগ্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং সকলের 
স্আাদর্শ গণতন্ত্রে ব্যক্ধি 
আানেরই হ্বমত বাজ. মধ্যে সহযোগিতা দৃঢ় হয়। গণতান্ত্রিক সমাজের উদ্দে্ঠ 
করিযার প্রযোজনীল্ত! হইতেছে প্রত্যেকের মঙ্গল সাধন করা। শিক্ষালাভ এবং বুদ্ধির 
বিকাশ হয় অপরের সাহাঁষ্যের উপর নির্ভর করিয়া। নিজের 
গ্রয়োজন মিটাইিতে এবং নৈতিক উন্নতি করিতেও অপরের সহায়তা চাই। 


জনপমহি ও উহার শাসকমণ্ডলী ৩৯ 


সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য নমষ্টিগত কল্যাণ সাধন করা । আরশ সমাজ 
গঠন করিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক ব্ক্তির স্থাম্ব্য ভাল রাখিতে হুইবে অন্যথায় 
পে অপরের কাজে লাগিতে পারিবে না। সমাজের হিতার্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির 
সুচিন্তিত মত প্রকাশ করা প্রয়োজন। ইহাতে লমাজের বিচারশক্তি ক্রমশঃ উন্নত 
লইয়া উঠিত্ব। আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজের মূল আদর্শ হইতেছে সমাজ-জীবনে 
'অথগ্ড শাস্তি অব্যাহত রাখা। 


দৈনন্দিন জীবনে গণতান্ত্রিক আচরণ (10621008610 0০0086% 17 
52508 186) £ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ব্যতীত মাহুষ জীবন ধারণ 
করিতে পারে না। মাহ্ৃষ মানুষের সহায়তায় বাচিয়া আছে। প্রতিমূহূর্তে মাহুষ 
অন্যের সহিত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতায় চলাফের] করিতেছে । আমরা! 
একদিন যদি দিনের শেষে হিনাব করিতে বমি যে, আজ কাহার কতটুকু সাহায্যে 

আমাদের দিন কাটিয়াছে, তাহা হইলে দেখিব যে, আমাদের 
গণতান্ত্রিক আদান- 
চিগিদজীত অন্নগ্রহণ হইতে চলাফের] পর্যস্ত নবটুকু অপরের সহযোগিতায় 
জীবনযাত্রা পরিচালিত হইয়াছে । ভোর বেলা আমর! যখন খবরের কাগজ 

পড়ি তখন কি ভাবিয়৷ দেখি যে, কত হাজার হাজার লোকের 
সহায়তায় আমার এই স্ুখ-স্থবিধা ? আবার অপর দিকে আমর! আমানের ব্যক্তি- 
গত অতি সামান্য ক্ষমতায় অলক্ষ্যে কত লোকের জীবনযাত্রায় সাহায্য করিতেছি। 
আধুনিক যুগে সমাজের জটিলতা বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই অপরের 
সাহয্যে ব্যতীত আমাদের এক পা-ও চলিবার ক্ষমতা! নাই। পরিবারই হইল 
আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন যুগে জীবনযাত্রায় এত জটিলতা৷ ছিল না, 
মানুষ বনে বনে শিকার অন্বেষণ করিয়1 খাছ সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন করিত। 
'সে যুগেও পরিবার-পরিজনের লাহায্যেই মানুষ জীবিক। নির্বাহ করিত। দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রায় একজন অপর জনের সহিত সহায়তার বিনিময় করিতেছে । আমি যদি 
একটি জামা ক্রয় করি তবে আমি অর্থের সহায়তায় বিক্রেতার নিকট লইতে জামার 
সহায়তা লাভ করি। এইভাবে আমর! দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ- 
ভাবে গণতান্ত্রিক আচরণের বিনিময়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। 


11006] 00068680785 


45100550116 02501961606 20110558 06 030৬610008606, 
বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার বনি] দাও। 


৪০ মানব সমাজের কথা 


2, 0156 ৪ 00161 06801100100) 0 61600101039 10 0700610 0023270016168, 
আধুমিক সমাজের নির্বাচন-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

2, 00940 900 01620 05 001161081 7816165 1 
রাজনৈতিক দগ বলিতে কি বুঝ? 


4. /086 216 006 50086000606 16590709101110165 0611)6 066000 0% 01688, 68021685107 
804 ৪5500181019 


সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধীন জনমত এবং সংগঠন স্থাপনের অধিকারের আনুষঙ্গিক 
| 
দা্জিত় কি! 
5, 10868716036 1065818 018 060)0018010 800160 1? 


গ্রণতান্ত্রিক সমাজের আদশ কি? 


ঘা] (9) 2 স্থানীয় শাসন ও স্থানয়ী স্বায়ত্বশাসন 


(01250189010 01 7,009] 4 01017851786102 & 
[008] 96117-0905৩7706776) 


স্থানীয় শাসন (71০09] (3০%৪171718706) 8 একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকারের 
পক্ষে দেশের সকল অঞ্চল একই কেন্দ্র হইতে দক্ষতার সহিত শাসন করা সম্ভব হয় 
না। একই কারণে আজকাল সকল রাই দেশকে কতকগুলি অংশে বিতক্ত করিয়া 
এ সব অংশের শাসনবাবস্থা স্থানীয় নরকারে হাতে ন্বন্ত করিয়া থাকে। ইহাকে 
স্থানীয় সরকার (])০0%] 305910079706) বলা হয় ; দেশকে 
বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যে ভাগ করিয়! প্রত্যেকটির জন্য এক 
একটি স্থানীয় শাসনের ব্যবস্থা কর! হইয়া থাকে । প্রাদেশিক গবর্ণর বা ব্াজ্যপাল, 
প্রার্দশিক মন্ত্রিসভা, আইনসভ। এইকপ স্থানীয় শাসন পরিচালনা করিয়া! থাকেন। 
ভারতের স্থানীয় শাসন প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্যপাল, রাঁজ্যমন্ত্রিসতা ও আইনসভা! 
পরিচালনা করিয়া থাকেন। কোন স্থানে বমবাম করিতে হইলে সেই স্থানের বাস্তা- 
ঘাট, পরিক্রুত ও অপরিক্রত জল সরবরাহ, আলো, জল-নিষকাশন গ্রভৃতির প্রয়োজন 
হয়। স্থানীয় বামিন্নাগণের সাহায্যে এই সকল কাজ পরিচালন! করা সহজতর 
হয় বলিয়া স্থানীয় লোকের প্রতিনিধিগণের সভার উপর এই সকল স্থানীয় সমস্যার 
নমাধানের ভার অর্পণ করা হয়। ইহাকে স্থানীয় হ্বায়ত্বশাসন (10081 961 
30561000606 ) বল! হয়। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, জেল! বোর্ড প্রভৃতি 
এইরূপ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান । 

স্থতরাং স্থানীয় স্থায়ত্বশীপন ব্যবস্থা বলিতে আমরা একটি শীমনব্যবস্থা বুঝি 
যাহার স্থার ক্ষুদ্র একটি গপ্ডির মধ্যে স্থানীয় কতকগুলি কার্য পরিচালিত হয়। একটি 
কুত্ধ সীমার মধ্যে কতকগুলি কার্য, যথা £ বাস্তানির্যাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, 
জলসরবরাহ, আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাদন প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। 

স্থানীয় স্থাক়ত্বশীসন প্রতিষ্ঠানের কার্ধাবলী ( চা ০6109 0৫ £79 
[১০6৪] 961£-795910106 [08660066079 ) 8 স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি 
কেবলমাত্র স্থানীয় কয়েকটি কার্ধের দিকে দৃষ্টি দেয়। প্রধানত, তিনটি কারণে স্থানীয় 
্বায়ত্ুশান প্রতিষ্ঠানের সৃতি হইয়াছে। প্রথমত, দরকারের পক্ষে প্রত্যেক 
খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখ! সন্ভবপর নয়। সরকারকে দমস্ত কার্ড 


স্থানীয় শাসনের অর্থ 


৪২ মানব সমাজের কথা 


পরিচালন! করিতে হইলে, কাজের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে এবং সমস্ত কাঁজেই 
গোলযোগ উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের পক্ষে সুদূর 
গ্রামাঞ্চল পর্বস্ত সর্ববিষয়ে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় না। তৃতীয়ত, 
দেখা যায় যে, দেশের সকল অঞ্চলের সমস্তা এক নহে। গ্রামে 
গ্রামে, শহরে শহরে এমন কি জেলায় জেলায় সমন্তার পার্থকা দেখা ঘায়। এই 
পকল সমন্তার সমাধান একমাত্র স্থানীয় লোকের দ্বারাই হুষ্ভাবে হওয়া সম্ভব । 
স্থানীয় লোকেরাই সেই স্থানের বিভিন্ন সমস্তাঁর বিষয়ে অধিক সচেতন । | 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানেগুলির হাতে কয়েবটি কাজ স্যন্ত থাকে, যথা, রাস্তা-ঘাট। নির্মাণ 
এবং মেরামত, জনস্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা, পরিচ্ছন্ততা, পানীয় জল সরবরাহ, প্রাথমিক 
শিক্ষাদান প্রভৃতি । গ্রাম এবং নগরের মধ্যে স্থানীয় শাসন- 
ক প্রতিষ্ঠানের কার্ধাদি বনু বিষয়ে পৃথক । নগর অঞ্চলে রাস্তায় 
আলোর ব্যবস্থা করা, নালা-নর্দম! নির্যাণ করা, পার্ক নির্মাণ 
করা, পরিফার-পরিচ্ছন্নততা বজায় রাখা, বস্তিদংস্কার প্রভৃতি বহু প্রকার কাজ করিতে 
হয়। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের কাজ করা হয় না। অনেক সময় নিজ নিজ অঞ্চলে 
শীস্তিরক্ষার ভারও এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর ন্স্ত থাকে । অনেক বড় বড় শহরে 
স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানের হাতে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীও বাখা হয়। জনশিক্ষা 
প্রসারের জন্য বনু সময় এই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগার, যাছুঘর, নাঁট্যশালা প্রভৃতি 
পরিচালনা করে। কোন কোন শহরে ট্রাম ও বাস পরিচালনা এবং গ্যাস ও 
বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ এই সব প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত থাকে । 
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও দেশের শাসনপরিষদ্দের মতই গঠিত। এই 
বাহারারারা প্রতিষ্ঠানগুলিতে একটি করিয়া প্রতিনিধি-পরিষদ ও কার্ষ- 
সিরা নির্বাহক সভা থাকে । করদাতা অথবা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক 
লোকের ভোটে প্রতিনিধি-পরিষদ গঠিত হুয়। কার্যনির্বাহক 
সভা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রতিনিধি-পরিষদের সাশ্যর্দিগের মধ্য হইতে নির্বাচিত 
হয়। কার্যনির্বাহক সতা৷ সর্ববিষয়ে প্রতিনিধি পরিষদের নিকট দায়ী থাকে । কার্ধ- 
নির্বাহক সভাকে সাহায্য করিবার জন্ত একদল বেতনভুক কর্মচারী নিষুক্ত থাকে । 
ভাতের হ্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ববা 
পৌর এবং ্রাধ্যা. যায়, যখা--পৌর (0:89) এবং গ্রাম্য (0281 )1 অন্ত 
প্রতিষ্ঠান দেশের মত ভারতের পৌর বা গ্রাম্য জীবন এক নহে। 
তাই ছুই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত হুইয়াছে। গ্রামা অঞ্চলে কোখাও 


স্বায়ত্শানন প্রতিষ্ঠানের 
টি 


স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় হ্বায়ত্বশাসন ৪৩ 


পর্চায়েৎ আবার কোথাও বা ইউনিয়ন বোর্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠান 
একটি গ্রাম অথবা কয়েকটি পরম্পর-সংলগ্ন গ্রাম লইয়া গঠিত হয়। লোকাল বোর্ড 
এক একটি মহকুমার জন্ঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা বা তালুক বোর্ডগুলি সমগ্র জেলার 
বা তালুকের কাধারদি পরিচালনা করে। জেলার সমগ্র গ্রামা- 
ঝলের স্বায়ত্বশানন-সংত্রীস্ত কার্যার্দি জেলা বোর্ডের দায়িত্বাধীন 
থাকে। শহর অঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরলভা। স্থাপিত হয়। গ্রেসিডেন্সী 
শহর এবং বড় বড় শহরগুলিতে কর্পোরেশন দেখিতে পাওয়] যায়। যে-সব অঞ্চলে 
সৈন্য মোতায়েন থাকে সেই সব অঞ্চলে ক্যাণ্টনষেণ্ট বোর্ড বা 
সেনানিবাস সংঘ রহিয়াছে । ইহা ছাড়া, প্রেসিডেন্সী শহর- 
গুলিতে নগর-উন্নয়নের জন্য ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট রহিয়াছে এবং বন্দরগুলিতে বন্দর- 
রক্ষক প্রতিষ্ঠান ব। পোর্ট ট্রাস্ট আছে। 
স্থানীয় ম্বায়ত্তশাঁসন প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। জনসাধারণের 
স্বার্থের খাতিরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাজ্য সরকারের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা থাকা উচিত। স্থানীয় স্বায়ত্শাসনের ত্রুটির ফলে দেশের 
রডেউক৪১৪৪ সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতে পারে। এই কারণে রাজ্য সরকার 
টানি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
থাকেন এবং ঘোরতর অন্যায়মূলক কার্ধের জন্য শাস্তিও দিতে 
পারেন বা সাময়িকভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ধভার নিজ হৃক্তে 
গ্রহণ করিতে পারেন। তবে রাজ্য সরকার সাধারণত স্থানীয় হ্বায়ত্ুশাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির কার্ষের উপর হস্তক্ষেপ করেন না কারণ, বাঁজয সরকার যি 
সর্বক্ষেত্রে ইহাদের কার্ষে হস্তক্ষেপ করেন তাহ] হইলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজ 
নিজ কার্য করিবার ক্ষমতা হাবরাইবে এবং উহাদের দায়িত্ববোধও লোপ পাইবে? 
রাজা সরকার অপর দিকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের কার্ধাদির উন্নতির 
জন্য সর্বপ্রকার অর্থ সাহাযা ও তথ্য সরবরাহ করিবেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের 
কার্ধের সহিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্ধের সমন্বয় সাধনের জন্য রাঁজা সরকার 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের আধিক স্বাচ্ছল্ায বিধানেক্ 
উদ্দেশে হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ এবং অতিরিক্ত বায় মঞ্জুর করা বা না-কর। প্রভৃতি 
ক্ষমতার বাঁজা সরকারের আছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশন ৫ 08160655 00719015692)) £ কলিকাত? 
কর্পোরেশন (পৌর গ্রতিষ্ঠান ) ১৯৫১ খ্রীষ্টাঞ্ষে কলিকাতা! মিউনিসিপ্যাল আইন 


গ্রাম্য শ্বারত্বশালন 


পৌর স্বায়তশাসন 


৪৪ মানব মমাজের কথা 


অনুসারে ৭৬ জন কাউন্সিলর এবং ৫€ জন অন্ডারম্যান লইয়া! গঠিত ছিল। ১৯৫২ 
ও ১৯৫৫ গ্রীষ্টাব্বে উহার কতক পরিবর্তন করা হয়। সেই অনুসারে কলিকাতা 
কর্পোরেশন মোট ৮৬ জন সদস্য লইয়! গঠিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ৮* জন ছিলেন 
নির্বাচিত সাদস্ত আর কলিকাতা ইমপ্রুতমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন 
পদদাধিকারবলে সব্দম্ত । নির্বাচিত কাউন্ষিলরগণ কর্তৃক ৫ জন অন্ডাম্যান নির্বাচিত 
হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের এই প্রতিনিধি পরিষদের 
কার্যকাল তিন বৎসর পর্যস্ত ; ইহার পর পুনরায় প্রতিনিধি 
পরিষদ নির্বাচিত হুইবে। বাড়ী অথব! বস্তির ট মালিক, 
কর্পোরেশনকে ধাহার! রেট, ট্যাক্স অথবা লাইসেন্স ফি দেন, বস্তিতে বাস করিয়। 
ধাহারা অন্তত চারি টাকা অন্যত্র বাহার! অন্তত আট টাঁকা মানিক বাডী 
ভা! দেন, ধাহাঁরা ম্যাট্রকুলেশন অথব। স্কুল ফাইন্তাল পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন 
এই সব লোকের বয়ম ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা কলিকাতা কর্পোরেশনের 
সাধারণ নির্বাচনে ভোটের অধিকারী ছিলেন। ১৯৬২ গ্রীষ্টাব্ধের এক সংশোধনী 
আইন দ্বারা কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্দিলরগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে 
নির্বাচিত হইবেন স্থির হয়। ১৯৬৪ গ্রীষ্টাব্ের অপর এক আইন দ্বার কলিকাত। 
পৌর এলাকাকে মোট ১০০টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড 
হইতে একজন করিয়1 কাউন্সিলর ইদানীং (মার্চ, ১৯৬৫) নির্বাচিত হইয়াছেন। 
ইহ ভিন্ন নির্বাচিত কাউন্সিলরদের ভোটে পাচজন অন্ডারঘ্যান এবং কলিকাতা 
ইমগ্রুত মেন্ট ট্রাস্টের চেয়ায়ম্যান লইয়া পৌরসভা গঠিত। সকল সাস্য তাহাদের 
নিজেদের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন মহানাগরিক ( 21850: ) এবং একজন 
উপ মহানাগরিক €(709296ড৮ 2185০: ) নির্বাচন করন। কর্পোরেশনের সভায় 
মহানাগরিক সভাপতিত্ব করেন। তাহার অবর্তমানে উপ-মহানাগরিক সভাপতিত্ব 
করেন। মহানাগরিক অথবা উপ-মহানাগরিক হিসাবে ইহারা কোন বেতন পান 
না, কিন্তু শহবের প্রথম এবং দ্বিতীয় নাগরিক হিনাঁবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী । 
কলিকাত। কর্পোরেশনের সন্তগণ লাধারণ নীতি নির্ধারণ করেন। এই নীতি 
কারে পরিণত করিবার দায়িত্ব কমিশনারের উপর ন্যস্ত থাকে। কমিশনার 
/ কর্পোরেশন সভার সদস্য নহেন। তিনি কর্পোরেশন সভাঙ্গ 
উরি যোগদান করিবেন, কিন্ত ভোট দিতে পারিবেন না। কর্পো- 
কমিশনারেয় দাস 
রেশনের সভার প্রস্তাবগুলিকে কার্ষে পরিণত করিতে কমিশনার 
বাধ্য থাকিৰেন। এই কমিশনারকে রাজ্য সরকার বাষ্রস্ত্য নিয়োগ পরিষদের 


কলিকাত। কর্পো- 
রেশনের গঠন 
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€ 68110 96:5198 00001199101 ) হ্থপারিশমত নিয়োগ করেন। তীহানর 
কার্ধকাল ৫ বৎসর । কার্যকাল উত্তীর্ণ হইলে কর্পোরেশন বাজ্য সরকারের অনুমতি 
লইয়া আরও ৫ বৎসরের জন্য তাহাকে নিয়োগ করিতে পারে। ১৯৫১ শ্রীষ্টাবের 
আইনের দ্বার! কমিশনারকে বিপুল ক্ষমতা! দেওয়া হইয়াছে, পরে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাবের 
আইনে তাহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। কর্পোরেশনের প্রস্তাব কার্ষে 
পরিণত কর] ছাঁড়াও জরুরী অবস্থায় কমিশনার কর্পোরেশন বা স্থায়ী কমিটির 
অ্মতি না লইয়াই কোন কাজের নির্দেশ দিতে পারেন, অবশ্ত কমিটির জন্য মোট 
ব্যয় দশ হাজার টাকার অধিক হইতে পারিবে না । এই কমিশনারের নীচে ছুইজন 
ডেপুটি কমিশনার, একজন চীফ ইঞ্চিনীয়ার, একজন হেল্থ অফিসার, কর্মসচিব 
প্রভৃতি অন্তান্ত বু কর্মচারী আছেন। অন্যান্য কর্মচারীদের সকলকেই কর্পোরেশন 
নিয়োগ করে । উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ বাঁজাসরকারের অলুমোদনসাপেক্ষ | 
ুষ্ুভাবে কার্য পরিচালনা করিতে এই প্রতিষ্ঠানে সাতটি ষ্ট্যাপ্ডিং কমিটি ব৷ স্থায়ী 
সমিতি আছে। প্রত্যেক কমিটি ৯ হইতে ১২ জন সদন্ত লইয়া গঠিত এবং প্রত্যেক 
বৎসরের প্রারস্তে এইমব কমিটির লাশ্যগণ নির্বাচিত হন। কোন 
সদস্য একাধিক স্থায়ী কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না। এই 
কমিটিগুলি এক বা একাধিক বিভাগের কার্ধ পরিদর্শন করেন। বিভাগের সমস্ত 
বিষয় প্রথমে স্থায়ী কমিটিতে পেশ করা! হয় এবং উক্ত কমিটিতে আলোচিত হইলে 
পর কর্পোরেশনের অধিবেশনে উপস্থিত কর। হয়। 
কলিকাতা৷ কর্পোরেশনের ৭টি স্থায়ী কমিটি আছে, যথা-_(.) শিক্ষা) (২) 
হিসাব; (৩) কর ও ফিনাক্স) (৪) স্থাস্থা) (8) শহর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ঃ 
(৬) পূর্ত কাধ এবং (৭) গৃহনির্মাণ। স্থায়ী হিসাব-কমিটির 
সথাী কমিটির বিষর হাতে প্রতিষ্ঠানের টাকা-খরচের তর্দারক করা, হিসাবের খাতা 
শরীক্ষা করা, হিসাঁব অডিট করা ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষমতা দেওয়া! হইয়াছে । 
নৃতন মিউনিমিপ্যাল আইন অন্ুলারে কয়েকটি “এলাকা কমিটি” (730:0082 
00701086699 ) গঠিত হইয়াছে । চার-পাঁচটি ওয়ার্ড বা পল্লী লইয়া এক-একটি 
এলাকা! কমিটি গঠিত। এসব এলাকার অন্তভূক্ত ওয়ার্ডের 
সদস্যদের লইয়া! গঠিত এলাকা কমিটি এসব অঞ্চলের অভাব- 
& অভিঘোগের দিকে লক্ষ্য বাখেন। 
কর্পোরেশনের কার্য প্রায় অন্তান্ত পৌরসংঘেরই মত। ইহা (১) রাস্তা, চত্বর, 
পার্ক, উদ্ান প্রভৃতি নির্যাণ ও রক্ষা করে। (২) রাজপথসমূহ পরিফার ও জল দিদা 


স্বামী কমিটির গঠন 


এলাকা] কমিটি 


৪৬ মানব সমাজের কথা! 


ধৌত করে। (৩) রাজপথসমূহে আলো দিবার ব্যবস্থা করে। (৪) পরিশোধিত 
পানীয় জল এবং অপরিশোধিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে। (৫) নগরের নর্দমা 
পরিষ্কারের ব্যবস্থা করে। (৬) জনম্থাস্থ্য ও জননিরাপত্তা 
রক্ষা করিবার জন্য গৃহনির্মাণের কতকগুলি নিয়ম-কাছুন প্রবর্তন 
করে এবং বিপজ্জনক গৃহগুলি বিন্ষ্ট করিবাব ব্যবস্থা করে। (৭) ওধধাঁলয় এবং 
হালপাতাল স্থাপন করে ; বসস্তরে'গ ও কলেরার টিক! প্রভৃতি দ্বারা নানাপ্রকার 
সংক্রামক রোগের বিস্তৃতি নিবারণ করে। (৮) জনম্বাস্থ্া রক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য 
খাদ্য, উধধাদি এবং ছুপ্ধ সরবরাহও নিয়ন্ত্রণ করে। (৯) বাজার, কসাইখানা এৰং 
শুশানঘাট রক্ষা কর! এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করে। (১০) 'শহরের 
জন্ম-মৃত্যু হিসাব রাখে । (১১) নগরে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ( 719 73118809 ) 
রক্ষার ব্যবস্থা করে। (১২) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। (১১৩) কুটিরশিল্প- 
প্রসারের জন্য সাহায্য করে এবং বাণিজ্যিক যাদুঘর (00237067018] 10990) ) 
স্থাপন করিয়! জনসাধারণকে কুটিরশিল্লে নিযুক্ত হইতে উৎসাহিত করে। উপসংহারে 
বল! যাইতে পারে যে, পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক নগরবাসীকে সুনাগরিক করিয়া! 
গড়িয়! তুলিতে চেষ্টা করে। 


কলিকাতা কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয় আহ্কঙ্ানিক ৬ কোটি টাকা । কর্পো- 
রেশন এলাকার জমির এবং গৃহের মূল্যের উপর কর ধার্য করিয়! কর্পোরেশন বেশির 
ভাগ আয়ের ব্যবস্থা করে। জমি এবং বাড়ীর মালিক বা ভাড়াটিয়া উভয়কেই 
সমানভাবে কর দিতে হয়। ব্যবসা-বাণিজা ইত্যাদির উপর ধার্ধ কর কর্পোরেশনের 
আয়ের আর একটি প্রধান উৎস। যানবাহনের উপর কর, 
বাজার ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি প্রভৃতি হইতেও 
কর্পোরেশনের কিছুটা আয় হুইয়! থাকে । আজকাল মোটরযানের উপর রাজ্য 
সরকার কর ধার্ধ করিয়া আয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে । এই করের এক অংশ রাজ্য 
সরকার নিজের জন্য রাখিয়! অবশিষ্টাংশ কর্পোরেশনকে প্রদান করে | 

এইরূপে কর্পোরেশন আয়ের ব্যবস্থা করিয়] বিভিন্ন কর্তব্য পালনে ব্যয় করিয়। 
থাকে। এই আয়ের একাংশ প্রতিষ্ঠান-রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, অবশিষ্টাংশ জন- 
কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হয় । 


পশ্চিম বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসংঘ ( 01070101198116155 
০9 7656 13091 )$ পশ্চিম বাংলায় প্রতি শহরে একটি করিয়া পৌরসংঘ্ব 


কর্পোরেশনের কার্য 


কপোরেশনের আয 


[ 
॥ 
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প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাঁওয়া যাঁষ। এই পৌরসংঘগুলি ১৯৩২ গ্রীষ্টাবে বঙ্গীয় 
মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে গঠিত ও পরিচালিত হয় । 
পৌরসংঘের সদন্যদ্দের কমিশনার বলে। ইহারা সকলেই 
নির্বাচিত সদস্য । ১৯৬২ খ্রীষ্টান্দের পৌরশাসন ব্যবস্থা-সংক্রান্ত আইন দ্বার! পশ্চিম- 
বক্ষের পৌরসভাগুলির সদস্যগণ প্রাপ্তবয়পদের ভোটে নির্বাচিত হইবার প্রথা চালু 
হইয়াছে । বিভিন্ন পৌরসংঘের সশ্ত-সংখ্যা বিভিন্ন । তবে সাস্য-সংখ্যা ৯ জনের 
কম বা ৩* জনের বেশি হইবে না। পৌরসংঘের আয়ু চার বৎ্মর, তবে রাজা সরকার 
ইচ্ছা করিলে উহা] অর এক বৎসর বাঁড়াইয়! দিতে পারেন । 

পৌরমংঘের সভাপতি বা চেয়ারম্যান ও সহ-সভাপতি বা ভাইস্‌-চেয়ারম্যান 
কমিশনার কর্তৃক নির্ধাচিত হন। সভাপতি পৌরমংঘের সমস্ত কার্ধ পরিচালিত 
করেন। 


পৌরসংঘের বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকাঁর উপর হইলে একজন কার্ধনির্বাহক 
কর্মচারী নিযুক্ত করা যায়। ইহা! ব্যতীত সেক্রেটারী, ইঞ্জিনিয়ার, হেল্থ অফিসার» 
ঢারারাজা স্যানিটারী ইনস্পেক্টার নিযুক্ত করা! হয়। পৌরমংঘের কার্ধ 
পরিচালকগ্ণণ সছুভীবে পরিচালনার জন্ত কমিশনার স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত 

করিতে পারেন। পৌরসংঘের সভাপতি এবং সহ-সভাপতির 
পদ অবৈতনিক । রাজ্য সরকার পৌরসংঘের উপর কতকগুলি বিষয়ে নিয়স্থণ-ক্ষমতা 
নিজ হস্তে বাখিয়াছেন। কোন গুরুতর বিচ্যুতি ঘটিলে রাজ্য সরকার পৌরসংঘ 
বাতিল করিতে পারেন । 

নাগরিক জীবনের স্থুখ-স্থবিধার ব্যবস্থা করিতে পৌরসংঘ গঠন কর! হইয়াছে ? 
নিয়লিখিত কর্তব্যগুলি পালন করিয়া পৌরসংঘ নাগরিক জীবনের স্থখ-সম্ুদ্ধি বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে । 

(১) রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, সেগুলির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। (২) নগর 
পরিষার-পরিচ্ছন্ন রাঁখা, রাস্তাগুলি পরিফার করা, জল দিয়া ধৌত করা এবং 
আলোকিত করা। (৩) স্কোয়ার, পার্ক, উদ্যান, ক্রীড়াভূমি 
নির্মাণ ও রক্ষা করা। (৪) অগ্নিভয় বা বিপজ্জনক গৃহ হইতে 
নিরাপত্তা বিধান করা। (৫) জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য টিক] দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করা, হাসপাতাল স্থাপন কর] এবং মহামাঁরীর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যাবস্থা কর] 
(৬) বন্তি-উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। (৫৭) শিক্ষণপ্রাঞ্ধ ধাত্রী সরবরাহ কর! এবং 
শিলুমঙ্গলের ব্যবস্থা করা। (৮) পানীয় জল সরবরাহ, সংরক্ষিত জলাশয় রক্ষা 


পৌরসংঘের গঠন 


পৌরসংঘের কর্তব্য 


পঞ্চ মানব সমাজের কথা 


করা এবং নর্মা পরিষ্কার রাঁথিবার ব্যবস্থা করা। (৯) অর্থশালী পৌরসংঘ কর্তৃক 
বৈছ্যুতিক-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা । (১০) বাজার, কসাইখানা, শ্বশানঘাঁট, 
কবরস্থানের ব্যবস্থা করা। (১১) জন্ম-মৃতার হিসাব রাখা । (১২) ওজন এবং 
মাঁপের নিয়ন্ত্রণ করা, খাছ্চ এবং ওষধ নিয়ন্ত্রণ করা। (১৩) শিক্ষা-ব্যবস্থা --. 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, মধ্য উচ্চ বিদ্যালয়ে সাহায্যদান এবং গ্রন্থাগার ও যাছুঘর 
প্রভৃতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা। 

নিযনলিখিত বিষয়গুলি হইতে পৌরমংঘগুলি তাহাদের আর্থিক আঘয়র ব্যবস্থা 
করিয়া থাকে £ 1 

(১) জঙ্মি এবং বাড়ীর উপর ধার্য কর পৌরদংঘের দর্বপ্রধান আধ । (২) 
জলকর এবং আলো-কর। (৩) যানবাহন এবং পশুর উপর কর। (৪) ব্যবসায়, 
পেশ! এবং আমোদ-প্রমোদের উপর কর। (৫) খেয়া ও পুলের 
উপর কর। (৬) বেসরকারী বাঁজারের উপর কর। (৭) পৌর- 
সংঘের সম্পত্তি এবং পৌরসংঘ পরিচালিত প্রতিষ্ঠান হইতে আয়। (৮) কোন 
নির্দিষ্ট কাজের জন্য সরকার দ্বার] পৌরসংঘকে অর্থবরাদ্দ। (৯) পৌরসংঘ কর্তৃক 
সরকারের অন্ুমতিক্রমে জনসাধারণের নিকট হইতে খণগ্রহণ। 

পৌরসংঘ নিম্নলিখিত বিষয়ে জনকল্যাণ সাধনে ব্যয় করিয়। থাকে : 

(১) পৌরসংঘ-পরিচালনায় বায়। (২) ময়লা-নিফাশন করিবার জন্ত ব্যয়। 
(৩) রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, জলনরবরাহ এবং পু্করিণী খনন ও রক্ষার ব্যয়। 
(৪) হাসপাতাল, বিগ্ভালয়, গ্রন্থাগার, শ্শীন এবং কবরস্থান সংরক্ষণের বায়। 
(৫) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাবদ ব্যয়। 

জেল! বোর্ড এবং গ্রাম্য স্থায়ন্তশাসন প্রতিষ্ঠান (1)8867106 ০৪৭ 
৪0 676 [0] 99162059111 18861606800) £ গ্রাম্য অঞ্চলে তিন 
শ্রেণীর স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান আছে। সমগ্র জেল। লইয়া একটি 
জেল! বোর্ড বা তালুক বোর্ড গঠিত হয়। আর মহকুমায় একটি 
করিয়া লোকাল বোর্ড অথব1 তাঁলুক বোর্ড থাকে । কয়েকটি গ্রাম লইয়৷ এক একটি 
ইউনিয়ন বোর্ড অথবা পঞ্চায়েৎ সংঘ থাকে । লোকাল বোর্ড, ইউনিকসন বোর্ড বা 
পঞ্চায়েং নংঘগুলি জেল] বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয় । 

আপামে জেলা বোর্ড নাই। লোকাল বোর্ডগুলিই সেখানে জেলা বোর্ডের 
কার্য করিয়া থাকে । বোস্বাই প্রর্দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে লোকাল বোর্ডগুলি তুলিয়া 
দেওয় হইয়াছে। 


এপৌরসংঘের আবর-বার 


জেল1 বোর্ডের গঠন 


স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশীসন ৪৯ 


সরকার-নি্দি্ই সভ্যসংখ্যা লইয়া এক একটি জেলা বোর্ড গঠিত হয়। জেলা 
বোর্ডের সভ্যসংখ্যা কখনও ৯ জনের কম হুইবে না। মভ্যগণ সকলেই নিাচিত। 
বোর্ডের আয়ুচারি বৎসর । বোর্ডের লত্যের1! একজন সভাপতি এবং এক বা! ছুই- 
জন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করেন। এই সভাপতি জেলা বোর্ডের কার্য পরিচালনা 
করেন এবং বোর্ডের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। প্রত্যেক বোর্ডের একজন 
সেক্রেটারী, একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মচারী থাকেন। ইহাদের সহায়তায় 
সভাপতি বোর্ডের কাধ পরিচালন! করেন । 

জেল! বোর্ডের কার্ধ প্রায় পৌরসংঘের কার্ষেরই অনুরূপ । জেলার ভিতকে 
জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ এবং তাহার সংরক্ষণ জেলা বোর্ডের 
প্রধান কার্য। দ্বিতীয়ত, জেল! বোর্ড গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা? 
করিয়া থাকে । জেলাস্থিত জনপাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য হাসপাতাল স্থাপন, টিকা 
দিবার ব্যবস্থা এবং সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
জেলা বোর্ড করিয়া! থাকে । ধাত্রী সরবরাহ এবং ধাত্রী-শিক্ষার 
ব্যবস্থাও জেল! বোর্ড করিয়া থাকে । জেলার মধ্যে পশুস্বাস্থ্যের দিকেও বোর্ড দৃষ্টি 
রাখে এবং তাহার জন্য পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। 
জেলার মধ্যে কোথাও দুভিক্ষ দেখা দিলে জেল! বোর্ড সাহায্যের ব্যবস্থ! করে ॥ 
জেল! বোর্ড শিক্ষাবিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করে। ইহা! ব্যতীত 
জেলা বোর্ড ডাকবাংলো নির্মাণ এবং জনলাধারণের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ 
করিয়! থাকে। নদী পারাপারের জন্য খেয়ার ব্যবস্থা এবং গরু এবং অন্যান্য পশুর 
অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য খোয়াড়ের ব্যবস্থা! করিয়৷ জেলা 
বোর্ড জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করে। 

জেল! বোর্ডের প্রধান আয় সেস্‌ বা কর। প্রত্যেক জমির খাজনার উপর 
কয়েক পয়সা হিসাবে এই কর ধার্য কর হয়। দ্বিতীয়ত, খেয়। এবং খোয়াড় 
হইতেও কিছু আমন হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, রাস্তা এবং সেতু, 
দেখা বোর্টের আর. বাবদ ধার্য কর। ইহা! ব্যতীত হাসপাতাল এবং ডাক্তারখানা। 
হইতে কিছু আয় হইয়া থাকে। সরকার কোন বিশেষ কার্য পরিচালন! করিবার 
জন্য জেল] বোর্ডগুলিকে কোন কোন সময়ে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। চতুর্থতঃ, 
জেল! বোর্ড সরকারের অঙ্থমতিক্রমে জনমাঁধারণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
করিতেও পাবে । 

জেল! বোর্ড এইভাবে আয় করিয়া বোর্ডের কার্ধ পরিচালন] করে। বোর্ডের 


জেল বোর্ডের কার্ধ 


৫৩ মানব সমাজের কথা 


আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ জনপাধারণের স্থাস্থ্যোন্নতির জন্য, ১৭ ভাগ রাস্তা-ঘাট 
চিনা নির্মাণ এবং সংরক্ষণের জন্য, ১৪ ভাগ শিক্ষাবিস্তারের জন্য, 
€ ভাগ পানীয় জল সরবরাহের জন্ত এবং ৬ ভাগ অফিস 
পরিচালনার জন্ত বায় কর! হয়। অবশিষ্ট অর্থ অন্তান্ত কার্ষের জন্য ব্যয়িত হয়। 

প্রায় প্রত্যেক মহ্কুমায় পূর্বে একটি করিয়া! লোকাল বোর্ড ছিল। অন্যুন ছয় জন 
সদস্য লইগ্লা লোকাল বোর্ড গঠিত হইত। ইহার দুই-তৃতীয়াংশ স্দশ্ত নিৰাঁচিত 
এবং এক-তৃতীয়াংশ মনোনীত হইত। নদস্তের1 একজন সভা- 
পতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত করিতেন। | লোকাল 
বোর্ডের নিজত্ব কোন ক্ষমতা ছিল না। জেল! বোর্ড লোকাল বোর্ডকে যে যে 
কার্ষের ভার দিত, লোকাল বোর্ড তাহাই করিত। জেল! বোর্ড লোকাল বোর্ডকে 
যে অর্থ দিত লোকাল বোর্ড তাহাই ব্যয় করিত। বর্তমানে লোকাল বোর্ড উঠাইয়! 
“দেওয়া! হইয়াছে । 

কয়েকটি গ্রাম লইয়! একটি ইউনিয়ন বোর্ড ব৷ পঞ্চায়ে*সংঘ গঠিত। ইহাদের 
লভ্যসংখ্যা ৬ জনের কম নহে এবং ৯ জনের বেশি নহে। ইউনিয়ন বোর্ড বা পক্কায়েৎ 
সভার সমস্ত সাশ্তই নির্বাচিত। এই সাশ্তগণ একজন সভাপতি 
বা সরপঞ্চ শিবাচিত করেন। তিনি এই সভার কর্মকর্তা । 
তিনি এক বা একাধিক কর্মচারীর সাহায্যে তাহার এলাকাধীন গ্রামগুলির বিভিন্ন 
কার্য পরিচালনা করেন। এই সভার কাধ পরিদর্শন করিবার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় 
এক বা একাধিক মণ্ডল অধিকারিক বা সার্কেল অফিসার (01019 02169: ) সরকার 
কর্তৃক নিঘুক্ত আছেন। ইহারা বোর্ডের আয়্-ব্যক্স পরীক্ষা করেন। 

জেল! বোর্ডগুলি জেলাতে যে সকল কার্য করে ইউনিয়ন বোর্ড ব৷ পঞ্চায়েৎ 
সভাও গ্রামে দেই সব কার্ধ করিয়া থাকে । গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ড বা 
পঞ্চায়েৎ সভা বাস্তা-ঘাট ও দেতুনির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, নলকুপ স্থাপন, পানীয় জলের 
ব্যবস্থা, ডাক্তারখান। স্থাপন প্রতৃতি ছার! গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়! থাকে। গ্রামে 
শাস্তিরক্ষার জন্য চৌকিদার এবং দফাদদারের ব্যবস্থা করিয়। 
বোর্ড তাহার্দের মাহিনা বহন করে। গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের জন্যও 
বোঁ্ড খরচ করিয়] থাকে । জন্ম-সৃত্যুর হিসাৰ এবং পশুচিকিংসারও ব্যরস্থা ইউনিয়ন 
'বোর্ঠ করিয়া থাকে। গ্রামে কুটির-শিল্পের উন্নতির জন্য বোর্ড যথোপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলদ্ধন করে। ইউনিয়ন বোর্ড বা পায়ে সভ| ছোট ছোট ফৌজদারী ও দেওয়ানী 
মামলার বিচারও করিয়া! থাকে । 


লোকাল বোর্ড 


ইউনিয়ন বোর্ড 


ইউনিয়ধ বোর্ডের কার্য 
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গ্রামে গৃহ ও জমির উপর যে ইউনিয়ন রেট বা কর ধার্য করা হয় তাহাই 
ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান আয়। কোন গ্রামবাসীর উপর বোর্ড 
৮৪ টাকার বেশি বাৎসরিক কর ধাধ করিতে পারিবে না। গ্রামে 
খোঁয়াড় এৰং খেয়া হইতেও বোর্ডের কিছু আয় হইয়া থাকে । মামলার ফি বাবদ 
এবং জরিমান। বাবদ কিছু টাকাঁও বোর্ডের আয় হয়। ইহা ব্যতীত জেলা ৰোর্ড এবং 
রাজ্য সরকার এই বোর্ডগুলিকে কিছু কিছু সাময়িক অর্থ সাহায্য করিয়! থাকে । 
ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েৎ সংঘের বেশির ভাগ আয় চৌকির এবং দফাদারের 
মাহিনা দিতেই ফুবাইয়া! যায়। বাকী টাকার কিছু অংশ 
রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, স্কুল, ডাক্তারখানা এবং পানীয় ছল 
সরবরাহের জগ্ত ব্যয়িত হয়। খোঁয়াড় এবং খেয়] ব্যবস্থার জন্যও কিছু ব্যয় করিতে 
হয়। বাকী টাকা পঞ্চায়েতী আদালতের জন্য ব্যয়িত হয় । 
পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৫৬ (দা০৪৮ 36768] 7১871000856 
4০১ 1956 ) 2 ১৯৫৬ শ্রীষ্টাব্বের পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত এক 
১৯৫ বরীষ্টাকের স্বায়ত- নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। এই আইনের 
শাসনমূলক আইন মূল উদ্দেশ্য হইল গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েৎ-রাজ স্থাপন কর1। ইদ্রাণীং 
এই আইন অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের বিতিন্নাঞ্চলে নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্বের আইন অনুসারে একটি গ্রাম বা সরকার কর্তৃক নিধারিত 
কয়েকটি গ্রামের ভোটদাতাদের লইয়! একটি গ্রাম সভ। গঠিত হইবে । গ্রাম সভ। 
নিজেদের মধ্য হইতে ৯ হইতে ১৫ জন সদস্য নির্বাচন করিয়] 
গ্রাম-পঞ্চায়েখ গঠন করিবে । সরকার গ্রাম-পঞ্চায়েতের সমস্য- 
সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অবশ্য সরকার মনোনীত 
সদন্তের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠিত হইলে উহা! পূর্বেকার 
ইউনিয়ন বোর্ডের যাবতীয় কাজ করিবে । অর্থাৎ গ্রামবাসীর 
জন্য জল সরবরাহ, তাহাদের স্থাস্থ্ারক্ষা, রোগ নিবারণ, সংক্রামক 
ব্যাধির প্রতিবোধ, শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি গ্রাম-পঞ্চায়েতের দায়িত্ব। 
কয়েকটি গ্রাম-পঞ্চায়েৎ লইয়। একটি “অঞ্চল-পঞ্চায়েখ গঠন করা হইবে। 
কানানারা প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েৎ হইতে একজন করিয়! সমস্য অঞ্চল- 
স্তার-পঞ্া্ধেং পঞ্চায়েতে গ্রহণ করা হুইবে। অঞ্চল-পঞ্চায়েতের মোট পাচ 
জন স্াস্য লইয়া 'ন্তায়-পঞ্চায়েৎ, নামে একটি বিচারালয় গঠন করা 
হইবে। এই বিচারালয় সাধারণ ধরনের দেওয়ানী ও ফৌক্গদীরী বিচার কৰিবে। 


ইউনিয়ন বোর্ডের আর 


ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যয় 


গ্রাম্সত] 


গ্রাম-পঞ্ধাযেৎ 


৫২ মানব সমাজের কথা 


কমিউনিটি ০প্রাজেক্ট ব1 সমাজ উন্য়ন পরিকল্পন। (1186 09 
2105 19)8৫)$ ভারত একটি গ্রামপ্রধান দেশ। গ্রামগুলিকে শতকরা প্রায় ৮৮. 
ভাগ লোক বসবাস করে। অতএব গ্রামের উন্নতি হইলেই দেশের আসল উন্নতি 
সম্ভবপর হইবে। আমাদের দেশে বহুদিন হইতে গ্রামগুপির উন্নতি করিবার চেষ্টা 
চগিতেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ইহ! বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাবের পর 
হইতে মধ্াপ্রর্দেশে এবং উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলির উন্নতির জন্ক 
বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । যে পরিকল্পনার দ্বারা এ সব আঞ্চলে কাজ 
চলিতেছে, তাহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ভারতের ধরিকল্না 
কমিশন এ পরিকল্পনাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই পরিকল্পনাটি কমিউনিটি প্রজেক্ট ব! সমাজ উন্নক্নন পরিকল্পন! নামে পরিচিত ॥ 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় ফমিউনিটি প্রজেক্টে পরিকল্পন] বাবদ মোট ৯* কোটি টাক 
বায় করিবার ব্যবস্থা! হইয়াছে। 

কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হইল গ্রীমবানীর সববাঙ্গীপ উন্নতি 
সাধন করা। উন্নত ধরনের চাষবাসের ব্যবস্থা করিয়া ফসল উত্পাদন বৃদ্ধি 

করা, গ্রামের বেকার সমস্তার সমাধান করা, প্রাথমিক শিক্ষার 

বু প্রজেক্টের বিশেষ বিস্তার করা, গ্রাম্য লোকের স্বাস্থ্যোননতির ব্যবস্থা! করা, 

. রাস্তা-ঘাটের উন্নতি বিধান করা এবং গ্রীমস্থিত কুটিরশিল্লের 

উন্নতি সাধন করাই কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ । এই সব উন্নতির সঙ্গে 

সঙ্গে ভারতের যে অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করেন । 

তবে এই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে গ্রামবাসীর] নিজেরাই করিতে পাবে তাহার জন্ত 

সব সময় দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সবসময়ে গ্রামবাসীদের এবিষয়ে অনুপ্রাণিত 
করিতে হইবে। 

বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে মাত্র ৫৫টি কমিউনিটি প্রজেক্ট পরিকল্পনার কাঙ্গ 
চলিতছে। এক একটি প্রজেক্টের অধীনে মোট তিন শত গ্রাম, ছুই লক্ষ লৌক 
এবং দেড় লক্ষ একর চাষের জমি আছে। এই প্রজেক্টগুলি প্রায়ই যে সব অঞ্চলে 
প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এবং ভাল জলের বাবস্থ! আছে দেই সব অঞ্চলেই 'গঠন 
করা হুইতেছে। বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় মোট আটটি প্রজেক্টের পরিকল্পনা কর] 
কমিউনিটি প্রজেক্টের হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রজেক্ট তিনটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকে বিভক্ত । 
কার্য এক একটি ডেভেলপমেন্ট ব্লকের অধীনে প্রায় একশত গ্রাম 
আঙছ। বকের কেন্তস্ছলে এক একটি করিয়া! শহর স্থাপন করিধার পরিকল্পনা আছে ॥ 


কমিউনিটি প্রজেরের 
স্ষ্টি 
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এই শহরে প্রায় এক হাজার পরিবারের বাসস্থান নির্মাণ করা “হইবে। ইহ! 
ব্যতীত স্কুল, কলেজ, কৃষি-প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবারও 
ব্যবস্থা করা] হইয়াছে। প্রত্যেক ব্লক আবার চার-পীাচটি মগ্ডলে বিভক্ত । ১৫ 
হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়! এক একটি মগুল গঠন কর! হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে এক 
একটি ইউনিট খোল! হইবে। প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল সরবরাঁহের জন্ অন্যন 
দুইটি করিয়া ইন্দার! বা তিন চারিটি টিউবওয়েল বা এর্ক একটি পুষ্করিণী খনন করিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । সমস্ত গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে এবং 
গ্রামসংলগ্ন চাষের জমিতে উপযুক্ত জলমেচের বন্দোবস্ত এবং সর্বোপরি প্রত্যেক গ্রামে 
চাষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথাক্স সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন কর! হইয়াছে। " 
এই প্রজেক্টের কার্য পরিচালন! কবিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । স্থির হইয়াছে 
প্রজেক্টের কার্ধ-পরি- যে, প্রত্যেক প্রজেক্টে আগামী তিন বৎসরের জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা 
চালনার বায় করিয়া ব্যয় করা হইবে। এ বিষয়ে আমেরিকান গবর্ণমেপ্ট 
আমাদের কতক পরিমাণে অর্থ দিয় সাহায্য করিতে স্বীরুত হইয়াছেন। 
এই পরিকল্পনা যদি যথাঁধথভাবে কার্করী কর! যায়, তবে দেশের উন্নতি বা 
» অগ্রগতি অনিবার্ধ। এই পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে 
সরকারী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ জাগাইতে হুইবে এবং প্রেরণায় 
৪৮8২88 সষ্টি করিতে হইবে। কোন অঞ্চলে উদ্যোগী কর্মীর প্রচেষ্টার 
সাফল্য সাময়িক উন্নতি হইতে পারে, তবে চিরস্থায়ী উন্নতির বন্দোবস্ত 
করিতে হইলে চাই সরকার এবং দেশের জনগণের সমবেত 
উৎসাহ এবং স্বার্থত্যাগ। আমাদের দেশবাপীর অনেকে আমেরিকার সাহাষ্য গ্রহণ 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। কিন্তু আমেরিকার সাহাধ্য লইলেই যে পরিকল্পনা 
দবোৌষযুক্ত হইবে, ইহা! মনে করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। 
গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ গ্রাম্য অঞ্চলের উন্নতির ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির 
কৃষিকার্ধের উন্নতিকল্পে উপর অপিত ছিল। কৃষকদের জীবনযাত্রা তখন বিভিন্ন 
পরিকল্পনা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা! যাইত। ফলে, গ্রাম্য-জীবনের বিশেষ 
কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। বর্তমানে সমাজ উনয়ন 
পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য কৃষির উন্নতি। কুবিকার্ধের উন্নতিকল্পে নিয়লিখিত্ 
উপায়গুলি অবলম্বন কর! হইয়াছে : 
(১) পতিত জধির পুনরুন্ধার। (২) উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা। (৩) 
উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবস্থা । (৪) চাষের উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সার সরবরাহের ব্যবস্থ! | 
২৯ 
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(৫) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ শিক্ষা দেওয়া । (৬) পশুচিকিৎদার উন্নতির 
ব্যবস্থা । (৭) গ্রামাঞ্চলে পরিবহন-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বসবাসের ব্যবস্থা ॥এবং গ্রাম্য 
শিল্পের উন্নয়ন। (৮) শিক্ষাবিস্তার এবং প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে নিরক্ষরতা৷ দুবীকরণ। 
প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য উন্নয়ন কমিটি (98966 195510000)926 
00220216696 ) আছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি । ইহা ব্যতাত 
প্রত্যেক রাজ্যে পরিকল্পিত অঞ্চলসমৃহের কার্ধ ভৃত্বাবধানের 
জন্য একজন করিয়া কার্যনির্বাহক আছেন। উন্নয়ন 
কমিশনার বল! হয়। সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে নীতি প্রভৃতি নির্ধারিত হয় কেন্দ্রীয় 
উন্নয়ন কমিটি দ্বারা । এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হইলেন ভারতের প্রধান স্বন্ত্ী। 
১৫ হইতে ২৫ গ্রাম লইয়৷ যে মণ্ডলের স্থষ্টি কর! হইয়াছে, তাহার গ্রত্যেকটিতে 
বহুবিধ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য একজন করিয়া কর্মী আছেন। এই কর্মীকে কৃষি- 
বিজ্ঞান, পশুপালন, জনম্থাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাণুবয়স্কের শিক্ষা-সমস্থা 
প্রভৃতিতে বিশেষভাবে শিক্ষিত হইতে হয়। এই কর্মীই হইলেন 
গ্রামোন্নতির প্রধান বাহক । 
সমাজ সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় জংগঠন (9০618] 98607165 & 
0086 1৭5০69981 07850888180 ) $ বর্তমান স্বাধীন ভারতে গ্রামগুলির উন্নয়ন 
সাধন করিতে না৷ পারিলে দেশের প্ররুত উন্নতি অসম্ভব। 
ভারতে গরামুসিঃ . ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, আমাদের গ্রামবাসীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত 
এবং দরিত্র। স্থৃতরাঁং ইহাদের জীবনযাত্রার মানও অতি নিয়স্তরের | 
ভারতের গ্রামবামীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ইহাদের 
অজ্ঞানতা দুর করা। ইহার জন্য প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার-_বুনিয়াদী 
দায়ক শিক্ষাপদ্ধতিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা এবং 
বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কর]। 
প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নৈশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হুইবে 
অইসৰ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃষিবিদ্যা, কুটির-শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা এবং যান্ত্রিক শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, ভারতের গ্রামগুলিতে' 
প্রমবালীদের স্বা্া. কি পরিমাণে মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ম্যাজেরিকয এবং 
্ন্তান্য রোগের প্রকোপে গ্রামগুলি উজাড় হইতে বদিয়াছে, 


শ্লাজ্য ন্নন কমিটি 


পল্লী উন্নয়ন কমিটি 
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।এামবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন গ্রামের গৃহগুলি 
উন্নত ধরণে নির্ধাণ করা। গ্রামে অধিকাংশ গৃহেই কোন আলো-বাতাস 
প্রবেশ করে না। গৃহগুলির চতুর্দিক অত্যন্ত অপরিষ্কার । জল-নিফাশনের 
জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই কোন নার্মার বন্দোবস্ত নাই। গৃছের চারিপাশে ময়ল। জমিয়া 
মশামাছির স্ট্টি হইতেছে। গ্রামগুলির বেশির ভাগ রাস্তাই কীচা। এক পশলা 
বৃষ্টির পরেই এগুলি কর্দমাক্ত হইয়া উঠে। কোন কোন গ্রামে আবার বাস্তা নাই 
বলিলেও চলে। এই সব সমস্যা দূর করিতে হইলে একটি স্ুচিস্তিত পরিকল্পনা 
প্রস্তত করিতে হইবে । এই পয়িকল্পনাম আলো-বাতাসঘুক্ত গৃহ নির্মাণ কৰিবার 
জন্য গ্রামবাসীকে শিক্ষা দিতে হইবে, গৃহের চতুর্দিক পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে এবং যাহাতে গ্রামবাসী এ বিষয়ে সতর্ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। প্রত্যেক গৃহের সহিত জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং সেগুলি 
সংরক্ষণ করিতে হইবে। গ্রামের মধ্যস্থিত পচা জলের ভোবাগুলি ভরাট করিতে 
হইবে, ইহাতে মশ]1 জন্মিবার স্থানগুলি কমিয়৷ যাইবে। 
বেশির ভাগ গ্রামেই কোন পানীয় জলের বন্দোবস্ত নাই । একটি জলাশয় হয়ত 
পানীয় জলের জন্য ব্যবস্ৃত হইতেছে এবং কাপড় কাঁচা, বান মাঁজী, গরু-মহিষ 
নান করান প্রভৃতি সমস্ত কাজ এঁ একই পুক্করিণীতে হইতেছে। 
গ্রামাঞ্চলে পানীয় 
জনের ফলে, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোঁগ গ্রামবাসীদিগকে মৃত্যুর 
দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে । নদ্দী-নালাগুলি প্রায়ই কচুরি- 
পাঁনায় ভত্তি। এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে হইলে গ্রামবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন গ্রামে নলকৃপের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের 
কর্তব্য এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অজ্ঞ গ্রামবামী যাহতে পুক্করিণীর 
জল দূষিত না করে, পেইজন্য তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে । মাঝে মাঝে 
স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর মাধামে গ্রামবাসীদের এ বিষয়ে সচেতন করিতে হইবে । উষধালয় 
এবং হাণপাতাল স্থাপন করিয়া গ্রামবাসীর রোগ-চিকিৎসার বাবস্থা করিতে হুইবে। 
ইহার পরে গ্রামবাসীর আর্ধিক সমস্তার লমাধান করিতে হইবে। তাহা ন! 
হইলে কোন ব্যবস্থাই স্থায়ী হইবে না। গ্রামবাসী যাহাতে 
রা মাধিক  জমবায় সমিতি গঠন করিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারে, সেইজন্য উপযুক্ত প্রচারকার্ধ চাঁলাইতে হুইবে। কৃষিকার্ষ 
এবং কুটিরশিল্প প্রভৃতি যাহাতে সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সেজন্য 
গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি প্রবর্তন করিতে হুইবে। গ্রাম্য প্রতিষ্ঠানগুলির সব 
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সময় দৃষ্টি রাখিতে হুইবে যাহাতে গ্রামবাসী আর্থিক অনটনে আরও ছূর্দশা গ্রস্ত না, 
হুয়। আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য মবসময় রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া? 


গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি করা। 
77006] 009861028 

1,:10650116 006 01890158650 01 1,008] /১173108808012, 
স্থানীয় স্বায়ত্শাসনের বর্ণন! দাও। 

2,055 & 02151 ৫0680100100, 0006 ০970501600101) 230. £01306100 0£ 005 নিক 
91 0910669 হ 
কলিকাত। কর্পোরেশনের গঠন এবং কাধাবলী সন্বদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

9, (3156 ৪ 01251 069০1171010 0£ 0106 2৮ 01015109116168 210 60৬7 109, 
পৌরসংঘের সংক্ষিগত বিবরণ দাও । 

41068015 006 10091 9617280৮610725676 10 006 ০0৩00 5106. 
গ্রাম্য স্বায়তশাসনের বর্ণণা দাও। 

5, ৬1396 4০ ০ম 1000৬ 2০00 13300611) 000)070101 05551900252 50051 068. 
আধুনিক সমাজ-উন্নয়ন কার্যাবলী সম্বন্ধে কি জান? 

6, 9885858% 801075 2368.810168 107 006 1:065001010 ০0৫6 06 00002810101, 


সমাজ সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় নির্ধারণ কর। 





ঢাখান্' €6) ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 


(20900079680 (05 61শহো06706 278 00 9629698 200 
ও 68০ 1700887) [2202 ) 


ভারতীয় জনগণ স্বাধীনত! লাভের পর ভারতে একটি সার্বভৌম গণতান্িক 
সাধারণতন্্র প্রতিষ্ঠা করে। এই শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হুইল প্রত্যেক নাগরিকের 
জন্ত সামাজিক, আঘধিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, সমান 
অধিকার এবং ভ্রাতৃভাব স্থাপন। ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের উপর 
কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কোন আইন ব] নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য নছে। 
যষিও ভারত ব্রিটেন ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া গ্রভৃতি দেশগুলির মহিত কমন্ওয়েলখের 
অন্তভূক্ত, তবুও কমন্ওয়েলথের নির্দেশ মানিতে বাধ্য নছে। 

৪৮০৯ ভারতের আত্যস্তরীণ শাসন বা বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কমন্‌- 
ওয়েলথের কোন কর্তৃত্ব নাই। কমন্ওয়েলথের ক্ষন্তভূক্তি থাক। 

ভারিতের একান্ত স্বেচ্ছাযূলক ব্যাপার ।, শাদনতগ্ত্রেমে কোন ধারায় তানিতকে 
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কমন্ওয়েলখে অস্তভুক্ত করা হয় নাই। ভবিস্ততে যে-কোন সমক্মে ভারত 
কমন্ওয়েলথের সহিত সম্বন্ধ ছেদ কৰিতে পারে। ভারতের কমনওয়েলথ, ভুক্তি 
নিছক সৌহার্দ্যমূলক ব্যবস্থা । তাঁরতে শাসনতন্ত্রের বারা গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ 
প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ব্যক্তিত্বাধীনতা, ভোটাধিকার, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন 
লমাবেশ, স্বাধীন ধর্মবিশ্বাস, নির্বাচিত এবং দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় 
গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের মূল উদ্দেস্ত। ভারতীয় রাষ্ট্র একটি সাধারণতন্ত্র, কারণ 
ভারত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের ভোটে নির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাচিত হুন। 
ভারতের শাসনভার কোন রাজবংশের উপর ন্যস্ত নহে। 

ভারতের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার (186 চ'0110917192768] 
চ001168 হা 019 [101978 (00288156065928) ১ ভারতের শাসনতত্ত্রে সাত প্রকাতর 
মৌলিক অধিকারের ব্যবস্থা আছে। যথা 

(১) সাম্যের অধিকার-_ প্রথমত, আইনের চক্ষে সমান অধিকার ; দ্বিতীয়ত, 
নিরিরা রা জাতি ধর্ম-দ্রী-পুরুষ-নিবিশেষে সমান অধিকার; তৃতীয়ত, 
টি অস্পৃষ্যত| বর্জন ) চতুর্থত, লামরিক বিষয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে 

সমান অধিকার ; পঞ্চমত, রাষ্ট্রের চাকুরীতে সকলের সমান 
স্যোগ। 

(২) হ্বাধীনতার অধিকার--গ্রথমত, মতামত প্রকাশের শ্বাধীনতা ; দ্বিতীয়ত, 
শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হইবার অধিকার ) তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সর্বত্র গমনাগমনের 
সমান অধিকার ) চতুর্থত, বসবাস, সম্পত্তির ভোগ-্দখল এবং 
বিক্রয়ের অধিকার। পঞ্চমত, যে-কোন বৃত্তি অন্থশীলন এবং 
ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার । 

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকার । 

(৪) ধর্ম সম্বন্ধে শ্বাধীনতার অধিকার । 

(৫) কৃহি এবং শিক্ষা বিষয়ের অধিকার । 

(৬) লম্পত্তি-ভোগের অধিকার । 

(৭) শালনতাঙ্িক প্রাতিবিধানের অধিকার-মৌলিক অধিকারগুলি স্থনিশ্চিত 
করিবার জঙ্ক প্রত্যেকেরই ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয়-স্প্রীম কোর্টে বিচারপ্রার্থ 
হইবার অধিকার আছে। ব্বগ্ত জক্ুরী অবস্থায় বাষ্ট্রপতি এই অধিকার রহিত 
করিতে পারেন। 

বেরোয় জরকার ( দণ9 [0299 19050825506 ) 8 একজন বাটুপতি ও 


অধিকারসমূহ 


৫৮ মানব সমাজের কথা 


তাহার অন্থপস্থিতিতে উপ-রাষ্পতি এবং একটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসতা লইয়া ভারতীয় 
গণতান্ত্রিক ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ গঠিত হয়। ভারতীয় গণ-? 
তান্ত্রিক ইউনিয়নের শাসন পরিচালনার ক্ষমত! বাষ্্রপতির উপর 
গ্স্ত থাকিবে। বাষ্পতি একটি নির্বাচকমণ্ডলীর (719060%] 
0০11589 ) ঘারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচকমগ্ডলী পার্লামেণ্টের ছুই কক্ষের সকল 
নির্বাচিত সদস্য এবং সমস্ত রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সদস্ত লইয়। গঠিত। 
রাষ্ট্রপতির কার্ধকাল পাঁচ বৎসর । কার্যকাল শেষ হুইলে তিনি পুনরারট এ পদের 
জন্য নির্বাচন-প্রার্থী হইতে পারেন। শাসনতন্ত্র অমান্ত করিলে ৰাষ্ট্ বিচার 
করিয়া পার্লামেন্ট তাঁহাকে পদত্যাগ করাইতে পারেন। কিন্তু কোন 'বিচারালয়ে 
তাহার বিচার হইবে না। নিয়লিখিত যোগ্যতা থাকিলে রাষ্্রপতি-পদে নির্াচন- 
প্রার্থী হওয়৷ যায়। যথা_ 

(১) তিনি অবশ্য একজন ভারতীয় নাগরিক হইবেন । (২) ৩৫ বৎসরের অধিক 
বযস্ক হওয়া চাই। আইনতঃ লোকসভায় নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকা চাই। 

কোন সরকারী বেতনভুক্‌ ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি-পদের প্রার্থী হইতে পারিবেন না। 

রাষট্রপতি-পদ গ্রহণের পূর্বে তাহাকে হ্বপ্রীম কোর্টের বিচারপতির 
৪৮১ সম্মুখে শপথ বা শ্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বিনা 
ভাড়ায় সরকারী প্রাসাদে বসবাস করিবেন এবং মামিক দশ 

হাজার টাঁকা মাহিনা পাইবেন এবং অন্যান্য নির্দিষ্ট ভাতা! পাইবেন। 

ভারতীয় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে নিয়লিখিত 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, যথা! £ 

(১) কার্যনির্বাহক ক্ষমতা (70709096155 7০৪:৪ )-_বা্রপতি শাসন- 
পরিচালন! বিভাগের সর্বাধিনায়ক | তীহারই নামে সমস্ত সরকারট কার্য পরিচালিত 
হয়। তিনি সৈন্তবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। তিনি মন্ত্রিসভার সাশ্তগণকে নির্বাচিত করেন। 
তিনি প্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন, পরে প্রধান মন্ত্রীর 
পরামর্শমত অন্যান্য মন্ত্রিগণকে নিযুক্ত করেন। তিনি ভারতের 
ঞ্যাটর্নি জেনারেল, অডিটর জেনারেল এবং সুপ্রীম কোট ও হাইকোর্টের বিচার- 
পতিদবের নিযুক্ত করেন। তছুপরি তিনি কেন্দ্রীয় পাবলিক সাভিম কমিশনের 
সধস্ত্দিগকে এবং বাজ্যস্মূহের রাজাযপালদিগকেও নিযুক্ত করেন। 

(৩) আইন-সংক্কান্ত ক্ষমতা (11981515159 109:৪ )--রাষ্রিপিতির অনুমতি 
ব্যতীত কোন আইন পাস হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি আইনসভা অর্থাৎ ভারতীয় 


ভারতের রাষ্ট্রপতি 
(505:9517% ) 


রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা! 


কার্ধনির্বাহক ক্ষমত। 
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পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে এবং আবগ্টকমত অধিবেশন স্থগিত 
নথিতে পারেন, কিন্বা উত্তর কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। 
রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসত| অর্থাৎ ভারতীয় পার্লামেন্টের উধ্বকক্ষ বাঁজ্যসভার 
সান্তগণের মধ্যে মোট বারজনকে মনোনীত করিয়া! থাকেন। নিয্নকক্ষ লোকসভার 
টিতানিরারের মধ্যেও তিনি গ্রাংলো-ইপ্ডিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদ্দায়ের সাশ্য 
ভিন মনোনীত করিয়া থাকেন। তিনি ইচ্ছা করিলে লোকসভা 

ভাঙ্গিয়া দিয়! নৃতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন । রাষ্ট্রপতি 
আইনসভায় বক্তৃতা দিতে পারেন এবং যে-কোন বিল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ 
করিয়! বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। রাঁজাগুলির স্বার্থজড়িত করধার্ধ বিষয়ে রাষ্ট্র 
পতির পূর্বসন্মতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে-কোন বিল নাঁকচ করিতে 
পারেন অথৰা পুনর্ষিবেচনার জন্য আইনসভায় পাঁঠাইতে পারেন। যখন আঁইনসভার 
অধিবেশন থাকে না, তখন রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনবোধে জরুরী আইন ( 0:01087009) 
প্রণয়ন করিতে পাঁরেন। কিস্ত আইনসভার অধিবেশন আরম্ভ হইলেই পরিষদের 
নিকট ইহা পেশ করিতে হইবে। পরিষদ এই জরুরী আইনে সম্মতি না দিলে 
অধিবেশন আরম্ত হইবার ছয় সপ্তাহ পর এ আইন নাকচ হইয়া যাইবে। 


(৩) অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা! (11108100181 [2০ম্ম:৪)_ সরকার নৃতন বত্দর আবস্ত 
হইবার পূর্বে আগামী বরের বাজেট বা আয়-ব্যয়ের তালিকা! 
রাঁ্রপতির ন্পারিশক্রমে আইনসভায় উপস্থিত করিবেন। 
রাষ্ট্রপতির স্পারিশ ভিন্ন বাজেট আইন-পরিষদে উপস্থাপন করা যায় না। 


(৪) জরুরী ক্ষমতা (00061869005 ০0928 )-_-যখন ভারত বিশেষ জকুরী 
অবস্থার সম্মুখীন হয়, যথা-যুদ্ধের অথবা হিংসাত্মক আন্দোলন ইত্যাদি, তখন 
রাষ্ট্রপতি জকরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ 
অবস্থা ঘোষণ! করা হইলে কেন্দ্রীয় আইনসভা যে-কোন রাজ্য 
সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতিতে বাষ্টপতি সাময়িকভাবে 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
কালে রাষ্ট্রপতি আন্বিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন এবং কেন্রীয ৬ 
রাজ্য-সরকারকে ব্যয়-সংকোচ করিতে আদেশ দিতে পারেন । 

(৫) রাজ্যবিষয়ক ক্ষমতা! (0০0৭3:5 ০৪৫: 969699)-__ প্রথমত, রাষ্ট্রপতি রাঁজা- 
গুলির ব্বাজ্যপালধিগকে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, বাট্রপতির সম্মতি ব্যতীত 


অর্থ-সংত্রাস্ত ক্ষমতা! 


জরুরী ক্ষমত1 


৬ মানব সমাজের কথা 


বাজোর কোন আইন কেন্দ্রীয় আইনের উপর বলবৎ হইতে পারিবে না। তৃতীয়ত, 
কোন রাজ্যপাঁলের বিবরণী পাঠে রাষ্ট্রপতি যদি বুঝতে পাবেন” 
সা্াপুকাততা বিষয়াদি যে, সে রাজ্য শানতন্র অনথ্যায়ী পরিচালনা! সম্ভবপর নম, তবে 
তিনি একটি ঘোঁষণ! অনুযায়ী উক্ত বাজোর শাসনভার নিজ 
হন্তে লইতে পাঁরেন। চতুর্থত, রাজ্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যোর অধিকার ক্ষুপ্ণ করিবার 
অথবা রাঁজ্যগুলির সীম! পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের উদ্দেশ্টে । রচিত কোন বিল 
াষ্টরপতির পূর্বসম্মতি ব্যতীত উপস্থিত করা চলিবে না। পঞ্চমত, রাজ্যপাল 
বাষ্পতির সম্মতির জন্য যে-কোন বিল তাহার নিকট পাঠাইতে পাবেন ০ 
কেন্দ্র-শাসিত রাজ্যগুলির শাসনভার বা্রপতির হস্তে ন্যন্ত। শালন 
চির পরিচালনার জন্য রাষ্টপতি একজন উপ-বাজ্যপাল নিধুক্ত 
উপয় ক্ষমতা করিতে পারেন । 
ভারতীয় গণতান্ত্িক শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে বহু ক্ষমতা 
প্রদান কর হইয়াছে । কিন্তু ভারতের শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য তাহাকে একটি 
মন্ত্রিপরিষদ নিযুক্ত করিতে হয় এবং এই মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের 
শাসনকার্য পরিচালন! করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র শাদনকর্তা, আনলে শাসন 
পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ । 
ছা রা কেন্দ্রীয় আইনসতার দুইটি কক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোক- 
সভার সদন্যগণ মিলিত হইয়া একজন উপ-বাষ্্পতি নিযুক্ত 
করেন। বাষ্রপতির ন্যায় উপ-রাষ্রপতির বয়স অন্যান ৩৫ বৎসর হওয়া! চাই এবং 
ভাহারও রাজ্যসভার স্দস্ত হইবার গুণাবলী থাকা চাই । উপ-রাষ্পতির প্রধান 
টার দানা কাজ রাজ্যমভাঁর সভাপতিত্ব করা । তবে কোন সময় রাষ্ট্রপতি 
চ5550506) অন্ুস্থ হইলে বা হঠাৎ তাহার মৃত্য হইলে ন্তল রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত 
ন] হওয়! পর্যস্ত তিনি বা্রপতির পদে অধিষ্টিত থাকিবেন। 


রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধান মন্ত্রীকে এবং পরে তাহার পরামশমত অন্যান্য মন্ত্রীর্দিগকে 
নিযুক্ত করিয়! একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। আইনসভার নিম্নকক্ষ লৌকমভার 
কেন্ত্রীর় মন্ত্রিপরিধষষ. যে দলের সভ্যসংখ্যা সবচেয়ে বেশি সেই দলের নেতাকে 
পাক রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর পদ্দে বহাল করিয়া এবং লেই ফলের 
সভাদের মধ্য হইতে বাছিক্! অন্তান্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয্স| মন্্ি- 
পরিষদ গঠন করেন। মন্ত্রী নিয়োগকালে ঘদি কোন ব্যক্তি খাইনসতাব কোন-না- 


ভারতীয় রাজা ও কেন্ছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ৬১ 


কোন কক্ষের সভ্য ন! থাকেন তবে তাহাকে ছয় মাসের মধ্যে উক্ত যে-কোন সভার 
সভ্য হইতে হইবে; অন্তথায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রিগণ যে-কোন 
কক্ষের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন। মন্ত্রীদের মাহিনা আইনসতা ঠিক 
করিয়া দিবে। যঞ্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব করিবেন প্রধান মন্ত্রী। প্রত্যেক মন্ত্র 
এক বা একাধিক বিভাগের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন । 
মন্ত্রিপরিষদে ছুই শ্রেণীর সভ্য আছেন- প্রথমত, ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং দ্বিতীয়ত, 
রাষম্ত্রী (241018597০৫ 98৪66 )। প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীদিগকে এক ব1 ততোধিক 
বিভাগের ভার দেওয়া হয় এবং এই মন্ত্রিগণ মাঝে মাঝে 
াষ্ট্্ত্ী ও উপস্ত্রী: একত্রিত হইয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং 
সরকারী নীতি স্থির করেন। ছিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রিগণকে কোন 
বিভাগের ভার দেওয়া না-ও হইতে পারে। তাহার! নিজেদের ইচ্ছামত সশ্মিলিত 
মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন না। এই ছুই শ্রেণীর মন্ত্রী ব্যতীত 
আরও এক শ্রেণীর মন্ত্রী আছেন তাহাদিগকে উপ-মন্ত্রী (10906ড 111015692) 
বলে। ইহাদের কাজ শাসনকার্ধ-পরিচালনায় মন্ত্রীদিগকে সাহায্য করা। ইহাদের 
নিজেদের কোন ক্ষমতা নাই। 
মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কাঁজ সরকারী নীতি নির্ধারণ করা এবং শাসনকার্ধ 
পরিচালনা করা। মন্ত্রিগণ নিজ দায়িত্বে নিজেদের বিভাগের কার্ধ পরিচালন। 
৪৬ রিনা: কার কখন কোন জরুরী অবস্থার উত্তব হইলে 
(50100010008 ০0৫ 036 মন্ত্রপিরিষদের অধিবেশনে উহার যথাযথ ব্যবস্থা হয়। মন্ত্র 
বি পরিষদে সভাপতিত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদে সরকারী 
আয়ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের আয়- 
বায়ের বাজেট পেশ করেন । উহা! প্রথমে মন্ত্রিপরিষদ বিবেচিত হয়। আইনসভার 
ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ্কে শাসনকার্ধ পরিচালন করিতে হয়। মন্ত্রিগণ আইনসভার 
অধিবেশনে নিয়মিতভাবে যোগদান করেন। মন্ত্রিপরিষদ যুক্তভাবে এবং প্রত্যেক মন্ত্রী 


নিজ নিজ কার্ষের জন্ত অহ্নেসভার নিকট দায়ী । 
আইনসভার নিয়কক্ষ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অথবা সশ্মিলিত সংখ্যাগরিষ্ঠ 


বলের নেতাকে বাষ্রপতি প্রধান মন্ত্রীর পদে মনোনীত করেন। প্রধান মন্ত্রীর 
পরামর্শে পরে রাষ্ট্রপতি অন্তান্ত মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। অতএব 
অন্থান্ত মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তা আলে প্রধান মন্ত্রী। প্রথান 
মন্ত্রীর প্রধান কার্ধ মন্ত্রিপরিষদের লভাপতিত্ব করা। তিনি ইচ্ছা করিলে কোন 


প্রধান মন্ত্রী 


৬২ মানব সমাজের কথা 


বিভাগের ভার না-ও লইতে পারেন। তিনি অন্যান্ত বিভাগের কার্য পরিদর্শন 
করিতে পারেন এবং বিভাগীয় মন্ত্রীর সহিত আলোচন1 করিয়া কোন বিভাগীয় কার্ধ 
স্থির করিয়া দিতে পারেন। প্রধান মন্ত্রী দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বা্রপতির 
গোচরে আনেন। কিভাবে সরকারী কার্য পরিচালনা! করা হইতেছে, কি কি নৃতন 
বিল উত্থাপন কর] হইবে তাহা প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া দেন। আইন- 
সভায় প্রধান মন্ত্রী সরকারী নীতি সম্বন্ধে ০০০৪৮৮৪০০৪৮ ০৪৪ 
বলিয়। গ্রহণ কর! হয়। 

কেন্দ্রীয় শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক একজন ্ি 
ম্ত্রী আছেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদের নীতি অহ্থসাঁরে বিভাগীয় কার্ধ পরিচালনা 
করেন। বিভাগীয় মন্ত্রীকে সাহায্য করিবার জন্য একজন 
সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী ও অন্যান্ত কর্মচারী নিযুক্ত 
আছেন। ভারতীয় সংবিধানে দায়িত্বশীল শাঁসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। 
মন্ত্রীরা সকলেই আইনসভার সভ্য এবং তীহাঁদের কার্ষের জন্য তাহারা আইনসভার 
নিকট দায়ী । আইনসভা যদি কোন কারণে মন্ত্রীদের উপর অসন্তষ্ট হয় এবং অনাস্থা! 
প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্ষগুলি কতকগুলি বিভাগে বিতক্ত করা হইয়াছে। 
যথা £ 

(১) পররাষ্ট্র দগ্তর__বিভিন্ন পররাষ্ট্রেরে সহিত কৃট-রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
পরিচালনা করে। 

(২) স্বরাষ্ট্র দণ্তর-_-দেশের আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃত্খল! রক্ষা, সরকারী কর্মচারী 
নিয়োগ, চীফ-কমিশনার ( মহাতুক্তিপতি ) শাসিত প্রদ্দেশ এবং আন্বামান-নিকোবর 
হ্বীপপুণ্জের শাসনকাধ-পরিচালন। প্রভৃতি কার্ষের ভার এই দগ্তরের উপর | 

(৩) দেশরক্ষা দণ্তর-_দেশরক্ষার ভার এই দপ্তরের উপর। 


(৪) রাজস্ব দণ্ডর- দেশের আয়বায়-সংক্রাস্ত সমস্ত কার্য এই দপ্তর কর্তক 
পরিচালিত হয়। 

(৫) বিধি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দণ্চর--এই দপ্তর বিলের খসড়া এবং 
আইন-প্রণয়ন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার পরিচালনা করে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদীয়ের 
স্বার্থ রক্ষা করে। 


(*) যানবাহন দগ্তর--এই দপ্তর ভাক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি বিভাগ 
পরিচালনা করে। 


(৭) স্েলপথ সংক্রান্ত ঘগ্তর--এই দণর ভারতীয় রেলগুলি পরিচালনা করে। 


মন্ত্রিসভার কার্য 


ভারতীয় রাজা ও কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কিউ 

(৮) বাণিজ্য ও শিল্প দ্তর--এই দপ্তর আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্যের নীতি 
 নিধারণ করে এবং শিল্প-সংক্রান্ত বিষয় নিধারণ করে। 

(৯) শ্রম দণ্তর- শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং উন্নতির ব্যবস্থা এই দপ্তরের হাতে। 

(১০) পরিকল্পনা, সেচ ও বিছ্যুৎ-শক্তির দগ্তর-_এই দগ্তুর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, 
সেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে । 

(১১) খান্চ ও কৃষি দণপ্তর--খাছ্চ সরবরাহ এবং কৃষিকার্ষের উন্নতি এই 
দণ্তরের উপর । 

(১২) শিক্ষা-_এই দণ্ডর দেশের শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষাবিষয়ক নীতিনির্ধারণ 
করে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে । 


(১৩) প্রচার ও বেতার দপ্তর--এই দপ্তর দেশের বেতার, খবরের কাগজ ও 
অন্তান্য সংবাদপত্রের প্রচারকার্ধ পরিচীলনা নিয়ন্ত্রিত করে। 


0১8) সামন্ত রাজ্য দপ্তর-_-এই দপ্তরের দ্বার দেশীয় রাজাগুলির ব্যবস্থা করা হয়। 


(১৫) উৎপাদন দপ্তর-_-এই দণ্চরের ছার] শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নতির 
ব্যবস্থা করা হয়। 


(১৬) ম্বাস্থা দণ্তর- এই দণ্রের হবার! দেশের স্বীস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা কর! হয়। 
(১৭) বাস্ত নির্যাণ এবং সরবরাহ দণ্চর--গৃহনির্ধাণ, জিনিসপত্র । নির্মাণ ও 
সরবরাহের উন্নততর ব্যবস্থা এই দপ্তরের কাজ। 


(১৮) পুনর্বসতি দগ্তর- এই দগ্ঠর পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাপ্তরিগের 
পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে।' 

রাজ্য সরকার (7৭89 96566 (05 গাপাযাঃ ভা ) £ ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্ষের ভারত- 
শাসন আইনে প্রাদেশিক শাসনের বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়- 
গুলির আইন-প্রণয়ন ও শাসনকার্ধের ভার প্রদ্বেশের উপর স্থন্ত করা হয়। প্রীর্দেশিক 
টা বিষয়ের শাসনভার একজন গভর্ণর (9০স5000:) বা রাজ্যপাল 

টীসনবাবা ও একটি মন্ত্রিসভার উপর দেঁওয়! হয়। মন্ত্রীরা প্রাদেশিক বিষয়- 

গুলির শামনকার্ধ পরিচালনা করিবেন এবং তাহারা প্রাদেশিক আইনসতার নিকট 
শাসনকার্ধের জন্ত দায়ী থাকিবেন। এইভাবে প্রদ্দেশগুলিতে দারিত্বশীল শাসন- 
ব্যবস্থার গ্রবর্তন করা হইলেও পূর্ণ প্রার্দেশিক স্বাতত্ত্য প্রবর্তন করা হয় নাই। 
কতকগুলি বিষয়ে গ্রার্দেশিক শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির অস্থমোদনসাপেক্ষ এং তাহার 
আগখতায় থাকে । 

১৯৪৭ গ্রীষ্টান্ষে যে গণতন্ত্রের প্রবর্তন কর] হয়, তাহাতে প্রাদেশিক শাদন- 
ব্যবস্থায় পূর্বাপেক্ষা অধিক ম্বাতন্্য দেওয়া! হুইয়াছে। 


ড৪ মানব সমাজের কথা! 


প্রত্যেক রাজ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন রাজাপাল নিযুক্ত হছন। তাঁহার কার্য- 
কাল পাঁচ বংসর। তিনি কোন ভারতীয় আদালতের বিচারাধীন 
0 নহেন। তিনি কোন আইনসভার পভ্য হইতে পারিবেন না। 


রাজ্যপাল প্রদেশ সরকারের অধিনায়ক, রাজ্যের সমস্ত শাসনকার্ধ তাহার নামে 
পরিচালিত হয়। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং বরখাস্ত করিতে 
তান, পারেন। তিনি এডভোকেট জেনারেল এবং 
পাবলিক সাতভিস কমিসনের সদশ্যদিগকে নিযুক্ত করেন ।' 


রাজ্যপাল আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন এবং বন্ধ করেন। তিনি 
ইচ্ছা করিলে আইনসতার নিয়কক্ষ বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি 
আইনসভার অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে পারেন এবং যে-কোন বিল সম্বন্ধে মতামত 
জানাইয়1 বাণী প্রেরণ করিতে পারেন । রাজাপাল সম্মতি জ্ঞাপন 
ভন করিলে বিলগুলি আইনে পরিণত হয়। তিনি ইচ্ছ! করিলে যে- 
ক্ষমতা 
কোন বিলকে রাষ্ট্রপতির মতের জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। 
যখন আইনসভার অধিরেশন থাকে না, তখন জরুরী অবস্থায় তিনি জরুরী আইন- 
প্রণয়ন করিতে পারেন । এই জরুরী আইনটি আইনসভার অধিবেশন শুরু হইবার 
পর ছয় সপ্তাহ পর্যস্ত বলবৎ থাকে, কিন্ত আইনসভ1 অনুমোদন করিলে ইহ! আইনে 
পরিণত হুইয়! থাকে । 
রাজ্যগুলির আয়-ব্যয়ের তালিকা আইনসভায় উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা রাজ্যা- 
পালকে করিতে হয়। বাজ্যপালের হ্থপারিশ ব্যতীত সরকারী বায় এবং রাজস্ব 
সম্বন্ধে বিল বিধানসভায় উখ্াপিত হইতে পারে না। রাজা- 
পালের বেতন ও ভাতা, মন্ত্রিগণের, উচ্চ আদালতের বিচার- 
পতিগণের ও আযাভভোকেট জেনারেলের বেতন ও ভাতা এবং 
লরকারী খণ পরিশোধের দেয় অর্থের পরিমাণ রাজ্যপাল নিজেই নির্দিষ্ট কৰেন। 
রাজাপাল ইচ্ছা করিলে বিচারালয়ে দ্বগুপ্রাথথ ব্যক্তিদের দণ্ড মাপ করিতে 
পারেন। এ সমস্ত বিষয়ে রাজ্যপাল মস্তিপরিষদের মতাহ্যায়ী কাঁজ কবেন। 
রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে, রাজ্যের শাসনকার্ধ শাসনতন্ত্র 
াারালের বিচার. অস্থায়ী চলিতে পাকে না, তবে তিনি ঝাষ্রপতির নিকটে এই 
মর্মে বিবৃতি দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তাহার সহিত একমত 
হইলে ভিনি ত্বপ্ং রাজ্যের শাদনভার গ্রহণ করিতে পারেন । 


রাজ্যপালের রাজত্ব 
বিষয়ে ক্ষমত! 


ভাবতীয় রাজা € কেজে! গণস্ধান্বিক শাসনব্যবস্থ! ৬৫ 


ভারতের সবগুলি ব্বাজোোত্ব প্রত্যেকটিতে একটি করিয়! মন্ত্রিসভা! আছে। আইন- 
নভীয় যে দলে সর্বাপেক্ষা! বেশি সন্ত থাকে, রাজ্যপাল তাহার নেতাকে মৃখ্যমন্্ী 


নিযুক্ত করেন এবং তাহার পরামর্শমত অন্তান্ মন্ত্রীদের নিযুক্ত 
রাঙ্যগুলির যস্ত্রিনভ 

করেন। মন্ত্রীদের কেহ যদি আইনসভার সঙ্বস্ত ন। থাকেন তবে 
তাছাকে ছয় মাসের মধ্যে সশ্য হইতে হইবে, অন্তথায় তাহাকে পদ্বত্যাগ করিতে 


হইবে। যতর্দিন মন্ত্রিভা আইনমভার আস্থাভাজন থাকেন ততদিন তাহার! কার্ধে 
বহাল থাকেন। 


মন্ত্রীরা প্রত্যেকে এক বা একাধিক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কে 
কোন্‌ বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা রাজ্যপাল মৃখ্মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ 
করিয়া স্থির করেন। এইসব বিভাগে কর্মচারী নিযুক্ত করা! 
এবং বিভাগটি কিভাবে পরিচালন! করিতে হইবে ভাহ] বিভাগীয় 
মন্ত্রী স্থির করেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষঙ্ষঙ্কুলি মন্ত্রিসভা স্থির করিয়া দেয়। মন্ত্রিসভার 
অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। যখন কোন বিভাগের আইন প্রণয়নের 
প্রয়োজন হয় তখন এঁ বিভাগের ভারপ্রাঞ্ মন্ত্রী একটি বিল রচনা করিয়া মন্ত্রিসভায় 
উপস্থিত করেন। মন্ত্রিসভা উক্ত বিলটি অনুমোদন করিলে আইনসভায় উপস্থাপিত 
করা হয়। বিলটি যাহাতে আইনসভায় তিনবার পাঠ কর! হয় সেজন্য বিভাগীয় 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রিঘভা রাঁজন্ব আদায় এবং ব্যয়ের বাবস্থা করে। 
অর্থমন্ত্রী আগামী বৎসরের জন্য আয়-বায়ের তালিকা রচনা করিস মন্ত্রিপরিষদ 
উপস্থাপিত করেন, তথায় এ তালিকা আলোচিত হয়। তৎপরে এঁ তালিক৷ 
বিধানসভায় পেশ করা হয়। ইহা! ব্যতীত শাদনকার্ধ পরিচালনার জন্য গ্ররুত্পূর্ণ, 
সরকারী কার্ধ মন্ত্রিসভায় আলোচিত এবং নির্দিষ্ট হয়। 


মস্ত্রিগভার কার্য 


ভারতের প্রদেশগুলির শাসনকার্ধ রাজ্যপালের নাঁমে পরিচালিত হয়। রাজা 
মন্ত্রিঘভ। কর্তৃক প্রদেশের শাননব্যবস্থা পরিচালিত হয়। রাজোর 
শাসনকার্ধয কয়েকটি ব্ভাগে বিভক্ত করা হুইয়াছে। এক একটি 
বিভাগ এক একজন মতত্রীর অধীনে থাকে । এক একজন মন্ত্রীর অধীনে সেক্রেটারী, 
ভেপুটি লেক্রেটারী এবং বনু কর্মচারী থাকেন। ইহার! মন্ত্রীকে বিভাগীম্র শীসনকার্ধ- 
পরিচালনায় লহায়ত। কেন । 
প্রর্তীক রাজা কয়েকটি বিভাগে (191%18890) বিভক্ক | প্রত্যেক বিভাগে একজন 
করিয়া! কষিশনার থাকেন। এই কমিশনার রাজন্ব-সংক্রান্ত বিষয় পরিদর্শন করেন ॥ 


প্রাদেশিক শাসনকার্ধ 


গু মানব সমাজের কথা 


প্রত্যেক ভুক্তি বা বিভাগ আবার কয়েকটি জেলায় বিভক্ত । প্রত্যেক জেলা; 
একজন জেলাশীমক বা ম্যাজিষ্রেট জেলার শাপনকার্য পরিচালনা! করেন। জেলায় 
রাজদ্ঘ আদায়ের ভারও তাহার উপরে থাকে । জেলাশাসকের 
কাজ ৰহু প্রকার। তিনি খাস-মহল সম্পত্তি অর্থাৎ সরকারের 
নিজন্ব সম্পত্তির এবং সরকারের তত্বাবধানে স্থাপিত সম্পত্তির তত্বাবধান করেন। 
তিনি জেলার শাস্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। জেলার কোষাগারের। দায়িত্বও 
তাহার উপর। তিনি জেলার পুলিশের কার্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং রাবীর 
গ্রেপ্তার এবং বিচার করেন। তিনি নিয় ফৌজদারী আদালতের কার্য পরিদর্শন 
করেন এবং ফৌজদারী অপরাধের বিচার করেন। তাহার নিকট ফৌজদারী 
আগীলের শুনানী হয়। জেলাশাঁনক সরকারী বিভাগীয় কার্য পরিদর্শন করেন এবং 
জেলখাঁনাও পরিদর্শন করেন। স্থানীয় স্বায়ত্বশালন প্রতিষ্ঠানগুলির কাধ পরিচালনায় 
তাহাকে বিধিব্যবস্থা করিতে হয়। তিনি,জনসাধারণের নিকট সরকারী নীতির 
ব্যাখ্যা করেন এবং জেলাস্থিত জনগণের অভাব-অভিযোগ বাঁজ্য-সরকারের কর্ণ- 
গোচর করেন । জেলাশাসক একাধারে শাসক এবং বিচারক । 


প্রত্যেক জেল! কয়েকটি মহকুমায় বিভক্ত। প্রত্যেক মহকুমায় একজন মহাকুমা- 
শাসক (ডেপুটি ম্যাজিট্রেট--9.7).0.) এবং কয়েকজন সাৰডেপুটি ম্যাজিষ্রেট 
আছেন। জেলাশাসকের অধীনে মহকুমা-শাসক মহকুমার সকল প্রকার নরকারী 
কাঁজ জেলাশাসকের মতাচ্ছ্যায়ী করিয়া! থাকেন। 


ভারত-যুক্করাষ্ট্রের গঠন (02885159607. 96 036 [1810 06 17086) £ 
বর্তমানে ভারত একটি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হুইয়াছে। ইহা কতকগুলি 
রাজ্য (9899৪) লইয়! গঠিত, তাই ইহাকে ইউনিয়ন অব ষ্টেটস্‌ (0295 ০৫ 
8৮৬৮৪) বা ভারতীয় যুক্ততাষ্ট্র (0:091%0. ঢ210) বলে। পূর্বে এই রাজ্যগুলি 
চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বাজ্যগুলির শাসনপদ্ধতির মধ্যেও 
যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্ধের ১ল! নভেম্বর হইতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি 
কর্তৃক ভারতের রাজ্যগুলিকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । বর্তমানে প্রথম শ্রেণীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মোট 
১৭টি রাজ্য (96898) আছে, যথা পশ্চিমবঙ্গ, আমাম, বিহার, 
উড়িস্ক1, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্ধাব, হিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, মহারাই, 
গুঞ্য়াট, মধ্যপ্রদেশ, তাষিলনাড়ু, অস্থ, কেরালা, মহীশূর ও নাগাতভূমি। 


জেলাশামক 


স্কারতীর় রাজ্যগুলিয় 
শ্রেদীবিভাগ্গ 
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আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে ১১টি ছোট ছোট রাজ্য । এই বাজ্যগুলি কেন্্রীয় 
সরকার কর্তৃক শাসিত হয়। এই বাজ্যগুলি হইল--(১) দিল্লী, (২) হিমাচল 
প্রদেশ, (৩) ত্রিপুরা, ৫) মাঁণপুর, (৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, 
(৬) লাঙ্ষা-মিনিকয়-আমিন্িত, হ্বীপপুঞ্জ, (৭) দাদর1 নগর-হাতেলি, (৮) গোয়া- 
দ্বমন-দিউ, (৯) পণ্ডিচেরি, (১০) চত্তীগড় এবং (১১) উত্তর-পূর্ব-সীমাস্ত অঞ্চল। 
ভারত-যুক্তরাষ্ট্রায় আইনসভা ব! পার্লামেন্ট (৫9 [777107) 7১৪0118- 
ডাঃ) ১ ভারতীয় গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম হইয়াছে পার্লামেন্ট । 
রাষ্ট্রপতি ও দুইটি কক্ষ লইয়! যুক্তরাস্ীয় আইনসভ। ব1 পার্লা- 
মেণ্ট গটিত। উ্ধ্ব কক্ষকে রাজাযসত। ও নিম্ন কক্ষকে লৌকসভা- 
বল। হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া] বিবেচিত হইয়া থাকেন। 
রাজ্যসভা (00]101] ০: 9868) 2 রাজ্যসভা অনধিক ২৫০ জন সাম্য 
লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা! প্রভৃতি বিষয়ে 
বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি ১২ জন স্স্থয 
মি নি নির্বাচিত করেন। অবশিষ্ট ২৩৮ জন রাজ্যসভার সদস্য প্রত্যেক 
রাজ্যের নিম্নকক্ষের সদন্তগণ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়' 
থাকেন। . রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে এই সদন্--সংখ্যার কিছু পরিবর্তন হুইয়াছে। অন্যুন 
ত্রিশ ব্সর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক রাজ্যসতার স্াশ্যপদগ্রার্থী হইতে পারেন। 
উন্মাদ, দেউলিয়া, গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি ইহার 
নাশ্য হইতে পারিবে না । উপ-বাষ্টপতি রাজ্যসভায় নভাপতিত্ব করেন। 
লোকসভা (70889 ০01 676 7১60019) £ লোকসভার সাম্য-সংখ্যা ৫২৫ 
জনের অধিক হইবে না। ইহার মধ্যে পার্লামেন্-সভা-নিধারিত পদ্ধতিতে কেন্দ্র- 
শাসিত অঞ্চন হইতে অনধিক ২৫ জন সন্ত নিযুক্ত হইবেন। 
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক শ্ত্রী-প্ুকষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
বাজাগুলির ভোটারগণ প্রত্যক্ষভাবে লোকসভার নদশ্য নির্বাচন করেন। প্রত্যেক 
পাঁচলক্ষ ভোটারের দ্বারা অন্যুন একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। অন্ন ২৫ 
বৎসর বয়স্ক যে-কোন ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সান্তপ্রার্থী হইতে পাবেন। 
কিন্তু উন্মাদ, দেউলিয়া, সরকারী কর্মচারী এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি সান্য 
হইতে পারিবে না । লোকসভা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি 
তাহার পূর্বেই ইহা ভাক্ষিয়া দিতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থা উপস্থিত হইলে 
পার্বাম়ে্ট ইহার কার্ধকাল আরও এক বৎসর বাঁড়াইয়। দিতে পারে। লোঁক- 


দুইকক্ষ-যুক্ত আইনসভা 


লোকসভার সংগঠন 


৬৮ মানব নমাজের কথা! 


দভার একজন স্পীকার বা সভাপতি এবং একজন ডেপুটি স্পীকার বৰ! সহ-সভাপতি . 
ধাকিবেন। 

কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য (068 & হা ০610288 01 
(89 [070197) 1১851187766) 8 কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের প্রধান কাজ হুইল কেন্দ্রীয় 


€কক্দ্রীয় সরকার €কজ্ছীয় মন্ত্রিসভা 





রাষ্ট্রপতি 
নিয়োগ ক 
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ঢালিকাডুক্ত ও যুগ্ন তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা। অর্থ- 
করাস্ত গ্রন্তাব ব্যতীত অন্ত প্রস্তাবগুলি যে-কোন কক্ষে উখবাপিত হইতে পারে । 
উভয় কক্ষ কর্তৃক কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে, এ গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সম্মতির 
জন্স পাঠান হইবে এবং রাষ্টুপতির সম্মতি লাভ করিলে 
প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হুইবে। রাষ্্রপতি প্রস্তাবটি সম্মতি না 
দয়া উহ! তাহার স্থুপারিশনহ পুনরধিবেচনার জন্য ফেরৎ দিতেও পারেন। কিন্তু 
পুনর্ধিবেচনার পর আবার উহ! তাহার নিকট প্রেরিত হইলে 
র্থসহ্বোন্তবিল তিনি আর সম্মতি প্রত্যাহার করিতে পারেন ন। 
৪৯ হি অর্থ-সংক্রান্ত বিল ভিন্ন পদ্ধতিতে অন্থমোদিত হয়। অর্থ- 
সংক্রান্ত বিল একমাত্র নিম্ন কক্ষ, অর্থাৎ লোকসভায় উত্থাপিত 
হইতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত প্রস্তাব নিম্ন-কক্ষের অনুমোদন লাভ করিলে উহা উ্ধ্ব 
কক্ষে পাঠান হয়। ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা মতামত জ্ঞাপন ন! করিলে প্রস্তাবটি 
জ্যসতার সম্মতি ব্যতিরেকে আইনে পরিণত হইয়া যাঁয়। 


রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে হইলে পার্লামেপ্টের অনুমোদন 
লইতে হয়। বাজ্যসভা কর্তৃক বা একাধিক রাজ্য আইনসভ] কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইলে 
পার্লামেপ্ট রাজ্যতালিকাতুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে 
পি পাঁরে। পার্লামেপ্টের সদস্তগণ বাষ্রপতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
ম্পর্কে আইন- করে এবং পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষ বাষ্রপতির বিরুদ্ধে 
য়নের অধিকার. অভিযোগ আনিতে পারে। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার ক্ষমতা 
এবং স্বগ্রীম কোর্ট ও উচ্চ বিচারালয়গুলির বিচারপতিদদিগের 

নসদাচরণের জন্য অপসারণের ক্ষমতাঁও পার্লামেন্টের হাতে স্তত্ত হইয়াছে। 


ার্যক্ষমতা 


। ক্লাজ্যসরকারের গঠন (02287189605 06 618৩ 96865 00 গুলোা8976) ২ 
কেন্ত্রীয় সরকার ও বাজ্যসরকারের গঠন প্রায় একরপ। রাজাগুলির আইনসভা 
নং রাজ্যপাল এবং একটি অথবা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত। কয়েকটি রাজ্যের 

-কক্ষ এবং অন্যান্য রাজো এক-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা আছে। যে নকল রাজ্যে 
| দুইটি কক্ষ আছে তাহার উচ্চ-পরিষদকে বিধান পরিষদ (13681. 
18৮ 0030911 ) এবং নিয়-পরিষদকে বিধানষভা (11881818- 
| 0155 4.99920৮]5 ) বলে। রাজোতর শাসনকার্ধয পরিচালন! 


করেন একজন বাদ্যপাঁল। কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভা ও মুখামনত্রীর ছারাই রাজ্যের 


ও 


নাজাসরকারের 
1ঠনতন্ 


৭৩ মানব সমাজের কথা 


শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়। রাজ্যপাল বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে, 
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে অন্ঠান্ মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। খ্রীঃ 
ও অন্যান্ত মন্ত্রগণকে লইয়। মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রীদিগের সাহায্য করিবার জন্য 
উপমন্ত্রী ও বাষ্ট্মন্ত্রীও নিযুক্ত হন। কেন্দ্রীয় সরকারের মত রাজোও আইন-প্রণয়ন- 
পদ্ধতি অনুস্যত হয়। 
রাজ্যের আইনসন্ভাঃ বিধান পরিষদ (7,681818615৩ 0907011 ) £ 
বিধান পরিষদের লাস্ত-মংখ্যা বিধান সভার এক-চতুর্থাংশের বেশি হইবে না। তবে 
পাজ্য সরকার রাজ্যের ব্যবস্থাপক সন্ভ 


1 
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কান অবস্থাতেই ইহার সাশ্ত-সংখ্য! ৪০-এর কম হইবে না। ইহার এক-তৃতীয়াংশ 

ধ্রানীয় স্বায়ত্শীসন-প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। অস্ততঃ তিন 

ব্নর হইল ধাহারা! বি. এ. পাস করিয়াছেন তাহার! একের 

বার অংশ এবং ধাহারা অন্ততঃ তিন বৎসর কোন কলেজে বা 
উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন তীহাঁরা একের বার অংশ সর্দন্ত নির্বাচন 
করেন। আর বাকী সভ্য রাজ্যপাল দাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ও সমাজসেবা ও 
সমবায় প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন । 

"* সর্দশ্যগণ একজন সভাপতি (0008100)80 ) ও একজন সহ-সভাপতি (70920৮৮ 
00880081. ) নির্বাচন করেন। 


বিধান পরিষদের গঠন 


বিধান সভা! (19818186855  4১896]00] ) বিধানসভা &** জনের 
অনধিক স্দস্ত লইয়া গঠিত । সদস্তগণ একুশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুকষের ভোটের হারা 
নির্বাচিত হন। ২৮৬ জন সদস্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধান সতা 
গঠিত। বিধান সভার কার্ধকাল পাঁচ বৎসর কিন্তু রাষ্ট্রপতি 
জকুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে ইহার কার্যকাল পার্লামেপ্ট বাড়াইয়া দিতে পারে। 
আবার কার্যকাল শেষ হুইবার পূর্বেও রাজ্যপাল ইহা ভাঙ্গিয়। দিতে পারেন। স্যস্তগণ 
« তাহাদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার (999816:) ও একজন ডেপুটি স্পীকার 
(10979 909৪০: ) নির্বাচন করেন। 


রাজ্য আইনসভার কার্য ও ক্ষমতা (00629 ৪80. 70110610788 ০9৫ 
686 96869 1,6518186579 ) 2 রাজ্য তালিকাতুক্ত ও যুগতালিকাভূক্ত বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন কর! রাজ্য আইনসভার প্রধান কাজ। কিন্তু যুগ্মতালিকা ভুক্ত 
বিষয়গুলির অন্বন্ধে রচিত কোন আইন পার্লামে্টের আইনের বিরোধী হইলে 

, পার্পামেন্টের আইন বলবৎ হুইবে। 

কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে উভয় পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন । 
কিন্তু উচ্চ-পরিষদ অপেক্ষা! নি্-পরিষদকেই অধিক ক্ষমতা দেওয়! হইয়াছে । অর্থ- 
সংক্রান্ত বিলে পরিষদেরই প্রাধান্য দেখ! যায়। 


কেন্দ্রায় সরকারের আইন-প্রণয়ন-পন্ধতি (7০০৫089 ০1 [ুঞদ- 
[18151716 [8 €6 0808089) $ আইন-প্রণয়নের জন্ প্রথমে একটি বিল উত্থাপন 
ণ করিতে হয়। যর্দি কোন সাধারণ নৃত্য একটি বিল উতাঁপন করিতে চান তবে 
একমাস পূর্বে নোটিশ দিতে হয় এবং নোটিশের সঙ্ষে বিলের কপি পাঠাইতে হয়। 


বিধান সভার গঠন 


গং মানব লমাঙ্জের কথা 


পরে আইন-পরিষদে বিলটি উথাপনের জন্ম অনুমতি চাঁছিতে হয়। পরিষদ অহ্থমত্ি, 


দিলে বিল সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। কোন মন্ত্রীর 
আনীত বিল শ্ধু সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিলেই চলিবে। 
ইহার পরে একজন উক্ত সভ্য বিলটি একবার পাঠ করা হউক এই বলিয়! প্রস্তাৰ 
করেন। তখন এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে এ সদশ্ত বিটিকে কোন নির্দিষ্ট 
কমিটিতে অথবা জনমত গ্রহণের জন্য প্রেরণ কর! হউক এই মর্মে প্রস্তাব চিল 
প্রস্তাবটি সমধিত হইলে, কমিটি বিল লইয়া আলোচনা করে এবং পরিষদে বিবরণী 


সাধারণ বিল 


ফাথিল করে। কমিটি জনমত অন্ুদারে বিলটিকে যে-কোনভাবে সংশোধিত ' 


করিতে পারে। জনমতের জন্য প্রেরিত হইলে বিলটিকে নির্দিষ্ট কমিটির নিকট 
প্রেরণ করিতে হইবেই । তখন বিলটি দ্বিতীয়বার পাঠ করা হউক বলিয়। প্রস্তাব 
করা হয়। এই সময় বিলের প্রত্যেক ধার! লইয়া তর্ক-বিতর্ক চলে এবং ভোট 
গৃহীত হয়। এইভাবে ভোট গ্রহণের পর বিলটি তৃতীয়বার পাঠ করা হুউক এই 
মর্মে প্রস্তাব করা হয়। এই সময়ে বিলের সাধারণ বিষয় লইয়া আলোচনা চলে । 
এইবার বিলটি অধিকাংশ সত্যের দ্বারা সমধ্ধিত হইলে অপর কক্ষের নিকট প্রেরণ 
করা হয়। সেই কক্ষেও অনুরূপ পদ্ধতি অন্থসারে বিলটি পাস হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট 
তাহার সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। 

বিল যদ্দি জরুরী হয় তবে প্রথম পাঠের পর সরাসরি দ্বিতীয়বার পাঠের জন্য 
প্রস্তাব করা হয়। সেইরূপ ক্ষেত্রে বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে 
সরাসরি আলোচন। চলে। 
আইনসভায় বিলটি অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিসাপেক্ষ থাকে । তিনি 
সম্মতি দিতেও পারেন আবার নাও দিতে পারেন। অনেক 
সময় তিনি পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি আইনসভায় পাঠাইয়। 


জরুরী বিল 


বিলের অনুখোদন 


দিতে পারেন। 
নৃতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অন্ুমোদনক্রমে অর্থসচিব আগামী 
বৎসরের আয়ব্যয়ের তালিকা আইনসভায় উপস্থিত করেন। তিনি এদিন বাজেট 
আঙ্পোচনা করিয়া দীর্ঘ বত্তৃতা দেন। নূতন কর বসাইতে হইলে কিংবা! পুরাতন 
করের হার পরিবর্তন করিতে হইলে এই দিনে পেশ করিতে হয়। ইহার পরে 
কয়েকদিন ধরিয়। আয়-ব্যয়ের সমালোচনা চলে। শেষদিনে 

বালেট পাসের নিকম 


তখন প্রত্যেক বিভাগের আর্-ব্যয় লইয়া! পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে আলোচনা চলে । এক 


সরকারের পক্ষ হইতে অর্থসচিব সমালোচনার উত্তর দেন। 


সু 


ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ৭৩ 


একটি ব্যয়ের বিষয় লইয়া ছুইদিনের বেশি আলোচন! চলিবে না। এইভাবে ১৪ 
ধাঁনের মধ্যে সমস্ত আলোচনা শেষ করিতে হইবে প্রত্যেক দাবির আলোঁচন! 
সম্বন্ধে পরিষদে ভোট গ্রহণ করা হয়। করধার্ধ্য-বিষয়ক বিল অন্যান্য বিলের ন্তায় আইন- 
সভায় তিনবার পাঁঠ কর] হয় এবং রাঁ্রপতিবর অন্থমোদনের পর আইনে পরিণত হয়। 
রাজ্য সরকারের আইন-প্রণয়ন-পদ্ধতি € 2:০০৪০০৮৩ 9 [এ 
ঢ081517)5 20 €1)9 96869) £ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ্দের ন্যায় রাজ্য সরকারের 
আইন-প্রণয়নের ধারা একই প্রকারের । যদি কোন সাধারণ সভ্য কোন বিল 
: উখ্বাপন করিতে চাহেন তবে একমাসের নোটিশ দিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট দ্দিনে 
দরকার আইনসভায় সম্মতি প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি কোন মন্ত্রী 
রা কোন বিল উত্থাপন করেন তবে শুধু সরকারী গেজেটে বিলটি. 
প্রকাশ করা হয়। বিলটির বিষয়ে সত! সম্মতি দিলে বিলটি 
প্রথমবার পাঠ কর! হউক এই মর্মে প্রস্তাব করিতে হয়। ইহার পরে প্রস্তাবটি গৃহীত 
হইলে সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। কয়েকজন নির্দিষ্ট সদস্ত লইয়া 
দিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। িলেক্ট কমিটি বিলটি আলোচনা! করে এবং ইচ্ছামত 
বিলটি সংশোধন করিতে পারে। তারপরে সিলেক্ট কমিটি আইনসভায় উহার 
বিবরণ পেশ করে। তখন আইনস্ভায় দ্বিতীয়বার পাঁঠ করা হউক প্রস্তাব করা হয়। 
এই সময় আইনসভায় বিলটির প্রতিটি ধারা আলোচিত হয় এবং প্রতিটি ধারার 
উপর ভোট গ্রহণ কর] হয়। এই অবস্থায় সভ্যেরা বিলটির বিষয় যে-কোন সংশোধন 
প্রস্তাব করিতে পারেন। এইবার বিলটি অনুমোদিত হইলে শেষ ধাপে পৌছায়। 
তখন তৃতীয়বার পাঠ কষা হউক এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব করা হয়। বিলটি 
তৃতীয়বার অনুমোদিত হইলে যে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকে সেইখানে প্রেরিত 
হয়, অন্থায় রাঁজাপালের নিকট পাঠান হয়। জরুরী বিলের সময় দিলেক্ট কমিটি 
গঠন না করিয়াই দ্বিতীয়বার পাঠের জন্য প্রস্তাব করা হয়। অনেক সময় বিলটি 
জনমতের জন্য প্রেরণ করা যায়। £ 
ঘে সব আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষ থাকে মেইখাঁনেই উভয় কক্ষেই বিলটিকে ঠিক 
একই্‌ পদ্ধতিতে অন্থুমোদন করাইতে হয়। আইনসভার ছুই কক্ষের মধ্যে মতভেদ 
হইলে যুক্ত অধিবেশন আনব্বান করা হয়। প্রত্যেক ব্লিই 
রাজ্যপালের নিকট প্রেরণ করিতে হয়। তাহার অম্মতিতেই 
বিল আইনে পরিণত হয়, অন্যথায় বিল নাকচ করা যাক্স। 
রাঁজাপাল ইচ্ছা! করিলে বিলটি পুনধিবেচনার জন্য আইনসভাঁয় ফেরত দিতে পারেন। 


দ্বিতীয় বক্ষে বিল 
ৃঁ গানের পদ্ধতি 
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পুরাতন বৎসর শেষ হইবার এক নির্দিষ্ট দিনে অর্থসচিব আগামী ব্থসরের আয়-$) 
ব্যয়ের তালিক! আইনসভায় উপস্থাপিত করেন। এদিন তিনি আইনসভায় বস্কৃতার 





জনগণ 


দ্বারা বাজেটের সমালোচনা করেন। ইহার পরে নাধারণ আলোচনার স্থর হয়। 
এই সময় সত্যের] নানাপ্রকার সমালোচনা করেন । শেষদিনে অর্থসচিব উত্তর দেন। 

ইছার পর বিভিন্ন বিভাগের বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে উপস্থিত 
রা পরিদ বানেট করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের দাবি লইয়া ছুইিনের বেশি 

আলোচনা করা চলে না। দ্বিতীয় দিনে বিলটির বিষয়ে ভোট 
গ্রহণ করা হয়। ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত আলোচন! এবং ভোট গ্রহণ শেষ করিতে * 
হয়। যে রাজ্যে আই্নসভার ছুই্টি কক্ষ আছে সেখানে কেবলমাজ নিয় পরিষঘেই 


ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ৭৫ 


স্যর প্রস্তাব লইয়া ভোট গ্রহণ চলে। ব্ায়-ঞজুরীর ক্ষমতা উচ্চ পরিষদের নাই। 
বিল পাঁসের নিয়ম অন্্যায়ী অন্যান্য বিল পাঁসের মত তিনবার পাঠ করিবার পর 
বাজেট ব৷ অর্থ বিল রাজ্যপালের নিকট পাঠাইতে হয় । 


বিচার বিভাগ (গস)9 ত৪৫10ঞাণ্য )$ সুগ্রীম কোর্ট (৩ ৪0909 
09এ%) ৫ হুপ্রীম কোর্ট ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি মামলার 
বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত । একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন 

বিচারপতি লইয়া! এই আদালত গঠিত। বিচারপতিগণ রাষ্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন 

এবং তাহার] ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজে বহাঁল থাকেন। ভারতের নাগরিক নহেন 
এমন কোন ব্যক্তি স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে পারিবেন 
না। স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে অন্ততঃ দশ 
বৎসর কোন উচ্চ আদালতে ওকাঁলতি করিতে হয়। পার্লামেন্ট 
সভায় দুই-তৃতীয়াংশ স্দস্তের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ই"হার্দিগকে অপসারিত করিতে 
পারেন। ন্বপ্রীম কোর্টের কার্ধাবলীকে চারিভাগে ভাগ কর! যায়--(১) আদিম 
বিভাগ £ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে শাঁসনতন্ত্রের কোন বিষয়ের অর্থ লইয়! 
বিরোধ ঘটিলে তাহার বিচার করে। (২) আপীল বিভাগ : বিভিন্ন রাজ্যের উচ্চ 
" আদালতের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আগীল শ্বনে। (৩) 
পরামর্শ বিতাঁগ £ শাসনতন্ত্রের কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে বাষ্্পতি স্বপ্রীম কোটের 
মতামত চাহিতে পাঁরেন। এই অভিমত দন করা৷ স্থগ্রীম কোর্টের কার্য। (৪) 
মৌলিক অধিকার রক্ষার বিভাগ £ কোন ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হ্ু্ন হইলে 
তাহার প্রতিকারের জন্ত স্থপ্রীম কোর্টে প্রার্থনা করিতে পারে। 


হাই কোর্ট বা উচ্চ আদালত (381 0০0৮%) 8 প্রত্যেক রাজ্যে একটি 
*। করিয়া উচ্চ আদালত আছে। এই আদালতই রাঁজ্ের দেওয়ানী ও ফৌজদারী 
মামলার বিচারের সর্বোচ্চ আদালত । একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্তান্ত কয়েক- 
জন সাধারণ বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত । বাষ্ট্রপতি হ্গ্রীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি, রাজ্যের রাজ্যপাল ও উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সহিত 
উচ্চ আগ্গালতের গঠন পরামর্শ করিয়া অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। 
ও ক্ষমতা বিচারপতিগণ ৬* বৎসর বয়স পর্যস্ত কাজ করিতে পারেন। 
')উচ্চ আদীলতের বিচারপতি নিষুক্ত হইতে হইলে অন্ততঃ দশ বসরকাল কোন নিন 
আর্দীলতের জজের কাজ বা! কোন উচ্চ আদালতে অন্ততঃ ছশ বৎসর ওকালতি ব1 


সৃতীষ কোর্টের গঠন 
ক্ষমতা 
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ব্ারিষ্টারি করিতে হুইবে। উচ্চ আফালতে নিম্ন আদালতের রায়ের বিক্ছে) 
আপীল করা চলে। কলিকাতা, বোত্বাই এবং মান্দাজ উচ্চ আন্বালতের আদিম 


বিচার বিভাগ 


প্রধান ধন্গাধিকরণ 


চা সস 

8 
রাষ্ট্রপতি নিয়োগ কষেন 
নিলিলিিললির 


প্রধান বিচারপতি 


অপর সাঁত জন বিচারপতি 


মহা ধন্মাধিকরণ 


& 2 9 & & 


নি আদালত সমূহ 


মতা আছে। ইহা! ছাড়া, উচ্চ আদালত ইহার এলাকাস্থিত সমস্ত দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী আদালতের তত্বাবধান করে ও আগীল-বিচার করে। 

ভন্তান্ত আদালত (0606: 0০8:6৪) গ্রামা পঞ্চায়েতী আদালত হইল 

চিনির সর্যনিয় দেওয়ানী আদালত। এই আদ্বালতে গ্রাম্য পঞ্চার়েতী 

সদন্যের! ছোট ছোট মামলার বিচার করেন। ইহার পরে প্রত্যেক * 

চৌকিতে এক বা একাধিক মুন্সেফী আদালত জাছে। এঁ আদালতগ্লিতে একটু 
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* বড় দেওয়ানী মামলার বিচার ছয়। ইহা অপেক্ষা বড় মামলাগুলি সাব-জজের 
আদালতে দায়ের করিতে হয়, আরও বড় মামলাগুলি জেল! জজের আদালতে 
ফায়ের করা হয়। কলিকাঁতার মত বড় শহরে দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য 
একটি ছেটি আদালত (92811 080898 0০০৮ ), একটি হাইকোর্ট ও 'দিটি 
সিভিল কোর্ট আছে। বিভিন্ন জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল 
করা চলে। আর, কলিকাতার সম্পত্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা উহার আদিম 
বিভাগে দায়ের করিতে হয়। আঁর, ফৌজদারী মামলার জন্ত পুলিশকোর্ট বা 
ফৌজদারী আদালত আছে। জেলা জজের আদালতে নিম্ন আদীলতের আঁপীলের 
শুনানী হয়। জেল] জজ আবার নিম্ন আদালতগুলির কাধ পরিদর্শন করেন। 
দেওয়ানী মামলার দাবির পরিমাণ ২* হাজার টাকার বেশি হুইলে হাইকোর্টের 
রায়ের বিরুদ্ধে স্থৃগ্রীম কোর্টে আপীল কর] চলে। 


গ্রাম্য পঞ্চায়েতী আদালত সর্বনিয় ফৌজদারী আদালত। পঞ্চায়েতী দ্ান্তেরা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করিয়া সামান্ত জরিমানা করিতে 
পারেন। শহরে এই প্রকার ছোট ছোট ফৌজদারী মামলার 
বিচার করিবার জন্ত কয়েকজন বেতনভোগী বিচারক আছেন। একটু বড় অপরাধের 
বিচারের জন্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটে নিযুক্ত আছেন। খুন 
প্রভৃতি গুরু অপরাধের প্রথম শুনানী প্রথম শ্রেণীর ম্যাঁজিষ্রেটের নিকট হয়, তিনি 
আপাতদৃষ্টিতে অপরাধের প্রমাণ আছে মনে করিলে আসামীকে জেল! জজের 
নিকট বিচারের জন্ত প্রেরণ করিতে পারেন। জেল! ছজ একদল জুবীর সাহাযো 
বিচার করেন। জুরীদিগকে সাধারণ লোকদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া হয়। 
জেলা জজ ম্যাজিষ্টরেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিচার করেন। আবার জেলা 
জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা! চলে। জেলা জজ আসামীকে 
প্রাণদণ্ড দিলে হাইকোর্টের সম্মতির প্রয়োজন হয়। 

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কার্ষের বিভাগ (01582906108 9? 
[ঘ)0610218 19665692 109 চ5072 8 006 91919 (05012786069) ; 
বর্তমান ভারতে শাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্রীয়, রাজ সরকার এবং যুগ্ম, এই তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। 

কেম বিষয়ের ভালিক! (77710% 7,180): নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
কার্য কেবলমাত্র কেন্তরীয় সরকার পরিচালনা কতেন £-- 


ফৌজদারী আদা 


৭৮ মানব সমাজের কথা 


(১) দেশরক্ষা। (২) বৈদেশিক নীতি (৩) মুদ্রা নির্যাণ ও মুদ্রা নিস । 
(৪) ডাক, টেলিগ্রাফ পরিচালনা । (৫) বেতার পরিচালনা । (৬) রেল, 
জাহাজ ও জলপথ পরিচালনা । (৭) বিমান-চলাচল ব্যবস্থা । 
50555 (৮) বন্দর পরিচালনা । (৭) অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা। 
(১৯) আদমনুমারী। (১১) ব্যাহ্িং ইত্যার্দির পরিচালনা । (১২) জরীপ, 
(১৩) বেনারস, আলিগড় ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন! । ূ 
রাজ্য বিষয়ের তালিকা (3855 7886) : নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
পরিচালন-ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের হাতে £ 


(১) আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষা] এবং পুলিশের বাবস্থা। (২) জেলখানা পরি- 
চালনা । (৩) বিচার বাবস্থা । 0৪) শিক্ষা ও বিশ্ববিষ্ঠালয় । (৫) জনস্বাস্থ্যের 
ব্যবস্থা। (৬) কৃষি ওজলসেচের ব্যবস্থা । (৭) জমির ব্যবস্থা । (৮) মতশ্ত- 
সরবরাহের ব্যবস্থা। (৯) বনজঙ্গল সংরক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ 
বাবস্থা । (১০) সমবায় সমিতি । (১১) রাস্তা, সেতু, খেয়া 
এবং রেল চলাচলের ব্যবস্থাঁ। (১২) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন। (১৩) শিল্প-বাবস্থা । 
(১৪) ঘিনেমা ও থিয়েটার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ | (১৫) ভূমি-রাজন্ব এবং কোর্ট অব 
ওয়ার্ডস্‌ পরিচালনা । (১৬) টাকা! লেন-দেনের শিয়ন্ত্রণ, জুয়াখেলা এবং মদ, গাঁজা 
বাবহার নিবারণের ব্যবস্থা । (১৭) বেকার, দারিদ্র্য এবং দুতিক্ষে সাহায্য দান। 

যুখা-বিষয়ের ভালিকা (0০000057% [,886) £ নিয়লিখিত কয়েকটি 
বিষয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই কর্তৃত্ব আছে £ 


(১) ফৌজদারী আইন ও বিচার এবং দেওয়ানী বিচার প্রণালী । (২) সাক্ষ্য 
গ্রহণের নিয়ম । (৩) বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয় । (8) উইল, চুক্তি, 
সালিসী এবং দেউলিয়ার ব্যবস্থা । (৫) খবরের কাগজ, বই 
এবং ছাপখানা নিয়ন্ত্রণ । (৬) বিষ ও বিষাক্ত গধধ নিয়ন্ত্রণ । 
(+) কারখানা, শ্রমিক এবং শ্রমিক সংঘের ব্যবস্থা । (৮) 
| বৈছ্াতিক:শক্তি, বেকারী, বীমা ইত্যাদির ব্যবস্থা । 

ভারভীয্ম রাষ্ট্র-পরিছালনা (8৫2017018086300, 0৫ 6১৩ [তা 
556) $ ভারতীয় রাষ্-পরিচালনায় সরকার সাধারণত: তিন প্রকারের কাজ করিয়া 
থাকেন। যথা, আইন-প্রণর়ন করা, আইন বলবৎ কর! ও আইন তক্ষকারীকে 
শান্তি দেওয়া । লাধারণতঃ এই তিনটি কার্যই আইন-বিভাগ, শাসন-বিভাগ ও 


রাজ্যের কার্যবিভাগ 


কেন্্রীর় এবং রাজ্া- 
সরকারের যুগ্ম বিভাগ 


ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ৭টি 


:*. বিচার-বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকী- 


ঢু 


করণ একান্ত কাম্য । কারণ, এই তিনটি কাজ বা যে-কোন 
দুইটি কাঁজ এক হস্তে ন্বস্ত হইলে স্বেচ্ছাচারিতা৷ বৃদ্ধি পায় ও 
ইহার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয়। এইজন্য প্রত্যেক বিভাগের কাজ এরূপ 
হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের অন্তায়, অত্যাচার ও অবিচার 
প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়। 


প্রথমত, দেশের আইনগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভা। এবং রাজ্যগুলির আইনসভা 
কর্তৃক রচিত হুয়। দেশের বেশির ভাগ আইনই এই দুই আইনসভা কর্তৃক রচিত 
হয়। ইহা ব্যতীত জক্ুরী প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি এবং রাজাপালও 
আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। কোন কোন লময়ে উচ্চ 
আদালত এবং স্থগ্রীম আদালত আইন আলোচনা! করিয়া নূতন আইন স্থট্টি করিয়া 
থাকে এবং আইনের ব্যাখ্যা করিয়। বিভিন্ন রূপ দান করিয়া থাকে। তখন এ 
নৃতন ব্যাখ্যাগুলিই আইনরূপে গণ্য হয়। 


ছিতীয়ত, বাষ্রশাসন-ব্যবস্থা বহু বিভাগে বিভক্ত। সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি 
শান-ব্যবস্থার নায়ক। রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সাহায্যে শাসনকার্ধ পরিচালনা 
করেন। কিন্তু আসলে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি গ্রধান মন্ত্রী 
শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। রীজ্যগুলিতেও রাজ্যপাল 
নামেমাত্ রাজ্যশাসনের কর্ণধার, কিন্ত আসলে সেখানেও মন্ত্রিসভার সভাপতি 
মুখ্যমন্ত্রী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রের এবং বাজ্যের মন্ত্রিগণ বিভিন্ন 
বিভাগের শাঁসনকার্য পরিচালন! করেন। ইহাদের নামেই সেক্রেটারী, ডেপুটি 
সেক্রেটারী এবং অন্তান্ত কর্মচারিগণ শীসনকার্ধ পরিচালন। করেন। রাজ্যগুলিতে 
বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্টেট এবং ৎপরে মহকুমা ম্যাঁজিষ্রেট শাঁসনকার্য 
পরিচালনা করেন। দেশের শাসন-ব্যবস্থীর প্রধান দায়িত্ব হইল দেশের আইন- 
কান বলবৎ রাখা। দ্বিতীয়, জনসমহ্রির কল্যাণের জন্য শৃঙ্খল] বজায় রাখিতে 
হয়। 

তৃতীয়ত, ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার সর্ধনিয় স্তর পঞ্চায়েতী আদীলত। ইহার 
উপরে প্রত্যেক মহকুমা বা চৌকিতে মুন্সেকী আদালত । 
এই আদালতের উপরে সাব জজ এবং জেলা জজের আদালত 
হাইকোর্ট রাঁজোর পর্বোচ্চ আদালত আর বাষ্ট্রের পর্বোচ্চ আদালত হুত্ীম কোর্ট । 


ধিভিন্ন শাসন বিভাগ 


আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা 


শাসনব্যবস্থা 


বিচার-ব্যবস্থ 


৮৪ মানব অমাঁজের কথা 


রাজ্যস্থিত হাইকোর্টগুলির মামলার আপীল স্গ্রীম কোর্টে পেশ কর! চলে। ইহা 
ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার মামলার বিচার এইখানেই হুইয়া থাকে । 


110061 00698100778 


1, [0650776 606 10620001860 00৬61020565200 12 006 92665 200 10. 006 1001217 
01010, 


রাজ্যগুলির এবং ভারতায় কেন্দ্রের গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার বর্ণন। দাও। 
2, [0 18 0১5 00610005606 0811160 00? 
কিরূপে শাসনকার্ধ পরিচালিত হয়? ! 
3, 19068011006 055 0:09558 0৫6 16815136101) 110 15012. 
ভারতের জাইন-প্রণয়নের পদ্ধতি বন! কর। 
4, ৬5109681502 ৫251510050৫ 01]. ০5৮5০170156 06005 100. 60595608665 2 
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যগুলির কার্ধের বিভাগ কি? 
5, ৬/1086 06 0195 5811005 018825 0 006 00৮61007610] 55566 2 [002 ? 
ভারতের শাসনকীর্ধ-পরিচালনার বিভিন্র যন্ম কিকি? 


(খা £)2 ৰহির্জগতের সহিত যোগাযোগ 
(00719015 261) 65 0065806 ০210) 


বিভিল্পা দেশের মধ্যে পারম্পরিক যোৌগীবোগের প্রয়োজনীয়ত্ত 
(৭০০৫ 108 ৫0716806৪ 198$596], 01097976 9869৪) $ আধুনিক যু 
পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ পরম্পর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। একটি রাষ্ট্রে 
স্বক্পপরিসর সীমার মধ্যে জনসমঠির সকল প্রকার মঙ্গললাধন করা সব সময় সম্ভ 
নয়। এক রাষ্ট্র অন্ত রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ ন! রাখিলে কোন রার্ট্রেরেই হিতসাঁধ 
হইতে পারে না। বর্তমান যুগে ভ্রতগামী যানবাহন আবিষ্কারের ফলে বিভি 
রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব বছ পরিমাণে কিয়! গিয়াছে এবং ক্রমশঃ সার৷ পৃথিবী যেন এ' 
অখণ্ড রা হিসাবে গড়িয়া! উঠিতেছে। সভ্যতা! বিস্তারের সাথে সাঁথে সর্বন্জই ব 
থা হা জটিলতার হৃ্টি হইয়াছে, ফলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আদান 
চি প্রধান এবং যোগাযোগও বহুগুণে বুদ্ধি পাইয়াছে। অব! 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থদূর প্রাগৈতিহাসিক খু 

হইতে চলিয়া! আসিতেছে । ইহার নিদর্শন আমরা বহুভাবে দেখিতে পাই । কো 
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সেই অনার্দিকাল হইতে মাহুষ জলপথে বা স্থলপথে বহু বাধাবিক্ন লঙ্ঘন করিয়। 
দেশদেশাস্তরে যোগন্থত্র স্থাপন করিয়াছে । মানুষ তখন হাজার হাজার মাইল 
পথ পায়ে হাটিয়া অথবা পালতোলা নৌকায় চড়িয়া দেশাস্তরে গিয়াছে। আজ 
পৃথিবীর বুকে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্তৰ হইয়াছে তাহাতে এক দেশের 
অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য দেশের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সুদুর আমেরিকার 
অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রতিফলিত হয় অন্ত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। যুদ্ধ 
বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে বিভিন্ন দেশের সহিত 
সম্বন্ধের পরিণতি অতি সহজেই বুঝা যায়। এক দেশের শ্রমিক ধর্মঘটে অপর 
দেশের কৃষকরা বিপর্ধস্ত হইয়! পড়ে । ফলে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগস্থত্র ক্রমশঃ 
বাড়িয়া! উঠিতেছে। রাজনৈতিক কারণেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে যৌগাযোগের স্থত্র 
দেখা যায়। আজ প্রত্যেক রাষ্ট্ই উপলব্ধি করিতেছে যে, রাজনৈতিক সম্বন্ধ 
ব্যতীত বাষ্রগুলির মধ্যে শান্তিরক্ষা সম্ভব নয়। যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্ন্ধ 
না থাকে তবে অশানস্তিতে দেশগুলি তরিয়৷ উঠে। আজ মান্ধষের সভ্যতা এবং 
সংস্কৃতি বজায় রাখিতে হইলে প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ । 

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তিন ভাবে যোগাযোগের 
বাবস্থা স্থাপিত হয়, যথা জলপথ, স্থলপথ এবং বিমানপথ। পূর্বে মানুষ জলপথে 
পাঁলতোলা জাহাজে চড়িয়া৷ দেশ-বিদেশে গমন করিত আর 
স্থলপথে পায়ে হাটিয়া গৃহপালিত পশুর সাহাধ্যে বিদেশে 
গমন করিত। কিন্তু মান্য আজ জাহাজে চড়িয়া, রেলগাড়ী অথবা! মোটবে চড়িয়া। 
এবং বিমানযোগে পাড়ি দেয় হাজার হাজার মাইল। আজ মান্ষ মাত্র কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে নির্ধিবা্দে অতিক্রম করে অনীম সমুদ্র এবং পর্বতশ্রেণী। ইহা ব্যতীত 
তাঁরের অথবা বেতারের মাধ্যমেও মুহূর্তে রাষ্ট্রের মধ্যে খবরাঁখবরের আদান-প্রদান 
চলে। পুরাকালে দূর-দূরাস্তরের দেশগুলিতে যোগাঁঘোগ স্থাপন করিতে কত না! 
বিপদ্দের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। আজ দেইথাঁনে মানুষ মাত্র কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করে অন্য দেশের সাথে অতি সহজেই । 

আধুনিক যুগে ছুইভাবে মানুষ বিভিন্ন দেশের মধ্যে সনবদ্ব স্থাপন করে, যথা 
প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ । যখন একটি দেশের লোক অপর দেশে 
গমন করিয়া অথবা সোজাস্থজি আদান-প্রদ্বান করিয়া ঘোগখুজে 
স্বাপন করে তখন তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ যোগাধোগ । আঁবান্ন 
যখন ছুইটি দেশের মধ্যে যোগনুত্র স্থাপিত হয় অপর দেশের মাধ্যমে তখন তাঁহাকে 


যোগাযোগের মাধ্যম 


প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ যোগাযোগ 


চর 
১৮১ 


৮২ মানব সমাজের কথা 


বলে পরোক্ষ যোগাযোগ । আজ প্রায় মকল স্ুস্ভ্য রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
যোগাযোগ দেখা যায়। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষ বহু দেশের সহিত ইংলগ্ডের 
মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঘোগস্ুত্র স্থাপন করিত। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতা লাভের পর 
হইতে ভারত ক্রমশঃ বহু দেশের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে। 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগে মানুষ অপব দেশের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, 
কিম্ত পরোক্ষ যোগাযোগে মানুষ অপর দেশের সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হয়। 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগে মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্বমানবতার পথে অ 
হইতেছে । ইহারই মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসমষটির মধ্যে শাস্তিরক্ষ 
সম্ভব হইতে পারে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আমর] দেখিতে 
পাই যে, পরস্পর যোগাযোগহীনভাবে থাঁকিলে রাষ্রগুলির 
মধ্যে যুদ্ধ অনিবাধ হইয়া' উঠে। অতএব কেবলমাত্র স্থখ-্থবিধার জন্যই বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় তাহা নহে, ইহা! সময় সময় ভয়াবহ যুদ্ধের 
হাত হইতেও মানুষকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববাসী প্রথম অনুভব করে যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে পুনরায় যুদ্ধ আরস্তভ হইবার সম্ভাবন! 

আছে। এই উদ্দেন্তে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, 
টন কিন্ত ইহা ষুদ্ধ-প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 

পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও মাহৰ আবার আব একটি 
অধিকতর শক্তিশালী আস্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়। সম্মিলিত 
জাঁতিপুগ নামক আন্তর্জীতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠন করিয়াছে । 


রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কতিক যোগীযোগ এবং উন্থার 
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যখন কোন দেশ অন্য দেশের সহিত যোগাযোগের ফলে রাজনৈতিক প্রভাবে 
প্রভাবিত হয় তখন তাহাকে রাজনৈতিক যোগাযোগ বলে। 

তিল যখন কোন একটি দেশ অপর একটি দেশ জয় করিয়া এ দেশের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক 

যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিজেতাগণ তখন তাহাদের রাজনৈতিক নিয়ম-কাহছন 
দেশের মধ্যে প্রচলন করিতে থাকে । ইংরেজগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়া তাহাদের 
বেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই দেশে চালু করিয়াছিল। অনেক সময় আবার 


যোগাযোগের সুবিধা 


এ 
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বিজেতাগণ পরাজিতদের দ্বারা অনেক বিষয়ে প্রভাবিত হন। অষ্টাদশ শতাবীতে 
হান ইংরাজগণ বহু রাজ্য জয় করিয়া এ দেশগুলির মধ্যে তাহাদের 
যোগাযোগ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে। আজ তাই বহু দেশেই ইংরাজ 

শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। বহু প্রাচীনকাল হইতে 
বিজেতাগণ পরাজিতের উপর তাহাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করিয়াছেন। 
এইভাবে ক্রমশঃ রাজনৈতিক পরিবর্তন মাধিত হয়। রাজতন্ত্রের শাসন হইতে 
আরম্ভ করিয়! বু রকম শাসনবব্যবস্থা পৃথিবীর নাঁনাস্থানে দেখা দিয়াছে। কিন্তু 
কিছুকাল পরে প্রায় প্রত্যেক ব্যবস্থারই কুফল প্রকট হুইয়৷ উঠিলে দেশের মধ্যে 
শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে । পরিশেষে দেখ! দিয়াছে এক উন্নত ধরনের 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ঘাহাকে বলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা । আজ বেশির ভাগ 
সঁসত্য বাষ্্রগুলি এই ব্যবস্থা মানিয়। লইয়াছে। 


একটি দেশে অপর দেশের রাঁজনৈতিক ব্যবস্থা অনেক সময় পূর্ণভাবে স্থাপিত 

নাহার হইতে পারে অথবা আংশিকভাবে স্থাপিত হইতেও পারে। 

মোদের মাদার নিয়লিখিত কয়েকগ্রকার উপায়ে রাজনৈতিক যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়, যথা--- 


১। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি দেশ অপর দেশের 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হয় এবং উহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। 
. ২। রাজ্য জয়ের ছারা একটি দেশ অপর দেশ কর্তৃক রাজনৈতিক ব্যাপারে 
প্রভাবিত হয়। 
৩। ধর্ম-প্রচারের দ্বারাও অনেক সময় বাঁজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 
৪| প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক যোগাযোগ ঘটিয়া 
থাকে। 


নালিশ 


আজ জ্রতগামী যানবাহন আবিষারের ফলে সকল দেশের মধ্যে যোগাযোগের 
ব্যবস্থা বহু পরিমাণে বাঁড়িয়! গিয়াছে এবং রাজনৈতিক যোগাযোগও সকল দেশের 
মধ্যে, বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। আজ নকল দেশের 

৮৯০টি মধ্যে পরস্পর অর্থ নৈতিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
বিদ্মান। তাই প্রত্যেক দেশই অপর দেশের সহিত রাজ- 

নৈভিক যোগাযৌগেরও বেশি সুযোগ পাইয়াছে। এমন কি, ১৯১৯ খ্রীষ্টাবের পর 


৮৪ মানৰ সমাজের কথা 


হইতে বড় বড় রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর সমন্ত রাজ্যের মধ্যে যোগন্ত্র স্থাপন করিবার 
উদ্দেশ্রে বিশ্ব-শাসন-বাবস্থা ( ০:10 3০590296006 ) স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে । 
রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে দেশের মধ্যে বহু উন্নতি সাধিত হয় এবং 
স্থযোগ-হ্থবিধাও দেখা দেয়। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয় এবং 
অর্থ নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। রাজনৈতিক যোগাযোগের ফলে 
দেখা দেয় দেশের মধ্যে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন এবং ধীরে ধীরে 
ফলাফল £ ফল জাতির দেশাত্মবোধও জাগিয়া উঠে। ইংরাজ শাসনের ফলে 
আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া 
শসনত্ত্রের উন্নতি হইয়াছে । দেশের মধ্ো দেশাত্মববোধ এবং জাতীয়তারও উন্বোষ 
হইয়াছে। 
অবশ্ঠ রাজনৈতিক যোগাঁযোগের ফলে অনেক সময় দেশের বহু অনিষ্টও সাধিত 
হয়। বহু সময় রাজদ্রোহিতা দেখা দেয় এবং সমাজের অনিষ্টও 
৪ সাধিত হয়। অপর দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হইয়া 
দেশবামী শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে গিয়! দেশদ্রোহিতা শুরু করে এবং সমাজে 
নানারূপ বিশৃঙ্খল! দেখা দেয়। 
বহু প্রাঈীনকাল হইতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক যোগাযোগ দেখা যায় । 
পুরাকালে এমন কি এঁতিহাসিক যুগের পূর্বে মিশর, রোম এবং 
সিডর রাগ গ্রীকগণ জলপথে ভারতবর্ষের সহিত ২ করিত 
তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। অনেকে বলেন যে, ভারতবর্ষ প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে চীন, জাপান এমন কি আমেরিক। পর্যস্ত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি 
বিস্তার করিয়াছিল। বাংলাদেশে তাশ্্রলিপ্ত বন্দর হইতে নিয়মিতভাবে বিদেশে 
পণ্যদ্্রব্য রপ্তানি করা হইত । 
প্রাকৃতিক সম্পদ পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে দেখিতে পাওয়] যায় না। তাই 
একস্থানের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্তস্থানে সরবরাহ করিবার প্রচলন সেই পুরাঁকাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । তবে পুরাকলে মানুষের প্রয়োজন ছিল অল্প। ভাই 
অর্থনৈতিক *'যোগাযোগও ছিল খুব সীমাবন্ধ। আজ পৃথিবীতে যে অর্থনৈতিক 
ডিক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কোন দেশের লোকের সব 
প্রয়োজন নিটাইবার মত সামগ্রী এককভাবে কোন দেশই 
উৎপাদন করে না। যাহা দেশে হয় না, তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে 
হয়? ইহা ব্যতীত এক ঘেশের আর্থিক অনটনের সময় অন্ত দেশের আর্থিক লাহাষ্য 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ৮৫ 


'উ্রহণও করা হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক বা 
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অর্থনৈতিক যোগাযোগ দেখা যায়, যথা__ 


(১) বাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক যোগাযোগ | 
(২) আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক যোগাযোগ । 
(৩) বিদেশী আধিপত্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগ | 


আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবপা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই বেশির ভাগ 
অর্থনৈতিক যোগাযোগ স্থট্টি হইয়। থাকে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য 
দুইভাবে সংঘটিত হয়, যথা-_ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ । যখন একটি 
প্রত্ক্ষ এবং পরোক্ষ 
যোগাযোগ দেশ অপর একটি দেশ হইতে মৌঁজান্থজি পণ্যব্রবঝ আমদীনি- 
রপ্ধানি করে তখন তাহাকে বলে প্রত্যক্ষ ব্যবসা-বাণিজা । 
আবার যখন একটি দেশ অপর দেশের সহিত অন্য দেশের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালায় তখন তাহাকে বলে পরোক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য । ইংরাজ শাসনকালে ভারত 
ইংলগ্ডের মাধ্যমে বিদেশের সহিত বাণিজ্য চালাইত। এখনও ভারত বহু দেশের 
সহিত ইংলগ্ডের মাধ্যমে ব্যবপা-বাণিজ্য চালাইয়। থাকে। ভারতের চা এবং পাটের 
এক বিশাল অংশ অন্য দেশে রপ্তানি করা হয় ইংলগ্ডের মাধামে । 


আধুনিক যুগে অর্থ নৈতিক জটিলতা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, ইহার ফলে বহুসময় 
এক দেশ অপর দেশের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। আধিক 
সাহায্য ছুই প্রকার, যথা_ প্রথমত, সোজাসথজি আহিক সাহায্য এবং দ্বিতীয়ত, 
অর্থমূল্যের পরিমাণে অন্যান্য ভ্রব্যাদির সাহাযা। আধুনিক যুগে 
সোজান্জি অর্থ আদান-্রদান একরূপ অসম্ভব। কেবলমাত্র 
ইহা দোনা-পার আদান-প্রদানের মাধ্যমেই চলিতে পারে। 
কারণ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থের মূল্যের সামপ্রশ্ত নাই। তাই আধুনিক যুগে 
অর্থমূল্যের পরিমাণে অন্ঠান্ত দ্রব্যের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। একটি দেশ অপর 
দেশে মাল সরবরাহ করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে। আবার অনেক সময় একটি 
দেশ অপর দেশে তাহাদের মূলধনের দ্বার! শিল্প অথবা! অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিতে নাহাষ্য করে। 

যখন একটি দ্বেশ অপর দেশের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে, তখন 

' দেশের মধ্যে বুপ্রকার আর্থিক যৌগাযোগ স্থাপিত হয়। আর্থিক সাহা, 


৩১ 


অর্থনৈতিক যোগ 
€যাগ্ের প্রভাব 
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পণ্য-সরবরাহ ও কার্ধের সাহাধ্যের দ্বারা তখন দুইটি দেশের মধ্যে চলে অর্থ-. 
নৈতিক যোগাযোগ । ইংরাঁজগণ যখন ভারতবর্ষের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তখন এইভাবে ভারতবর্ষ ও 
ইংলগ্ডের মধ্যে অর্থ নৈতিক যোগাযোগ বিদ্যমান ছিল। 


অর্থ নৈতিক যোগাযো্ন 


আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্দ কোম্পানির দ্বারা 
'আর্বিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিভিন্ন দেশের ব্যাহ্গগুলি দেশে দেশে শ্রাখা- 
্রশাখা খুলিয়া আর্ধিক যোগাযোগের ব্যাবস্থা করিয়াছে। 1 যদি - 
কেহ ইংলগ্ডে টাকা পাঠাইতে চায়, তবে ইংলগ্ডের ফোন 
ব্যাঙ্কের কলিকাতায় অবস্থিত শাখায় টাকা জমা দিলে চেকে অথবা ড্রাফ টের ছারা 
টাকা পাঠান চলে। 


আধুনিক ষুগে প্রায় প্রত্যেক অন্ুঙ্নত দেশের উন্নতির জন্য টাকার প্রস্বোজন হয়। 
এই উদ্দেশ্টে আর্বিক সাহায্যের জন্য একটি বিশ্ব-ব্যান্ক স্থাপিত 
হইয়াছে । এঁব্যাঙ্ক হইতে অনুন্নত দেশগুলি শিল্পপ্রনারের জন্ত 
'আর্ধিক লাহাঁযা গ্রহণ করিয়া থাকে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আত্বিক 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 


আধিক লেন-দেন 


বিশ্বব্যান্ক 


অপর দেশের সহিত অর্থনৈতিক যোগাযোগ ব্যতীত আজ কোন দেশই চলিতে 
দির পারে না, ইহাতে দেশের আর্ধিক এবং সামাজিক উন্নতি ঘটিয়া 
যোগাযোথের গুরুত্ব থাকে । আমেরিকার আর্ধিক সাহায্যে আজ আমাদের দেশে 
অনেক লামাজিক প্রতিষ্ঠানও গড়িয়! উঠিতেছে। ইহা ব্যতীত 

অর্থ নৈতিক যোগাযোগের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রবামূল্যের কতকটা স্থিতি থাকে 
এবং পারম্পরিক সন্বন্বও যথেষ্ট পরিমাণে ঘনিষ্ট হইয়া! উঠে। আহিক যোগাযষোগেন " 
ফলে দেশে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠে। 


কিন্তু অর্থনৈতিক যোগাযোগে অনেক সময় কুফলও দেখ! দেয়। আর্থিক 
'োগাযোগের জন্ত অনেক সময় একটি দেশ আর একটি দেশের আধিপত্যে 
চলিয়া! যায়) আবার দেখা যায়, অর্থনৈতিক যোগাযোগের 
জন্ক এক দেশের কল্যাণে অপর দেশের কল্যাণ এবং একের 


বিপদে অপর দেশের বিপদ ঘটে। তদুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহের ময় নকল দেশই বিপর্” 
ছুই! পড়ে। 


কুফল 
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+ যখন কোন অনুন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন জনসম্টির সহিত উন্নত সংস্কৃতির জনসম্টির 
টার যোগাযোগ হয়, তখন তাহাকে সাংস্কতিক যোগাযোগ বলে। 
(এবং তাহার মাধ্যম আমরা প্রধানত চারি প্রকার উপায়ে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 
দেখিতে পাই, যথা 

€১) ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সাংস্বতিক আদান-প্রদান । 

(২) শিল্পের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান 

(৩) ধর্মপ্রচারের দ্বার! সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান । 

(৪) রাজ্যজয়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান । 

প্রথমত, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন জনসমহির মধ্যে 
যোগাযোগ ঘটিয়া থাকে । অতি পূরাঁকালেও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মাহুষ এক দেশ 
সাংস্কৃতিক আদান... হইতে অন্য দেশে গমনাগমন করিত এবং ইহার ফলে নাংস্কৃতিক 
প্রনানের মাধ্যমঃ সংযোগ ঘটিত। ছোটনাগপুরের মারওয়াড়ী এবং বিহারীগণ 
না পার্তা উপজাতিগণের সহিত ব্যবসা-বাণিজো লিপ্ত হয় এবং 
তাহাদের উন্নত সংস্কৃতি ধীরে ধীরে পার্বত্য উপজাতিদিগের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। 

দ্বিতীয়ত, শিল্পের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একটি অঞ্চলে 
যখন একটি শিল্প প্রতিষিত হয়, তখন এ অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতির জনসম্টির সংযোগ 
ঘটে এবং বহু অনুন্নত সম্প্রদায়ের সহিত উন্নত সম্প্রদায়ের যোগা- 
যোগ স্থাপিত হয়। টাটার শিল্পাঞ্চলে হো"-দিগের বাস ছিল। 
তথায় শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য বহু মারওয়াঁড়ী, বিহারী প্রভৃতির আগমন হয় এবং 
তাহারা এ উপজাতির সানিধ্যে আসে। তাহাতে এঁ উপজাতিগণের কষ্টির উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে। 

তৃতীয়ত, ধর্মপ্রচারের দ্বার! সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রাচীনকাল 
হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য গমন করিয়াছে 
এবং এঁ সব অঞ্চলে তাহাদের সংস্কৃতিও ছড়াইয়া দিয়াছে! 
আধুনিক যুগেও দেখ! যায় গ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ধর্মপ্রচারের 
উদ্দেস্তে উপজাতীয় অঞ্চলে গমন করিত। ফলে, উপজাঁতিগণ এ সব গ্রীষ্টান ধর্ম- 
যাজকদের সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছে। 

চতুর্থত, রাজ্যজয়ে বিজিত জনসম্ির সহিত পরাজিত জন- 
সমইির সাংক্কতিক যোগাযোগ ঘটে। ইংরাঁজেবা ভারতবর্ধ বয় 
কবে এবং ভারতে তাহাদের সংস্কৃতি ছড়াইয়। দেয়। 


শিল্প 


ধর্ম 


রাজনৈতিক অধিকার 


চল মানব সমাজের কথা! 


ভারতবর্ষে অতি পুরাকাল হইতে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক সংযোগ ঘটিয়া' 
আদিতেছে। বৈদিক আধগণ ভারতের বাহির হইতে আগমন করিয়া তাহাদের 
সংস্কৃতি দেশের মধ্যে ছড়াইয় দেয় । আর্ধগণ কৃষিকার্ধের দ্বার) 
তখন. জীবিকা-নির্বাহে অভান্ত ছিল, ইহা ভারতবর্ষে অনার্ধদিগের 
মধ্যেও ছড়াইয়! পড়ে। ইহার পর ভারতে শক, হুণ, রা 
মোগল গ্রভৃতি বহু জনসমষ্টি প্রবেশ করে এবং যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের কৃষ্টির সহিত 
ভারতের মূল কৃঠির আদান-প্রদান ঘটে। ব্রিটিশ শাসনকালে পাশ্চাত্তা শিক্ষা » 
সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের লহিত ভারতের পরিচয়ের মাধামে ভারতের সহিত পাশচাত্ত 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ আদান-প্রদ্দান ঘটিয়াছিল। আজকাল মুনেস্কো 
(ঢম800) নামে একটি বিশ্ব-গ্রতিষ্ঠান সাংস্কতিক বোঁগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন 
দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে । 
এই প্রকার সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে সকল দেশেরই উন্নতি সাধিত হয়। 
ইংরাঁজদের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে বহু ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পের 
উন্নতি ভারতে ঘটিয়াছে। দেশের মধ্যে রাস্তাঘাট, রেলপথ, জল- 
১৮ পথ এবং বিমানপথের স্থি হইয়াছে । এমন কি, কৃষিকার্ধেরও 
বছ উন্নতি দেখা দিয়াছে। তদুপরি শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থারও বহু উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। 
অবশ্ত এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগে দেশের বহু অনিষ্টও সাধিত হয়। বহু 
সময় দেখা গিয়াছে যে, দেশের উপজাতিগণ উন্নত জাতির 
টি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে বিলাসী হুইয়। উঠিয়াছে এবং 
তাহাদের কাধক্ষমত| কমিয়! গিয়াছে। 
শাস্তি এবং মঙ্গল কামনায় ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি (7৩৪০৩ & 
সাত109:৩- 1708 0£ [780597 ঢ0:5150, 2১০11 )$ ১৯৪৯ গ্রষ্টাবের ৮ই 
মার্চ পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় পার্লামেন্টে সর্বপ্রথম ভারতের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে 
প্রচার করেন যে, সমস্ত রাষ্ট্রের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব আছে। 
পরাটরসীতি সে. আমরা সমস্ত পৃথিবীর কাছে বছুত্ের দাবি লইয়া উপস্থিত 
হইতে চাই। কাহারও বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করিয়া 
কাহারও অন্থবিধা স্থ্টি করিবার কোন কারণই আমাদের নাই। আমাদের মূল 
উদ্দেস্ঠ হইল শান্তি। আমর! চাই সকল জাতির মধ্যে সামা এবং যে মব দেশ অপর 
দেশের ্মধীন আমরা চাই তাহাদের সুক্তি। এই বার্তাই পণ্ডিত নেহক পনরাকক 


বহির্জগতের লহিত যোগাযোগ ৮৯ 


১৯৪৯ খ্রীষ্টাবের ১৩ই অক্টোবর আমেরিকা ভ্রমণকালে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেনের 
প্সন্মুথে প্রচার করেন। ভারতের এই পররাষ্ট্রনীতি সম্মিলিত জাতি সংগঠনের 

সম্মুখে দৃঢ়ভাবে প্রচার করা হয়। পরে ভারতের এই নীতি জেনিভা সম্মেলনে এবং 

বান্দুং সন্মেলনেও প্রচার করা হয়। বিশ্বের শাস্তিরক্ষায় অন্তরশস্্-নিয়ন্ত্রণ এবং 

আণবিক অন্তর পরিত্যাগ করিবার ব্যাপারে ভারত দৃঢ়ভাবে নিজ মত প্রচার 

করিয়াছে। তদুপরি সাম্রাজাবাদ্দ এবং বর্ণবিছেষের বিরুদ্ধেও ভারত তাহার 

অভিমত প্রকাঁশ করিয়াছে । এই নীতি পরে নেহেকু-্চৌ-এন-লাই এবং নেহেক- 
** বুলগ্যানিনের যুক্ত বিবৃতিতে প্রচার করা হয়। 


পরিশেষে এই নীতি পরিষ্কারভাবে পঞ্চশীলের মধো সন্নিবিই হয়। অতএব 
এক কথায় পঞ্চশীলকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বলা চলে। 


নি নিয়লিখিত গাচটি নীতি পঞ্চণীলের মধ্যে নিবিষ্ট থা__ 


 ১। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অখগ্ডত৷ এবং সার্ভৌম ক্ষমতার প্রতি পাবম্পরিক শ্রদ্ধা। 
২। অনাক্রমের নীতি। 
৩। বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ন৷ করিবার নীতি। 
৪। সাম্য এবং পারম্পরিক সাহায্য । 
৫ | শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। 


পণ্ডিত নেহরু বার বার পাশ্চাত্য দেশগুলিকে স্মরণ করাইয়। দিয়াছেন যে, ক্রমশঃ 
এশিয়ার পুনরুভাখখান হইতেছে, অতএব এশিয়ার সমস্যাগুলিকে পূর্বেকার মত উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না । পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, এশিয়া! অন্যান্ত মহাদেশগুলির 
মতে! এবং পৃথিবীর বেশির ভাগ সভ্যতাই ইহার বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 
বিগত ছুই শতাবী ধরিয়া ইহার সর্বত্র উন্নতি কদ্ধ হইয়াছিল এবং হতাশার লক্ষণ 

+ দবেখা গিয়াছিল। আবার এশিয়ায় যেন নৃতন প্রাণের সধশার হইতেছে। এশিয়! চায় 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা । এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলি অর্থনৈতিক 
উন্নতি ও রাঁজনৈতিক হ্বাধীনতার জন্য উঠিয়। পড়িয়া! লাগিয়াছে। 
সমগ্র এশিয়ার ম্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে পৃথিবীর 
স্থায়ী শাস্তি স্থাপিত হইবে । ভারত কোন স্ার্থের জন্ত এশিয়ার একা চাহে না। 
ভারত এশিয়ার একা চায় কেবলমাত্র শান্তির জন্ত। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার দেশ- 

*» গুলিকে লইয়। ঘে সন্মেলন হয়, ভাহাতেও এবিষয় পরিফারভাবে প্রকাশ করা হয়। 
১৪৫৪ ত্ীষ্টাৰে জেনিভা৷ সম্মেলনে আস্তর্জীতিক ক্ষেত্রে ভারতের শান্তি নীতি বিশেধ" 


এশিয়ায় লমন্তার পণ্ডিত 
নেহেরুর নিষ্ভাঁক প্রচার 


৩ মানব সমাজের কথা 


ভাবে সমাদৃত হয়। ইহার পরে নেহক-চৌ-এন লাইয়ের যুক্ত বিবৃতিতে পঞ্চশীলের, 
নীতি কেবলমাত্র এশিয়ার পক্ষে কল্যাণকর নয়, ইহা নমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই কল্যাঁণ- 
কর বলিয়া ঘোধিত হয়। ভারতের জনমতও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ভারত 
সরকার সর্বসময়েই পরাধীন বাষ্রগুলির রাজনৈতিক হ্বাধীনতা এবং সকল 
অত্যাচারিত দেশের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কামনা করেন। কেনিয়ার 
অধিবাসী, টিউনিপিয়া এবং মরক্কোর আরবগণের জন্য ভারত যথেষ্ট সহা 

দেখাইয়াছে। পারন্তের তৈল উৎপাদন জাতীয়করণ, মিশরের স্থ্য়েজে খাল এবং 
স্থদীনের উপর দীবিগুলির জন্য ভারত সর্ববিষয়ে সহান্ভৃতি দেখাইয়াছে। অপর * 
দিকে কোরিয়ার বিষয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানকে সৈন্য সাহায্যের বিষয়ে ভারত 
যে স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে ভারতের শাস্তিকামী পররাষ্ট্রনীতি 
পরিফারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পঞ্চশীলের অন্যতম প্রধান 
সমর্থক ও যুগ্ম উদ্গাতা৷ সাম্যবাদী চীন পঞ্চশীলের নীতির অবমাননা করিয়া 
ভারতের কতকাংশ অধিকার করিয়াছে । ইহা ভিন্ন, পাকিস্তান ভারতের প্রতি 
চিরাচরিত ঈর্ধা ও বিছ্বেষবশতঃ ভারতের শক্রদেশ চীনের সহিত মিত্রতা স্থাপন 
করিয়া অবৈধভাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের কতকাংশ চীনকে দান করিয়া 
ভারতের প্রতি শক্রতাসাধনে ব্রতী হয়। এই সুত্রে ১৯৬৫ সালের জুন মানে 
কচ্ছের বাণ. এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের 
চেষ্টায় শেষ পর্যস্ত কচ্ছের রাঁণ অঞ্চলের বিরোধ আত্তর্জাতিক সালিশীর মাধ্যমে 
মিটাইবার ব্যবস্থা কর! হয় এবং সেই উদ্দেশ্তে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্ত 
ইহার অল্লকালের মধ্যেই ( আগস্ট, ১৯৬৫ ) পাকিস্তান কাশ্মীরে ছদ্মবেশে সৈন্য ও 
মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করিতে শুরু করে। কিন্তু কাশ্ীরবাসীদের নিকট 
কোনপ্রকার নাহায্য না পাইলে এবং ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিকট 
পরাছিত হইলে, পাকিস্তান নিজ সৈন্ত লইয়! ভারতের নীমা লঙ্ঘন করিয়া ছান্ব 
এলাকার প্রবেশ করে। ইহার ফলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। পাকিস্তান 
মাকিন সামরিক সাজ-সরঞ্াম ব্যবহার করিয়াও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইতে থাকে । 
লাহোর-শিয়ালকোট অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্ত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 
ইউনাইটেড, ন্যাশন্ন-এর অনুরোধে ভারত এই অস্ত্র সম্বরণ করিতে রাঁজী হয়। 
পরাজিত পাকিস্তান ব্যধ্য হুইয়াই শেষ পর্ধস্ত যুদ্ধ ত্যাগ করে। রুশ প্রধানমন্ত্রী 
কোসিজিনের চেষ্টায় তাসখন্দ-এ প্রেসিডেন্ট, আয়ুব এবং পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী 
লালবাহীছুর শাস্ত্রী মধ্যে এক বৈঠক বলে এবং তানখন্দ, চুক্তি লম্পাদিত হয়) 


বহির্জগতের লহিত যোগাযোগ ৯ 


কই চুক্তি খাক্ষরের অব্যবহিত পরে ভারতের শান্তিকামী প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর 
শাহী তাঁসখন্দেই মৃত্যুমুখে পতিত হুন। এই চুক্তির শর্তাহ্যায়ী ভারত-পাক 
যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে এবং উভয় পক্ষ সীমাস্ত হইতে সৈন্াপসারণ করিয়াছে 
পরস্পর পরস্পরের দখলীরূত স্থান ফিরাইয় দিয়াছে। এইভাবে নানাদিক দিয় 
ভারত শাস্তি-নীতির পরিচয় দান করিয়াছে। তথাপি একথা সত্য যে, ভবিষ্যতে, 
এইরূপ আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেস্তে আজ ভারতের জনগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 


যুূনে। এবং বিশ্বমানব্তার দিকে অগ্রঙ্পর হইৰার আদর্শ (1০ [০ 
& 2158] 01170071716 0৮808 চড0710 001700065 ) 2 প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
ব্যাপকতা ও নৃশংসতা তদানীস্তন জনসমাজের মধ্যে যুদ্ধের প্রতি বিশেষ এক ঘ্বণার 
হ্ষ্টি করিয়াছিল। এই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর শাস্তি আকাজঙ্ষার প্রতীক হিসাবেই 
লীগ অব ন্যাঁশন্স্‌ স্থাপিত হইয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের 
প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া 
আত্তর্জাতিক শাস্তি স্থাপন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে হুইয়াছিল। 


এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এক বিরাট পরিচালন-ব্যবস্থা স্থাপন করা হয় £ 
(১) প্রত্যেক দেশ হইতে স্বশ্ত লইয়া প্রতি বসর জেনিভা শহরে একটি সাধারণ- 
মতা অনুষ্ঠিত হইবে। (২) বৃহৎ শক্তিগুলি হইতে স্থায়ী এবং ক্ষুত্র শক্তিগুলি হইতে 
অস্থায়ী সদন্য লইয়। কার্ধকরী সভা বৎসরে অন্তত তিন বাঁর 11988৪-এর কার্ধাদি 
পরিচালনার্৫থে সম্মিলিত হইবে। (৩) আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদদের বিচারার্ধ 
একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন কব] হইয়াছে। এতত্তিনন, আন্তর্জাতিক 
শ্রমদণ্তর (১০০: 018০৪) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হইয়াছে । 
ইহার উদ্দেশ্ট ছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংশ্লিষ্ট বিবাদ-বিসন্বাদের মীমাংসা করা 
এবং আস্তর্জাতিক শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি করা। অবশ্য এই শ্রমদগ্ডর 
[498£59 0£ 1861905-এর কোন অংশ ছিল ন।। 


যাহা হউক, ছুই বিশ্বযুদ্ধের অস্তরবর্তা কালে ( ১৯১৯--১৯৩৯ ) লীগ অব স্থাশন্স্‌ 

নামক আস্তর্জাতিক লংস্থা একাধিক আস্তর্জাতিক বিবাদেক 

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বততী ৫ 
রে ০ ৫ মীমাংসা করিয়া! পৃথিবীর শাস্তি বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়! 

এর শাস্তি প্রচেষ্টা ছিল। দীর্ঘকাল শাস্তিরক্ষা1! করিয়! চলিবার অক্ষমত! এবং কোন 

কোন ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব লীগ অব ন্যাশন্স্-এর দুর্বলতার পরিচয় 


ফান করিয়াছিল বটে, কিন্তু আস্তজীতিক বিবাদ-বিসম্বাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জনক 


৯২ মানব লমাজেন্ন কথা 


এই ধরনের আস্তর্জীতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিয়া আস্ত-. 


াতিকতা ও পৃণ্থবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে একর পথ পূর্বাপেক্ষ! সহজ 
করিয়াছিল। লীগ-অব-ন্যাশন্স্‌ তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে রাঁজযসীমা লইয়া যে বিরোধ 
দেখা দিয়াছিল উহার মীমাংস1 করিয়াছিল। গ্রীন ও বুলগেরিয়ার বিবাদ, পোল্যাও 
ও লিথুয়ানিয়ার বিবাদ প্রভৃতির মীমাংসা করিয়া শাস্তি বজায় রাখিয়াছিল। ১৯২৪ 
্রীষ্টাৰে শান্তিপূর্ণ উপাষে আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার উদ্দেস্তটে লীপ-অব- 
ম্তাশন্স্‌ 'জেনিভা প্রোটোকোল (3609৪ 7০০০০] ) নামে 
একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করে। এই চুক্তিপত্রের শর্তান্ুসারে দকান 
ুদ্ধ শুরু হইবার চাঁরিদিনের মধ্য কোন্‌ পক্ষ আক্রমণকারী (88&:999০:) তাহা লীগ 
অব ন্তাশন্স্-এর কাউন্সিল ঘোষণা করিবে । এই ঘোষণার সঙ্ষে সঙ্ষে আক্রমণকারী 
দেশের বিরুদ্ধে লীগ-অব ন্যাশন্স-এর অপরাপর সাস্যরাষ্্রসমূহ আক্রান্ত দেশকে 
সামরিক সাহায্যদান করিবে বলিয়া স্থির হয়। ইহা ভিন্ন জেনিভা৷ প্রোটোকোলে 
প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তার সহিত সামগ্রশ্ত রক্ষা করিয়া সামরিক শক্তি যথাসম্ভব 
হান করিবার নীতিও সন্গিবিষ্ট হয়। ইংলগ্ড জেনিভ। প্রোটোকোল স্বাক্ষর করিতে 
্বীকৃত না হওয়ায় উহ? শেষ পর্যস্ত কার্যকরী হয় নাই। কিন্তু এই চুক্তিপত্র প্রত্কতের 
আগ্রহ হইতে একথ৷ স্থম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পৃথিবীর শাস্তিভঙ্গকাঁরী এবং 
আক্রমণকারী দেশের আক্রমণাত্মক কার্ধের অবসানকল্পে অপরাপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব 
গ্রহণ করা উচিত হইবে। ইহা! ভিন্ন সামরিক সাজ-দরঞ্জামের আধিক্য থাকিলে 
পৃথিবীর শাস্তি ব্যাহত হইবে তাহাঁও যে স্দশ্থরাষ্্র উপলব্ধি করিয়। উহার ব্যবস্থা 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল সেকথাও জেনিভা প্রোটোকোল হইতে বুঝিতে পারা যায়। 
জেনিভা প্রোটোকোলের এই ছুইটি নীতি সেই সময়ে গৃহীত না হইলেও পরবর্তী 
কালে আন্তর্জাতিক শাস্তি বজায় রাঁখিবার চেষ্টার ভিত্তি হিসাবে এগুলির গুরুত্ 
নেহাৎ কম নহে। ইহার পর লীগ-অব-ন্াশন্স-এর নেতৃত্বাধীনে 
লোকার্ণো চুক্তি (7,০0820০ 7৪০6) স্বাক্ষরিত হইলে বেলজিয়াম 
€ জার্মানি, জার্যানি ও ফ্রাব্দের মধ্যে পরম্পর সীমারেখা-নংক্রাস্ত বিবাদের অবসান 
ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই চুক্তির গুরুত্ব কম নহে, কারণ এই চুক্তির দ্বারা প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পরও ফ্রান্স ও জার্ধানি এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে যে সন্দেহ ও 

বিদ্বেষ বিষ্মান ছিল তাহা বহুলাংশে হ্থাসপ্রাণ্ত হইয়াছিল । 


জেনিভ| প্রোটোকোল 


লোকার্ণে৷ চুক্তি 


নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন 


ক 


১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ত্রশস্ত্র হাসের জন্ত নিবগ্ীকরণ ল্মেলন 


'হৃত হুইঘ্াছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও জার্মানির পরম্পর সামরিক শি ও সামরিক 
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সাজ-দরঞ্জামের অন্থপাত কি হইবে তাহা লইয়া এই ছুই দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে 
যে মতভেদ স্ত্টি হইয়াছিল তাহার ফলেই নিরন্ত্রীকরণ সম্মেলন বিফলতায় পর্যবসিত 
হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই জার্মানি যুদ্ধ-প্রস্ততি সবক করে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্বের 
সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। লীগ অব ন্যাশন্স্ও ভাঙ্গিয় যায়। 
পৃথিবীর বিভিন্ন রাষট্রসমূহের মধ্যে পরস্পর ছন্ব, বিবাদ-বিসম্বাদ ও স্বার্থের 
ংঘাতের ফলে লীগ অবন্যাশন্স নামক আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠীনের প্রতি এই সকল 
দেশের কোন আস্তরিক সমর্থন ছিল না। শাস্তিভঙ্গকারী দেশকে শান্ত প্রদান 
দিনরাত ব্যাপারেও বিতিন্ন দেশের নিজ নিজ নীতি অশ্থসরণ এবং নিজ 
আংশিক সাঁফলা নিজ স্থার্থ ছারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই আস্তর্জাতিক 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি এগুলির কোন আস্তরিক দায়িত্ববোধ জন্মায় 
নাই। তছৃপরি এই আন্তর্জাতিক সংস্থার সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ কার্ধকরী করিবার 
প্রয়োজনীয় শক্তিও উহার ছিল না। এই মকল নানাকারণে লীগ-অব-ন্যাশন্স্‌ 
আস্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠানটি 
নিজ উদ্দে্ ও আদর্শ কার্ধকরী করিয়া তুলিবার ব্যাপারে আংশিক সাফল্য লাভ 
করিয়াছিল মাত্র। বৃহৎ বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থে আঘাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। জাপান, ইতালি, 
জার্মানি এবং রাশিয়ার স্থার্থপ্রণে।দিত বিষ্তার নীতিকে খর্ব করিতে 199859 ০৫ 
[8010708 একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল। ইতালির আবিসিনিয়। দখল, জাপানের 
মাঞ্কুরিয়া আক্রমণ, জার্মানির ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া দামরিক প্রস্ততি ও 
অস্বিয়া এবং সুদ্দেতেনল্যাণ্ড দখল প্রভৃতি লীগ অব-ন্যাশন্সের অক্ষমতার পরিচায়ক । 
স্বভাবতই আত্তর্জীতিক প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধিত হইল। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীতৎসতায় ত্বভাঁবতই পুনরায় আন্তর্জীতিক শাস্তি রক্ষা 
করিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় অনুভূত হয়। ইহার ফলে 
ইউনাইটেড, ন্তাশন্স্‌ (00169 2৯01009 ) নামক সংস্থার উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে 
এই সংস্বাটি আস্তর্জাতিক শাস্তিরক্ষার কার্ষে নিয়োজিত আছে। 
ইউনাইটেড, গ্যাশন্স্‌ 
বা সশ্মিবিত জাতিগুঞ্জ পূর্বগামী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যথা, কনসার্ট-অব-ইওয়োপঃ 
লীগ-অব-্াশন্স্‌ প্রভৃতির তুলনায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্ক ব! 
ইউনাইটেড, ম্তাশন্স ( 00190 ৪/1০78 ) অধিকতর দক্ষতার সহিত নিজ কর্তবা 
সম্পার্ন করিতেছে বল! বাহুল্য । তথাপি এই সংস্থারও কতকগুলি বিশের ক্রটি 
বিদ্ধমান আছে। 


৪৪ মানব সমাজের কথা 


তিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বীভৎসতা সর্বত্র এক শাস্তির স্পৃহা 
জাগাইয় তুলিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক মরণাঁন্ত্রের মাঁরণ ক্ষমতা এবং ব্যাপক সম্প্তি 
ও প্রাণহানি যুদ্ধের প্রাতি এক দারুণ ভীতির স্থটটি করিয়াছিল। স্বভাবতই দ্বিতীয় 
ুদ্ধোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান দমস্তাই ছিল পৃথিবীতে শাস্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা 
নাইটে ভাশনন করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বাবহার পৃথিবীকে 
(007165৫ 50০73) ছুইটি বিকল্পের সন্ুখীন করিয়াছিল-__হয় অনাবিল শাস্তি ও 
সংস্থার পয়োজনীয়তা নিরাপত্তা নতুবা সমগ্র মানবজাতির বিনাশ। এই দুইয়ের মধ্যে 
এক পথ বাছিয়! লওয়াই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্বর যুগের প্র 
সমস্তা। এই কঠোর সমস্যার সম্মুখীন হইয়া পৃথিবীর যুদ্ধামোদী কৃটনীতিকগণ হইতে 
আরস্ত করিয়া 'সাধারণ নরনারী পর্যস্ত আস্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে 
শাস্তি ও নিরাপত্তাকামী হইয়! উঠিয়াছিল। 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধাবসানের পূর্বেই ( আগস্ট, ১৯৪১) মাফিন প্রেমিডেন্ট রজভেল্ট 
ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চা্চিল আটলাটিক মহাঁপাগরের উপর এক জাহাজে মিলিত 
হইয়া আলাপ-আলোচনার পর “আটলান্টিক চার্টার নামে এক সনন্দ রচন! 
করিলেন। ইহাতে আটটি ভিন্ন ভিন্ন শর্ত ছিল। এই চার্টার স্বাক্ষরকারী দেশ- 
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জ্লমূহকে এই সর্তগুলি গ্রহণ করিতে হইবে স্থির হইয়াছিল। এই শর্তগুলি হইল ঃ 
স্বাক্ষরকারী দেশ সাম্রাজ্য বিস্তার করিবে না, অপর বাষ্ট্রের কোন 
অংশের কোন পরিবর্তন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের 
মতামত গ্রহণ না করিয়া কিছু করা হুইবে ন1। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও 
স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হইবে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে 
ছোট-বড় সকল জাতির সমান অধিকার ত্বীকৃত হইবে। স্থাক্ষরকারী রাষ্ট্বর্গের 
অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, সমুদ্রপথে জাহাজ চালনার সম-অধিকার, 
প্রত্যেক দেশের যুদ্ধ জাহাঁজ, বিমানবহর, সামরিক সাজ-সরঞ্াম 
হাসের জন্য পরম্পর সহযোগিতা কর] হইবে। এই লনন্দে মোট 

৫৫টি দেশ স্বাক্ষর করিয়াছিল। 
১৯৪৫ শ্রীষ্টাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেপ্ট, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও স্ট্যালিন ইয়াণ্টা নামক 
ই স্থানে সম্মিলিত হইয়া এ বৎসরই ২৫শে এপ্রিল দানফ্রান্সিস্কো। 
বাসশ্মিলিত জাতি- নামক শহরে সম্মিলিত জাতিপুণ্রের অর্থাৎ ইউনাইনেভ। ম্াশন্স্‌- 
৪8550555 এর এক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির করিলেন। ১৯৪৫ 
্ষ্টাকের ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্যস্ত সানফ্রাব্সিসকে। 


উতপতি 


“আটলান্টিক চার্টার 





টাালিন 
শহরে ইউনাইটেড, ম্তাঁশন্স-এর অধিবেশন চালু ছিল। এই সম্মেলনে মোট £১টি 
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দেশ ১১১টি শর্তসম্বলিত ইউনাইটেড, ম্যাশন্স্-এর চার গ্রহণ করিল। আস্তর্জাতিক 
শাস্তি ও নিরাপত্তা! রক্ষা করা, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সমবায় ও সৌহার্দ্য স্থাপন, সকল 
রাষ্ট্রের সমতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বীকার করিয়া ছোট-বড় 
সকল 'জাতির" মর্যাদা দান কর' প্রভৃতি শর্ত স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র 
গুলিকে মানিয়া চলিতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাতিক 
আইন-কানুন, চুক্তি যানিয়া চল! এবং পরম্পর বিবাদ-বিসম্বাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
মিটাইয়া লওয়া, ইউনাইটেড, ন্যাশন্ম-এর চার্টার তঙ্গকারী বাষ্ট্রকে শাস্তিদা্ঘন 
ইউনাইটেড, স্যাশন্স্কে সাহায্য করা প্রভৃতি শর্তও এই চার্টারে সন্গিবিষ্ট ছিলি! 
স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ অপর কোন রাষ্ট্রের উপর সামরিক বলপ্রয়োগ করিবে না, 
'অপর রাষ্ট্রের সীমা লঙ্ঘন করিবে না, পরম্পর সাহাযা-সহায়তার মাধ্যমে সকল 
“দেশের খাছ্ের পরিমাণ বৃদ্ধি, স্বাস্থা ও শিক্ষার উন্নতি এবং বেকারত্ব দূর করিবার 
চেষ্টা করিবে। 
ইউনাইটেড স্যাশন্স-এর ছয়টি পথক সংস্থা আছে। উহার সাধারণমভা 
(€ 99091:8) /98900015 ) ইউনাইটেড, স্যাশন্স্*এর স্স্যপদভুক্ত সকল রাষ্ট লইয়া 
গঠিত। ইউনাইটেভ, ন্যাশন্স্‌ চার্টারে বিশ্বাদী ও স্বাক্ষরকারী দেশকেই ইউ- 
নাইটেড, ন্যাশন্স-এর সদস্যপদতুক্ত করা সম্ভব। নূতন কোন দেশকে স্াশ্যপদভুক্ত 
করিতে হইলে সাধারণমভার ছুই-তৃতীয়াংশ সদন্তের সমর্থন প্রয়োজন হয়। 
কনর অব্য সাধারণ সভার সিদ্ধাস্ত সিকিউরিটি কাউন্সিল (99052165 
জিত ডি 008:001] ) ব! নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সন্যবর্গের ষে কেহ 
“ভেটে?+ (91০) প্রয়োগ করিয়! নাকচ করিয়। দিতে পারেন। 
এই পাঁচজন স্থায়ী সদস্ত হইল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, ও কুয়োমিংতাং 
চীন ( ফরমোজায় অবস্থিত চিয়াংকাইশেকের চীন )। ইউনাইটেড ম্বাশন্স-এর 
সাধারণসভা উহার চার্টারে বণিত যেকোন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিতে 
পারে। ইহ! ভিন্ন ইউনাইটেড, ন্যাশন্স্‌-এর সাস্য নহে এরপ দেশও পৃথিবীর শাস্তি 
ও নিরাপত্তা প্র হইতে পারে এরূপ বিষয়ে লাধারণসভায় 
আলোচনা উত্থাপন করিতে পারে। সাধারণসভা প্রতি বন 
সিকির্িটি কাউন্সিলের ছয়জন বর্তমানে দশজন, অস্থায়ী সাত্ 
নির্বাচন করিয়] থাকে । ইছা ভিন্ন অপরাপর সংস্থার লস্ট নির্ধাচন করিয়া থাকে। 
সাধারণসভ1 আইনপভার নিয়কক্ষের একটি পরিদর্শক, সমালোচক ও আলোচনার 
"অধিকারী সভা। 


ইউনাইটেড শ্যাশন্স্‌- 
এর কার্ধাদি 


লাধারণদতা 
48886109015 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ৯ 


সিকউরিটি কাউন্সিল বা নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন স্থায়ী সদস্ত--ত্রিটেন, 
ক্লাস, আমেরিকা, রাশিয়া ও কুয়োমিংতাং চীন এবং প্রাতি বৎসর সাঁধারণসভ 
কতৃক নির্বাচিত ছয়জন, ১৯৬৬ সালের ১ল! জানুয়ারী হইতে দশজন অস্থায়ী সাক 
বাহার লইয়া গঠিত। আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ব! রক্ষা! কর! হইল 
668 0০৬৪এ] নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান এবং মূল দায়িত্ব। পৃথিবীর শাস্তি ও 
নিরাপত্ব। ব্যাহত হইতে পারে এপ যে-কোন পরিস্থিতি বা' 
ঘটনা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ তস্ত করিতে পারে। সিকিউরিটি কাউন্সিগ 
ইউনাইটেড, স্যাশন্স্‌-এর সাশ্তগণকে সামরিক সাহায্য ভিন্ন অপরাপর যে কোনকূপ 
সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারে। ইউনাইটেড, ন্তাঁশন্স্-এর সিদ্ধান্ত 
কারধকরী করিতে যদি সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে নিরাপত্তা 
পরিষদ সনস্তরাষ্রগুলিকে সৈন্য, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী দিয়! সাহায্য করিতে 
নির্দেশ দিতে পারে। এই বিষয়ে মিকিউরিটি কাউদ্দিলকে ইউনাইটেড, ন্তাঁশন্স্-এর 
2001627598৪ 00200016696-র উপদেশমত চলিতে হইবে। 


সমস্ত বাষ্ট্রর্গের প্রত্যেকটির জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, 
বেকারত্ব দূর করিবার জন্য, স্থাস্থা এবং শিক্ষায় উন্নতির জন্য, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সংস্থা (10070072080 ৪0 80০19] 09728801961 ) নামে একটি সংগঠন 
তৈয়ার করা হুইয়াছে। খাদ্য ও কৃষিসংস্থা (০০০. 80 ১8210916058] 
0728019861070,  মা80 ) আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, আস্তর্জাতিক অর্থসংস্থা (12651 
088102081 14009691 ৩৭ ৮ 71477), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা! (1706917 
13806107081 119000]: 97:£810188610,-[]।0), ইউনাইটেড, হ্যাশন্স্‌ শিক্ষা 
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ (0:5169 1861009 [70090101081], 93089726150 800 
0016578] 0:8901858100.- 01411800 ) প্রভৃতি বিভিন্ন পরিষদ্‌ অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক নংস্থার অধীনে গঠন করা হইয়াছে। 


অছি পরিষদূ বা [-98%998119 0০801] ম্যাণ্ডেট এবং অপরাপর যে লকল 
অছিপরিষদ স্থান ইহার অধীনে স্থাপন করা হইবে সেগুলির শাঁদনকার্ষের 
(253668819 জন্য দায়ী। কুম়াণ্ডা, উকপ্ডি, ক্যামেরুন্স্‌, টোঁগোল্যাণ্ড, পশ্চিম 
০০5৫1) শ্যামোয়া প্রভৃতি অছি পরিষদের অধীনে স্থাপন কর। হইয়াছে । 
আন্তর্জাতিক বিচারালয় (10690880081 0006 ০1 0 086199 ) ইউনাইটেড, 
আন্তর্জাতিক ]বিচারালয় ন্তাশন্স্‌*এর অপর একটি অতি গ্ররুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আস্তর্জাতিক 
(565580998 বিষয়াদি সম্পর্কে, রাষ্ট্র্গের মধ্যে আইনগত বিবাছে 

0018 ০ 1880106 
আস্তর্জাতিক আইন, চ্জি প্রভৃতি সম্পর্কে যততেদ মটিলে 


ক মানব সমাজের কথা 


"আন্তর্জাতিক বিচারাঁলয় সেগুলির বিচার করিয়া! থাকে। মোট পনর জন 
বিচারপতি লইয়া! এই বিচারালয় গঠিত । 


ইউনাইটেড, ন্তাশন্সএর একটি দপ্তর আছে। ইউনাইটেড, ন্তাশন্দ-এর সিদ্ধান্ত 
কার্যকরী করিবার ভার এই ঘগুরের উপর ্তন্ত। এই দণ্ধর পরিচালনার দ্বায়িত্ব 
একজন সেক্রেটারী জেনীরেল-এর উপর স্তন্ত। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সপারিশ- 
ক্রমে সাধারণসভা। সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করিয়া থাকে। ইউনাইটেড, 
্তাশন্স্-এর বিভিন্ন পরিষদ ও সংস্থার মিদ্ধাস্ত বা নির্দেশ 
কার্ধকর্দী করা ভিন্ন যে সকল পরিস্থিতি হইতে আন্তর্জাতিক 
শাস্তি ও নিরাপত্তার বিস্ব ঘটিতে পারে বলিয়! আশঙ্কা থাকে 
নেগুলি সম্পর্কে মিকিউরিটি কাউন্দিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও কর্তব্য। প্রতি 
বৎসর সেক্রেটারী জেনারেল ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কার্ধকলাপ সম্পর্কে বাৎসরিক 
রিপোর্ট সাধারণ সভায় পেশ করিয়! থাকেন । 


ইউনাইটেড. ন্তাশন্স্‌ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্ত গত ২২ বৎপরে নিম্নলিখিত 
কর্তব্যার্দি সম্পন্ন কবিয়াছে। ১৯৪১ গ্রীষ্টাবে ইহা! মোঁভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইরাণে আগত মেভিয়েত 
ও সৈন্য অপসারণ কর! হয় নাই। এই বিষয়টি অবশ্ত শেষ পর্যস্ত 
কাকা কোনপ্রকার বিবাদ-বিসম্বা্দ ভিন্নই মীমাংসিত হইয়া যায়। 
সিরিয়া! ও লেবাননে দ্বিতীয় যুদ্ধের কালে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন 
করা হইয়াছিল এই সৈন্ভ অপপারণে ব্রিটেন বিলম্ব করায় সিরিয়া ও লেবানন 
ইউনাইটেড, ন্যাশন্সএর নিকট অভিযোগ জানাইলে 
ইউনাইটেড. ন্যাশন্স্‌ ব্রিটিশ সৈন্তাপলরণের জন্য ব্রিটিশ 
সরকারকে অন্থরোধ জানায়। ব্রিটেন এই অনুরোধ রক্ষা করিয়া নিজ সৈন্ত 
অপনারণ করে। 


গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্ত মোতায়েন রাঁখা তথায় ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা মাত্র 
এই কথা বলিয়া! সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড, স্যাশন্স্-এর 
নিকট অভিযোগ করে। কিন্ত গ্রীস উহার উত্তবে জানাইয়া 
দেয় যে, গ্রীক সরকারের ইচ্ছান্ুক্রমেই ব্রিটিশ দরকার গ্রীমে সৈম্থ 
মোতায়েন করিয়াছেন। ফলে এ বিষয়ে আর কিছু করা! সম্ভব হয় নাই। 

চেকোক্্রোন্ভাকিয়ায় এক আভ্যন্তরীণ বিজ্বোহের ফলে প্রচলিত সরকারের 


গপ্তর 
(56016051186) 


সিরিয়া, লেবানন 


গ্রীস 


বহির্জগত্ের সহিত যোগাযোগ ৯ 


' পরিবর্তন ঘটে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সময়ে চেকোঙ্লোভাকিয়ার আত্যান্তরীথ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে চেকোঙ্সোভাকিয়া 
ইউনাইটেড. ন্যাশন্সএর নিকট অভিযোগ জানায়। কিন্ত 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বাধাদ্ানের ফলে ইউনাইটেড, স্যাশন্স্‌ এবিষয়ে কোন 
তান্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। 


*চেকোষ্লোভাকিয়া 
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ইউনাইটেড, স্াশন্স্-এর দপ্তরথান। 

ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের আধিপত্য হইতে হ্বাধীনতা ঘোষণ1 করিলে হল্যাণ্ড 
উহার দমনকার্ধে লিগ্ত হয়। এই ব্যাপারে ভারতের বাঁজধানী নৃতন দিল্লীতে 
'আফ্রিকা ও এশিয়ার রাষ্ট্প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন আহ্‌ত হয়। এই সম্মেলন 
হল্যাণ্ডের কার্যকলাপের তীত্র প্রতিবাদ করে। এদিকে 
ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ও হল্যাণ্ডের উপর চাপ দেয়। ফলে, 
হুল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইন্দোনেশয় 

প্রজাতন্ত্র ১৯৫৯ গ্রষ্টাবে ইউনাইটেড স্তাশন্স-এর সমস্যপদতুক্ত হয়। 
কাশ্মীরের ব্যাপারে ইউনাইটেড, ন্তাশন্ন্‌ পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রভাবহেতু স্তাষ্য- 
টে বিচার ও সততা নীতি অঙ্গসরণ করিতে সক্ষম হয় নাই 
পাকিস্তান ইউনাইটেড ন্যাশন্স্‌ কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের 
রিপোর্টে আক্রমণকারী দেশ বলিয়া অভিহিত হইলে পর পাক্‌ সৈম্কের অপনারণের 


ইন্দোনেশিয়া 


১০০ মানব সমাজের কথা 


নির্দেশ ফেওয়া হয়। পশ্চিমী রাষ্রজোটে সংগ্িষ্ট পাকিস্তান তাহাদের পরোক্ষ 
লমর্থনে ইউনাইটেড, ন্যাশন্ম-এর নেই নির্দেশ এযাবৎ অমান্ত করিয়া চলিয়াছে। 
এই ব্যাপারে ইউনাইটেড, গ্তাশন্স-এর কার্ধকগাপ পক্ষপাতদৌষে ছুষ্ট, বলা 
বাহুল্য । রাশিয়া ভেটে! প্রয়োগ না করিলে কাশ্মীর ব্যাপারে পশ্চিমী বাষ্ট্রবর্গের 
পাকিস্তান তোষণ-নীতি আরও প্রকট হইয়া পড়িত। 
ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোরিয়ার উত্তরাংশ সোভিয়েত সৈন্যের নিকট এবং দক্ষিণ 
কোরিয়া মাঙ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ফলে, 
উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার এঁক্য জার্শানির এঁক্য সমশ্সার গ্াযই এক জটিল সমস্যায় 
পরিণত হয়। ইউনাইটেড, ম্থাশন্স্‌ এই দই অংশের সংযুক্তির চেষ্টা করে। ইউনাই- 
টেভ, ম্যাশন্স্‌ কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশনের পরিদর্শনাধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে 
উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সংযুক্তির প্রস্তাব করা হইল, কিন্তু রাশিয়। এই প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করে। উপরস্ত রাঁশিয়! উত্তর কোরিয়ার একটি পৃথক শাসনব্যবস্থা চালু 
করিয়া উহাকে গণতান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র (9920০ 
0:810 27690101918 709000119) বলিয়া ঘোষণা! করে। ফলে, 
উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়! লইয়া এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। ক্রমে উহ! এক 
প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হয়। উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য লাত 
করে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ কোরিয়া মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করে। মাকিন 
প্রভাবে ইউনাইটেড, ন্যাশন্স্‌ দক্ষিণ কোরিষাকে সাহায্যদানে অগ্রপর হয়। অপর 
দিকে সামাবাদী চীন উত্তর কোরিয়াকে সাহাযাদান করিতে থাকে । শেষ পর্যস্ত 
এই যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং কোরিয়! ৩৮* দভ্রাঘিমা রেখা ধরিয়া ছুই অংশে বিভক্ত 
হইয়া পড়ে। ইউনাইটেড, ন্তাশন্স্‌ নিযুক্ত এক কমিশনের মাধ্যমে ছুই পক্ষের বন্দী- 
বিনিময় ঘটে। কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার এবং বন্দীবিনিময় ব্যাপারে 
ইউনাইটেড, ম্বাশন্স গুরুত্বপূণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। 
বর্তমান পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে আদর্শগত পার্থক্য বিষ্বমান এবং 
অন্ধর্জীতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন দ্বেশের মধো সন্দেহ, বিদ্বেষ প্রভৃতির ফলে যেরূপ 
যুদ্ধের আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন, এরূপ পরিস্থিতিতে ইউনাইটেড ন্যাশন্ন-এর ন্যায় একটি 
হারার আত্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজন অনন্থীকার্ধ। কিন্তু এখানে উল্লেখ 
এজ করা প্রয়োজন যে, ঘে-সকল বৃহৎ রাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি: 
বর্গকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল সেগুলিকে ইউনাইটেড, 
স্তাশন্ন-এনস চার্টার অঙ্্যায়ী সিকিউরিটি কাউন্দিলের স্থায়ী ও ক্ষমতাশালী সমশ্যপদব 


কোরিয়া 


বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ ১৯১ 


দ্বান করা হইয়াছে। এই সকল দাাশ্ের প্রত্যেকেরই "ভেটো, ক্ষমতা আছে। ফলে, 
এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধির মতৈকা না থাকিলে ইউনাইটেড ন্যাশন্স-এর কোন 
কাজ করিবার স্থযোগ থাকে না। এই “ভেটো? ক্ষমতা প্রায়ই প্রত্যেক দেশ নিজ 
নিজ স্বার্থে বাবহার করিয়া থাকে । বাঁশিয়া কর্তৃক কাশ্মীর ও গোয়া-দমন-দিউর 
ব্যাপারে “ভেটো” প্রয়োগ-_-এই ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত বাবহারের দৃষ্টান্তদ্থরূপ বলা 
যাইতে পারে। যাহা হউক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনাইটেড, ম্যাশন্স্‌ মুষ্টিমেয় 
রাষ্ট্রের ইচ্ছান্থ্যায়ী পরিচালিত হুইবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। সকল রাষ্ট্রের বা জাতির 
সম-অধিকার ও সম-মর্ধাদার নীতি যাহা ইউনাইটেড, ম্যাশন্স-এর চা্টারে বণিত 
রহিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় রাষ্ট্রের এইরূপ ক্ষমতা ভোগ বাঞ্চনীয় বলা 
যায় না। এই আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করিতে পারিলেই উহ। 
সকলের আস্থাতাজন হইতে পারিত। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিমী বাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে 
ঠাণ্ডা লড়াই চলিতেছে তাহ? ইউনাইটেড, ন্যাঁশন্স্কেও 
প্রভাবিত করিতেছে। এই সংস্কার মধোও পূর্ব ও পশ্চিমা 
রাষট্রজোটের পার্থক্য ও গ্রতিছন্বিত৷ পরিলক্ষিত হইতেছে। 
এই সকল দূরীভূত করিবার জন্য যেরূপ সংস্কারের প্রয়োজন তাহা কার্ধকরী করার 
মধ্যেই ইউনাইটেড, ন্তাশন্স-এর সাফল্য নির্তরশীল। তথাপি ইহা একবাক্যে স্বীকার্য 
যে, আস্তর্জাতিক পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখিবার কার্ধে ইউনাইটেড, ন্তাশন্স-এর কার্য- 
কলাপের অনেক কিছুই লমর্থনযোগা | 


আতস্তর্দাতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্তার ভরস। 
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1. 1710 ৪:6 ০0008065 17)846 910) 06 09868806 ৬০110 7 
কিরূপে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়? 
2, 106807106 002 28617016800) 17101) 00116106501, 6607)00710 817৫ ০010181 
001368063 216 07806, 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধামগুলির বর্ণন1 দাও । 
2,180 % 40065 10018) 101616 0০01105 210) ৪6 062০6 210 £০০ ৬111? 
কিভাবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি শান্তি এবং মঙ্গল কামন1] করে? 
4, 10650116006 07780108000 8100 69000100801 0.0, 5800 05659091010 0০587011, 
সশ্মিলিত জাতি সংগঠন এবং নিরাপত্ব। পরিষদের গঠন ও কার্ধাদি সম্বন্ধে বর্ণনা দাও । 
5, ৬108 40 5০৬ 00০0৬ 81১০4 11501515 51৪৬ 16508101078 /১81806 01:00160)8, 


